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সম়স্যাসন্কঢে রাজ্য সরকার 


গশ্চিমবঙ্গো রাদ্্রপাতর শাসন চাল; 
হলে এমন আশার সণ্যার হয়োছল যে, 


E িলের দ্বারা গড়ে উঠোছল--তা থেকে 
[৮ শত ১ 


চালাচ্ছেন। বিল্ডিংস-এর 


নিদেশিনামা এক মুহূর্তে প্রচারত হচ্ছে 
পশ্চিমবঙ্গের এক প্রান্ত থেকে আর এক 
প্রান্তে। প্রসঙ্গত একথাও সত্য যে, 
কোনো কোনো সনার্দস্ট জনস্বার্থ 
বিরোধী আঁভযোগ রাজ্যপালের দৃষ্টি- 
গোচরে আনা হলে তান দ্তভাবে হস্ত- 
ক্ষেপও করছেন। তবু একথাও ঠিক যে, 
দীর্ঘকাল ধরে শাসনব্যবস্থার ষে সব 
ঘটি জনমানসে বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্ট 
করেছে, এবং য্তফ্রণ্ট সরকারকে নিপাত 
করার জন্যে যে সব আঁভিযোগ দেশ- 
বিদেশের সংবাদপরগযীলকে মুখর করে 
.-হুলোছিল, সেই সব অভিষোগ এখন চাপা 
দৌত্য়া হলেও অসহায় মানুষের বেদনা 


ফারক। নাগরিকরা যথাসম্ভব দত তাঁদের 
নির্বাচিত প্রতানাধদের দ্বাবা নিজেদের 
শাসনভার চালাবেন, এটাই কাম্য! তবে 
যে বিশৃঙ্খলার জন্যে রাজ্যে স্থায়ী মান্তি 
সভা গঠন সম্ভব হয় না, তা দুরণকরণের 


দায়ত্ব বর্তায় প্রথমত রাজনোতিক দল- 
গনীলর উপর। তাঁরা এমন আচরণবিধি 
পালন করবেন এবং একে অন্যের প্রাত 
এমন সাঁহফ্(তার মনোভাব দেখাবেন, 
যাতে জনসাধারণের রাজনৈতিক দলগযাীলর 
বিরুদ্ধে বিরূপ প্রাতক্রিয়ার সৃষ্টি না হয়। 
একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, 
কংগ্রেসের শক্তি ক্রমাগত ক্ষীয়মাণ_এই 
ধারণার বশবতর্শ হয়ে বিবোধী দলগুলি 
পবস্পর কামড়াকামাঁড় করে জমসাধারণের 
কাছে ভোট ভিক্ষা করলেই ভোট পাওয়া 
যায় না। বিশেষত চতুর্থ নিবাচনেব পর 
সতর্ক ও সচেতন নাগারকরা পাটিগুলির 
ভালোমন্দ। ইতিহাস কিছুটা স্মরণে 
রেখেছেন। সতবাং সেই পাঁটগ্হালর 
বর্তমান বিবদমান স্বরূপ ষাঁদ ক্রমশ 
প্রকাশ পেতে থাকে-_তাহলে পশ্চিমবঙ্গের 
অবস্থা হবে তথৈবচ। অথচ এ দলগুলি 
আগাম’ নভেঘ্বরেই নির্বাচনের পক্ষপাতশী। 
_. তবু, চতুর্থ নির্বাচনের পর থেকে 
পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ কেমন রয়েছে 
-সে খববটা এখন যেন তেমন কোনো 
খবর নয়! য্ব্তফ্ণ্ট সরকাবের আমলে 
ছিল শিল্পক্ষেত্রে বিবোধ, সেই বেকারির, 
প্রয়োজনীয় বদ্তু-সামগ্রীব মূল্যবৃদ্ধি! 
এবং এসব ঘটনা নিয়েও কম হৈ-চৈ হয় নি 
-যাঁদও জনসাধারণের পক্ষে চালেব মূল্য- 
বৃদ্ধির জন্যে ছিল না বিক্ষোভ, ছিল না 
পুলিশের অযথা হস্তক্ষেপ। শিক্ষকসহ 
রাজ্য সবকারী কর্মচাবীদের মহার্ঘভাতা 
বাদ্ধি করা হযেছিল। দেশেব প্রধান 
সমস্যা যে ভামকে নিয়ে-সেই সমস্যা 
সমাধানের জন্য চেষ্টা শুবু হয়েছিল, 
কারখানায় অকারণে ছাঁটাই বন্ধ করাব 
'নিদেশি দেওয়া হয়েছিল। এই আমলের 
সর্বাপেক্ষা বড় কাজ ছিল ট্রাম কোম্পানীর 
ভার গ্রহণ। দ্বিতীয় বড় কাজ ছিল 
খবাব বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সেই সঙ্গে আঁধক 
ফলনের আয়োজন । সেই আমলের অবসান 
ঘটার পর এল চুড়ান্ত দমননশীতির পালা 


৩০১১ 


যা একেবারেই গণতল্মাবরোধী। কিছু 
তাতেও কাজ হোল না কফিছুই। কার? 
দল ভাঙাভাঙি তখন বুযমেরাং হয়ে নিজে 
দেরই ধরাশায়ী করেছে। দুটো আল 
জলে পড়লো। না হোল লোঁতরু মাধ্যযে 
ননাদ্শম্টকৃত খাদ্য সংগ্রহ। তন সব 
দাঁয়ত্ই এসে পড়লো পরবতর্ঁ দাজর 
যল্মের উপর। সেই শাসনযন্তই বা জ্রন- 
সাধারণের কোন্‌ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান কবভে 
পেরেছে? মান্ধাতা যুগের মতোই এই 


"গ্রশঙ্মে গ্রামে গ্রামে নিদারুণ ক্রলকষ্ট। 


খরার সচ্ছে যুন্ত হয়েছে নিদারুণ দাবিদ্রয 
সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের ব্যাপাব, গত বহরের 
তুলনায় এ বছর চালেব ও অন্যান, 1গ্রানদ- 
পত্রের দাম হু হয করে বেড়ে চলেহে। 
কডশনং-এর আইন কড়াকাঁড় থাক এতে 
কারো আপাত্ত নেই, কিন্তু শহববাসীদ্রে 
রেশনের চাল ক'ছটাক বেড়েছে? অথ 
এ বছর চালের দর বৃদ্ধি বা রেশনে চালের 
পাঁরমাণ না বাড়ার কোনো য্াঁসঞ্গভ 
কারণ নেই। খাদ্যের পব অন্যতব সমস 
রয়েছে শিতপক্ষেত্রে। লক অ.উট, ছাটাই 
প্রভৃতির বিরুদ্ধে রাজ্যপাল কভট;বুই ব্য 
কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পেবেছেন 2 
তার পরও আছে 'শাক্ষিত বেকাবের সংখ্যা 
বাদ্ধি। অপবাদকে মূল্যবৃদ্ধির চাপে 
শিক্ষকরাও আরো ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে 
একাঁদন ধর্মঘট কবেছেন। রাজ্য সবকাবের 
কমাঁদের দাবগুলিকেও ফুৎকারে উড়িয়ে 
দেওয়া যায না। তাদের দাবির পেছনে 
অধিকাংশ কর্মচারীর সায় নেই বলে প্রচায় 
করা হলেও তাদের 'ববাট বিশ্ফোভও ব্য 
মিথ্যা? এবং বর্তমান শাসনের খাধ্যনে 
যে সুখের কল্পনা করা হয়োছিল- তাতেই 
বা কতোটা সুখ? সুতরাং বর্তমান 
অবস্থা দীর্ঘায়ত করতেই কি ত্রনসাধরথ 
দিব্যদৃস্টি লাভ করবেন ? 


SHB -— 





তিন বছব কোন পাত্তাই ছিল না। 
ভারতবর্ষ বা বহিজশিতের কথা বলছি না; 
স্বদেশেই জুয়ান থুই সেঠিক উচ্চারণ 
অবশ্য সোয়ান তুত্গ ) সম্পর্কে ১৯৬৫ 
থেকেই বিশেষ কিছু শোনা যায় নি, কিন্তু 
গেল মাসে মানে প্রেসিডেন্ট জনসনের 
এতিহাসিক শান্তি প্রস্তাবের পর উত্তব 
ভিয়েতনাম-সরকার ঘোষণা করলেন জুয়ান 
থুই প্রস্তাবিত শান্তি বৈঠকে উত্তর 
", ভিয়েতনাম প্রাতানাধদলের নেতৃত্ব করবেন। 
জুয়ান থুই ১৯৬৩ জনে উত্তর ভিয়েং- 
নামেব পররাম্ট্রমন্ীব পদগোঁরব অর্জন 
কবোছলেন, কিন্তু সে গর্ব তাঁর দঃ 
বছরের বেশ স্থায়ী হয়না দঃ বছর 
বাদে ১১৬৫ সনে তাঁকে সরিয়ে দেওয়। 
হল। এ তিন বছর জুয়ান থুই কোথায় 
ছিলেন, কী করেছেন কেউ জানে না 
{বশেষ। তান যেন নিপাত্তা হয়ে গিয়ে" 
গছলেন। | 

লোকচক্ষুর অন্তন্নাল হলেও জঃয়ানের 
ওপব হো চি মনের দৃষ্টি যেন তাঁকে 
ববাবরই অনুসবণ করে এসেছে। সেদিন 
জুয়ানের চাকারটি সত্য স্বাস্থ্যের কারণে 


গযোছল, না ক তাঁব জায়গায় পাক 


পন্থী ডুই ল্রিনকে আনার জন্যেই মস্কো- 
পন্থী জুয়ানকে সবানো হো চি মন 


প্রয়োজন মনে করেছিলেন তা কর্তাবাবুই, - 


জ্রনেন। কন্তু ঘটনা হচ্ছে জুয়ানের 
যোগ্যতা সম্পর্কে হো চি মিনের মনে 
সংশযেব বাম্পমাত্রও ছিল না। 

কেন, থাকবেই বা কেন? নেতা হো 
গত প্রায় কুঁড়ি বছর ধরে জ.য়ানকে দেখে 
আসছেন। 'বাভম্ন সময়ে, নানা উপলক্ষে 
গুপ্র। 
সহ্গে সম্পন্ন করেছেন! হো তাঁকে এ- 
রাজধানণ থেকে সে রাজধানীতে দূত করে 
্যাঠিয়েছেন, সাফল্যের জয়মাল্য জুটেছে 
তাঁর সর্বপ, বিফল হরে ফেরেন নি কখনো। 
সে-কারণেই হয়তো . তাঁকেই. . আবার 
গ্যারিসে পাঠানো হলো, প্রাতপক্ষর ওপর 
হাতে ভযয়ান টেক্কা মারতে পারেন, শান্তি 


প্রীতাঁট কাজই “তান দক্ষতার 


আলোচনায় উত্তর ভিয়েতনামের জয়লাভ 
ঘটে। 

কুটনীতিতে জুয়ান থুই হাত 
পাকিয়েছেন। উত্তব ভিয়েধনামের রাষ্ট্- 
দূত হয়ে তান ইয়োরোপের ভিয়েনা, 
স্টকহোম গিয়েছেন। রেঞ্গুনেও ছিলেন 
জুয়ান। আবার মস্কো, গপাঁকং সহ অন্য 
কমিউনিস্ট রাজধানীতেও। তবে সব রাজজস- 
ধানীতে তাঁর সঙ্গে রাষ্টরদনতের পাঁরচয়পত্র 





ছল না, কখনো তাঁর পাঁরচয় ছিল স্রেফ 
সাংবাদিক প্রাতীনাধ। 

উত্তর ভিয়েনামের বিদগ্ধ ব্দাম্ধিজাীবী- 
মহলে জুয়ান থুই-এর প্রথম খ্যাতি 


সাংবাঁদক হিসেবেই অবশ্য! প্রথমে 
১৯৩৯-৪৫ সাল পর্বন্ত কাঁমটানস্টদের 
একটা প্রচার সামায়কীর সম্পাদক ছিলেন 
তিনি, তারপরে ভিয়েমিনদের মুখপত্র 
“জাতীয় মুত্তি”-র সম্পাদক হিসেবে তাঁর 


00১২ 


কিন্তু সে তো বিদন্ধ সমাজে! তরুণ- 
দেঘ মধ্যে জুয়ান থুই যশ কুঁড়িয়েছেন ' 
ছাত্র বয়সেই। গরম গরম বন্তৃতা দিয়ে - 
ম্াহর্তের মধ্যে শ্রোতাদের মন কেড়ে নিতে 
পারতেন তানি ছান্রাবস্থাতেই। ফরাসী 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই তরুণ ছাতাটির 
ধন্তুতায় সৌদন ওপানবেশিক সরকারও 
উত্তোজত হয়ে উঠ্ঠতেন। বিশ্বযুদ্ধের পর 
বিশ দশকে ফরাসী সরকারকে প্রায়ই 
দেখতে হয়েছে জুয়ান এ-শহর থেকে সে 


_ শহরে বন্তুতা দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে _ 


লোক ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছেন! শ্বেত ফরাসীর 
নল চোখ লাল হলো। গ্রেপ্তার করা হলো 
কিশোর ছাত্র জুমানকে, নির্বাসত হলেন 
তান দক্ষিণ চাঁন সাগরের এক দ্বাঁপে। 
মানত পেলেন, পেলেন বন্তুতামণ্ডে, আবার 
বন্দী হলেন, এমনি আরো দু'বার। 

কাঁমউীনস্ট পাটির সঙ্গেও তাঁর 
যোগাযোগ পাঠ্যাবস্থা থেকেই! এবং 
এখানেও তান যোগ্যতা দৌঁখয়ে পাট 
নেতৃত্বের শিখরে উঠেছেন! জুয়ান পাঁটর 
কেন্দ্রীয় কামাটির এবং পাঁলটব্যুরোর অন্য" 
উম সদস্য। পার্টির বৈদোশক সম্পর্ক 
শাখারও তিনি প্রধান। 

কিন্তু আন্তর্জাঁতক স্তরে ক্টনৌতক 
আলোচনা চালাবার কোন অভিজ্ঞতা জুয়ান 
থুই-এর আছে ক? হ্যাঁ আছে। এবং 


" ভায় যে ১৫ মাস ব্যাপী বৈঠক চলেছিল 
" সেখানে জুয়ান থুই ছিলেন উত্তর ভিয়েং- 
নামের দঃ’ নম্বর দলপাঁত। বিদেশ কৃউ- 
নতিকেরাও স্বীকার করেন যে, জুয়ান 
যখন যা বলেন বেশ বুঝে-সমঝেই বলেন 
এবং করেন। কৃটনোতিক 


কথাটার অর্থ হলো ঝরণার জল। বরণার 
জল মাষ্ট, শান্ত। গরম বন্তৃতা দিয়ে 
যান জনসাধারণকে উত্তোজত করেন, 
তাঁকে শান্ত বলি কী করে? কিন্তু সত্যই 
জুয়ান শান্ত। তিনি বিপ্লবী, তান 
কাঁবও। ফরাসী কদ্বা চাঁনা ভাষায় 
‘যখনই তানি অনর্গল বন্তৃতার বান 
ছোটান না কেন, কথাগুলো তাঁর ভারি, 
"মাষ্ট, যেন কুল কুল করে ঝরণার শান্ত 
শীতল মিষ্টি জলের ধারা নেমে আসছে। . 


পা 


দ্বরোধ লি 
প্রচেজ্টা টা শুরু হয়েছে। 
জি কারণ হিসাবে সি পি এম বনাম 
কে ভি এবং. সি পি আই বনাম 
[সি পি এম--এই দুই পক্ষের মৃতাঁবরোধকে 
ধরা হয়েছে। বন্ুুন্টের আভ্যন্তরীণ 
[রোধ মীমাংসার প্রচেষ্টায় শ্রীঅজয় 
নুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রমোদ দাশগ্প্তের মধ্যে 
হই একটি বৈঠক অন্যুষ্ঠত হবে বলে 
নাগেল। বৈঠকের দিন ঠিক হয় নি, 
তবে উভয় নেতা নিজেদের সংযোগমত 
প্র সম্ভব পরম্পরের সঙ্গে মত" 


বে। কিন্তু এখনও এমন অবস্থা হয় 
{ন যার দ্বারা যুক্তফ্রন্ট দু টুকরো হবে। 
য়. মুখোপাধ্যায় পুনরায় এক 


আলোচনা করতে গিয়ে যাঁদ একমত না. 
হওয়া যায় তাহলে বোঝা যাবে যুক্ত. 


যুন্টের বর্তমান , 


ও'দকে কংগ্রেস ক্যাম্পের অবস্থাও বড় 
সুবিধার নয়। গত ১৯শে এপ্রিল ছিল 
প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিল করার 
শেষ দিন! কিন্তু বহু জেলা থেকে 
এখনো পর্যন্ত আবেদনপত্র আসে নি। 
কেউই কংগ্রেসের তরফ থেকে প্রাথী হতে 
চাইছেন না। 
কারণটা বুঝে ওঠা অসম্ভব নয়। 
নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের পর 
কংগ্রেস কমাঁদের মনোবল এতদূর ভেঙে 
গেছে যে, আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের 
সংখ্যাগারষ্ঠতা সম্ভবপর হবে এই বিশ্বাস 
কেউ রাখতে পারছেন না। যাঁদ দল 
{বিধানসভায় সংখ্যাগারম্ঠ না হয় তাহলে 
এত বায় করে নির্বাচন’ রণাঙ্গনে অবতীর্ণ 
হবার সার্থকতা কোথায় ? আগেকার 1দনে 
কংগ্রেসের ক্ষমতালাভ এতটা স্‌ 
ছল যে, নির্বাচনে অবতশর্ণ হবার জন্য 
প্রার্থীদের মধ্যে কাড়াকাঁড় পড়ে যেত। 
দৃকন্তু সেই বিশ্বাসটাতেই যে আজ ফাটল 
ধরেছে, সেই কারণেই িশ-পশচশ হাজার 
টাকা খরচ করে শুধুমাত্র বিরোধাপক্ষের 
সদস্য হয়ে বিধানসভায় থাকার আকর্ষণ 
অনেকেই হারিয়ে ফেলেছেন! সংখ্যা- 
গারঘ্ঠতালাভ সম্বন্ধে তাঁদের আত্মাব*বাস 


যে কতদূর শাথল হয়েছে, তার পরিচয় - 


পাওয়া যায় অতুল্যবাবূর একটি উীস্ত 
থেকেঃ যুস্তক্রন্টেরে আজকের মতৈক্যের 
সুযোগ আমরা নিতে পারছি না। এই 
খেদোন্তর কারণও নানাবিধ। প্রতিটি 
জেলায় কংগ্রেস নেতৃত্ব কার্যত দ্বিধা বা 
ধ্রধাবিভন্ত হয়ে গেছে। আঁফাসয়াল 
নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চিহ্ন আজ 
সুস্পন্ট। অমুক দাঁড়ালে আমরা সমর্থন 
করব না, এই মনোভাব বাভিন্ন গোষ্ঠীর 
মধ্যে পেয়ে বসেছে। 
করতে গেলে আর এক দল বে'কে বদবে। 
কাজেই এ হেন অবস্থায় কংগ্রেসের সামনে 
{নবচনটা একটা গ্রভীর সঙ্কটরূপে দেখা 
দিয়েছে। নেতৃবগেরি এখানে-ওখানে খাপ- 
ছাড়া সফর ভিন্ন কংগ্সেসের তরফ থেকে 


আর কিছুই করা এখনও পর্যন্ত সম্ভব 


হয় ি। 


একদিনের জন্য কর্মবরাত পালন করছেন। 


একথা সকলেই অবগত আছেন 
যে, আগামী ১৬ই মে তারিখে সরকারা 
কমচারারা বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার ভাক্ততে 


৩০১৪ 


রা 


তাঁদের এই মনোভাবের 
গত. 


 করছেন।, 
একদলকে তুষ্ট ' 


দ্বীকৃত নয়, ধন্তু যে কোন পাক 
রাষ্টেই ধর্মঘট ১৬১৭ 
দাওয়া জানানোর বা আদায়ের 


করা হবে ও পদোল্নত আনান 
উনি bain gi cada 


করছেন, তা নয়। ন 
পর দিন বেড়ে যাচ্ছে, প্রাতটি জিনসের 
দাম প্রতি মুহ্তেই হু হু করে 
যাচ্ছে, এ বছরের মূল্যস্তর গত তিন বছ 
দ্বিগুণ হয়েছে, একথা সরকার স্ব 
এই নজাবািকে 





কোন তত নৌ কত দেই, পক ভরসার" 
চাল অবাধে অন্য ভগায় যাচ্ছে। চেক- 
পোস্টে কোন পুলিশ নেই, কেন না তখন 


ধস হত বানি : 


দের ও মানুষদের জেলে পোরার কর্তবাটাই 

"তখন" তাদের কাছে বড় হয়ে গেছে। এবং 

এই সুযোগেই বড় চাষী ও জোতদারেরা 
পস করেছে। 


দেয় নি, তবে রাজ্যপাল সংগ্রহ জোরদার 
নিদেশি' দিয়েছেন। - ফিচ্তু যাদের ওপর 
কঠোরতা প্রফুদ্ত হযে; তারা পুলিশ ও 
সরকারা কর্মচারীদের এলাকার বাইরে? 


মাপ 


'ান্তাহিক বসুমত-ৰ ৭ বৰ্ষ, ৪৭. 
সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীনারায়ণ গঞ্যো- 
পাধ্যায়ের “ইন্দ্রনাথের, একটি চিন্তা” 
প্রবন্ধে ২১৫৮ পৃষ্ঠায় তৃতীয় জ্তষ্ডে 
২৪শ গঙন্তিতে একটি মাদরপ-্্ুটি থেকে 
গেছে। ওঁ পঞ্ন্তিতে 'স”-এর পরিবর্তে 
হবে “91 


০২২১ 
পিডিএফ আমলেই তারা নিজেদের 
ধান-চাল অনা লুকিয়ে ফেলেছে? 
তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করার ক্ষমতা এখন 
কারোর নেই। ফলে মার খাচ্ছে অল্পবিস্ত 

দরিদ্র চাষী, পুলিশ ও. সরকার কর্মচারীরা, 
গ্রাম্য বি ডি -ও-রা বলপ্রয়োগে, এদের বাড়ি 
তাও সকলের পুরো এক: বছরের খোরার 
ধান-চাল ঘরে নেই, কারোর ছ'মাসের আছে, 
কারোর বা তিন মাসের। সভ্যতা ও 
সোজা এরা অল্তঃপুরে রান্নাঘরে পর্যন্ত 
এরং যথ্যসরবস্বি যেটুকু ধান-চাল আছে; 


তা একটা নামমাত্র মূল্য ফেলে দিয়ে নিয়ে 


98788 


কাছাকাছি এসে tse) 
. . পুলিশ ঠক প্রয়োজনে নিযুক্ত, চাল : সন্ত মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা 


বি, অরদ্থা, প্রচ 


তা’ সম্ভব হচ্ছে না। 


১৯৫৮ সা! 


ড্ৰাগ 








 নেই।সারা বছরের সংসারের 
ক ঘরে মজুত থাকলেই তারা খুশি, 
_ শনাশ্ল্ত-_এইটুকুতেই তাদের 
এর বোঁশ তারা আর কিছু চায় 
গাঁয়ের সব কিছু শান্তি ও শৃঙ্খলা 


টস উলান বদ্ধ করা: দরকার । 


দা পালিশ 





কোটি লোকই এঁ রায় দিয়েছেন। অবশ্য 


সং পলিশ এখনও কিছ আছেন, কিন্তু 
"তাঁরা দিন দিন. সংখ্যালঘূতে পারপত 
হচ্ছেন। আই জি সাহেব অবশ্য ধলেছেন 
পুলিশের সংখ্যা অনেক কম। 


একবারও তান বলেন নি পৃলিশ অপদার্থ 
ও : দুনীীতিগ্রস্ত। জনসাধারণের সহ- 


“ যোগিতা ছাড়া পুলিশ আজ পর্যন্ত কি 


কোন অপরাধের কূলকিনারা করতে 
পেরেছে? গাঁয়ে চার হয়েছে বা ডাকাত 
হয়েছে, গ্রামবাসীদের চেষ্টায় সে চোর বা 


ডাকাত ধরা পড়েছে, গাঁয়ের লোকেরাই 
তাদের ধরে থানায় জিম্মা করে দিয়ে গেছে 


বা পুলিশকে খবর দিয়েছে পালিশ এসে ' 


তাদের ধরে নিয়ে গেছে। দু'দিন পরে আই 
জি বোর্ড থেকে সংবাদপত্রে খবর দেওয়া 
হয়েছে “অমুক গ্রামে ডাকাতি হয়েছেঃ 
প্যালশ এতজন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করতে 
সমর্থ হয়েছে । পুলিশের কাতিত্ব কোথায় ? 
গাঁয়ের লোকেদের চেষ্টায় চোর, ডাকাত 
ধরা পড়লো, আর কৃতিত্ব হল পুলিশের ? 
আই জি সাহেব গ্রামবাসীদের সহযোগিতা 
চেয়েছেন। গ্রামবাসীরা সে সহযোগিতা 
দিতে কোন দিনই কসর করেন নি। কিন্তু 
আজ যদি তাঁরা দেখেন যে সহযোগিতার 
কোন স্বীকৃতি নেই, বরং এই সহযোগিতার 
সুযোগ নিয়ে দ্ঃনীতগ্রস্ত পুলিশের 
উতর পর উন্নতি হচ্ছে তখন সে সহ- 
সঙ্কুচিত করতে 
ধা প্যালিশের চরিত্র আজ প্রত্যেকাট 
গ্রামবাসীর কাছে পরিচিত, সকলেই আজ 
জেনে গেছেন ওদের হাতে কিছু গজে 
দিলেই কাজ হাসিল হয়। তাছাড়া সময় 
সময় পুলিশের ভয়ঙ্কর রূপও তাঁরা 
দেখেছেন। লেভী ও মজুত উদ্ধারের 
নামে নিরীহ ও গোবেচারা মানুষের ওপর 
পুলিশ যে কত নূশংস হতে পারে তা 


- গাঁয়ের-মানুষের-প্রতাক্ষকরারণ- এ বছর. 


সুযোগ হয়েছে। আরও তাঁরা দেখেছেন 
সমাজবিরোধাীরা যা ইচ্ছে তাই কাণ্ড করে 
শরণাপন্ন হয়েছেন পুলিশ তাঁদের নাম- 
ধাম এসব সমাজবিরোধাদের কাছে প্রকাশ 
করে দিয়ে আরও অশান্তির আগুনে 


ইন্ধন জুগিয়েছে। আই জি সাহেব কি 
উস দিব রাখেন নাঃ এর পরেও কি. 


"৯০৯৬ 


কিন্তু: 


পাওয়া মাই তদন্ত করে দেখা হোক, 


অভিযোগ প্রমাণিত 


প্যাঁদশের বিরুদ্ধে : | 


দলে দলে এগিয়ে, আসবেন অপরাধ 
নিবারণ । গাঁয়ে তখন সত্যই আবার শান্তি 
ফিরে আসবে। তা না হলে পুলিশের 
সংখ্যা ৩-এর জায়গায় Ry করলেও 
কিছ; হবে না, শব্ধ; ঘষে পাওলাদারদের : 
সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে। 
, এ পরামশটা একট; ভেবে দেখ্‌ন 
সাধারণত দেখা যায় ফাগুনের মাঝা- 
মাঝি থেকে আষাঢ়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত 
গাঁয়ে চাষাভুষোদের কাজকম* বড় একটা 


থাকে না, বেশির ভাগ লোকই বেকার বসে 
১ থাকে, বেকার থাকলেই অপরাধপ্রবণতা 


বাড়ে। কাজেই এ চারটে মাসেই গাঁয়ে যত 
চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি ও নানা অপরাধ" 
মূলক কাজ হয়ে থাকে, বাকণ সময়টা 
মোটামুটি শান্তিতেই কাটে, যদি না কোন 
রাজনৈতিক অপান্তির কারণ ঘটে। এই 
অপরাধ নিবারণে একটা বিকল্প ব্যবস্থা 
করা যেতে পারে; জান না আই জি 
সাহেবের সেটা মনঃপূত হবে কি-না। 
তদানশন্তন মখমন্দু ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ 
রায় গাঁয়ে শিক্ষত বেকারের. সংখ্যা 
কমানোর জন্যে গাঁয়ে গাঁয়ে প্রাথমিক 
বিদ্যালয় খুলে তাদের চাকরির একটা 
ব্যবস্থা করেছিলেন, এ ব্যবস্থাকে অনেকেই 
স্বাগত জা নপহন। a 
অপরাধ [নবারণের জন্যে তেমনি গাঁয়ের 
ক্ষত 





রোড সেস্‌ থেকে এ টাকা আদায় করা 
হোক, বাকা টাকা সরকার দিন, এটাও 
তো গাঁয়ের একটা উন্নতি ও মানুষের . 
কল্যাণের বাবস্থা। কাছেই টাকার অভাব | 


হবে কেন? | 


















মূল প্রশ্ন দুটি আলাদা হলেও 
কবির লড়াইয়ে প্রকৃতপক্ষে একই টেপ- 
রেকর্ডের সুর বাজছে। অর্থাৎ জর 


বাংলার রা 
সকলের বন্তবাগুলি যথেষ্ট 
যোগা। 


সেইগুলি 
খুবই তাৎপর্যপার্ণ ও. ইঞ্গিতবহ। পশ্চিম 
রাজনশীতিসচেতন 


আবহাওয়ায় 
অনূধাবন- 
কৈ স্‌র্‌ করলেন এই সাম্প্রতিক 
ঝড়, সে সম্পকে" দিনক্ষণ হিসাব 
করে কোনপক্ষেরই লাভ নেই। কারণ যে 
কথাগ্‌লি উঠেছে দুইদিন পরে উঠলেও 
তা উঠতো-তাই যত আগে প্রশ্নগলির 
মনে করেন। কিন্তু এই মতের বিপরীত 

থেকে বলা হচ্ছে বিভন্ন দলের 
মধ্যে যে মতবাদ ও চিন্তার তফাং আছে 
তা মীমাংসার জনাই তো মে মাসের শেষ 
সপ্তাহে যাল্তফ্ুপ্টেরে লাগাতার বৈঠক 
আহবান করা হয়েছে। যে কথাগুলি এখন 
বলে গরম করা হচ্ছে, যক্তফ্রণ্টের 
মর্যাদা ও ইমেজ নষ্ট করা হচ্ছে_সেই 
কথাগুলি যব্তরপ্টের টেবিলে বসেও তো 
বলা যেতো। এবং ১৯শে মে পেরিয়ে 


০১৭ 


এই কথাগুলি বললে নিশ্চয়ই মহাভাঙ্বত, 
অশুদ্ধ হত না আর শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের 
দলও উঠে যেত না, তবু কেন কৃষ্ণনগর 
উপনির্বাচন শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা 
করা হল না। 
কৃষ্ণনগর উপনির্বাচনে যদি য'ৰ্ধজণ্টের “ 
পরাজয় ঘটে তবে তার জন্য একমাত্র 
দায় হবে এই অনৈকোর বার্তাবহ বাণ: 
গ্যলি। এই প্রসঙ্গে যক্ফ্রন্টের অন্যতম 
আহরয়ক শ্রীবরদা মূকুটমণির শ্রীজ্যোতি 
বসকে লেখা একখানি পর খুবই সঠিক 
সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিল। 
শ্রীমদকূটমাণ শ্রীজ্যোতি বসকে তাঁর পল্লে 
লেখেন “কৃষ্ণনগর উপনির্বাচন মার আর 
সেই মূহুর্তে যুক্তফ্রণ্ট সম্পকে কমরেড 
দাশগপ্তের মন্তব্য বলে প্রকাশিত বন্তবা- 
গুলি শবধ্মাতর কৃফনগরের মৰ্যদা লড়াইয়ে 
করবে না, উপরন্তু মধাবতর্ঈ' 
নির্বাচনে এই মল্তব্যগলি অনৈক্যের দলিল! 
সহায়ক হবে।' অবস্থা কত গনৃতর হলে 
য্তফ্রপ্টের আহবায়ককে পর্যন্ত বলতে হয়৷ 
শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের মল্তবাগ্‌লি অনৈকোর 
দলিল হিসাবে শ্রীঅতুল্য ঘোষের উদ্দেশ্য, 
সফলের সহায়ক হবে। কিন্তু দুভাগ 
শ্রীমুকটমণির এই চরম সাবধান 
প্রকাশিত হবার পরও বিবৃতি প ] 
হাত বন্ধ হয় নি। তবে শ্রীঅশোক 
ঘোষ ও শ্রীমাখন পাল একট; দেরিতে 
হলেও ময়দানে নেমেছেন শান্তি স্থাপনের 
দুরূহ কর্তবোর তাগিদে। 
বিভিল্নপক্ষের বন্তবোর প্রসঙ্গ সর 


৮) 


করার পর্বে বিরোধের সুর কখন কিভাবে, 
















করবার সুযোগ ও:রসদ যোক্ষান দেন? 
বকে ডি পিওর টু; কুট ইউনাইটেড 


বসমতীরা ফ্ত্ত- 


অজ হা 
দ দাশগুপ্ত তপ সুবোধ বালকের 
মি, অন্য ভাইপোরা সুবোধ বালকের 
কমত সব শানে যেনে চলবেন-এই নদীতি- 
বি মেনে নেওয়া হয়, তবে যাত্তরণ্ট 





আাকফ্রান্টে পাকা অসম্ভব হুৱে। 
যাহোক বিরোধের শুরু হয় শ্রীবিষ্ব 


তন ৪ 
ান্তযুপ্টের 'নেতত্ব বনতে চায়। 

আমরা খাঁদ একবাপ্প মুখে বাল তা 
হলেই খ্তফণ্ট ভেঙে যাবে, কিন্তু আমরা 
তা ডাঁই না, ‘আমরা চাই ওঁরা হযন্টে 


ব্বহস্তস 'দল। 

শৃতীন বললেন, কোন পার্ট বোঁশ 
আসন পেলেই নেতত্ব পেল্ত-পারে নাঃ 
নেতা হবার জন্য ফ্রশ্টের ভেতরকার শান্ত 
ও কাজনৌতিক শান্ত এবন্যাসই এই প্রশ্নের 
সমাধান করতে পারে। 


বায় জনগণ আমাদের নেতৃত্ব চান তাহলে 
কেন? যাঁদ দেখা যায় ফ্রন্ট যত আসন 
বেল তার শতকরা প্রায় প'য়ান্শ 


কুক নিয়ে যাবে না? এই প্রসঙ্গে আরো বলা 
হুল চতুর্থ নির্বাচনে ৫৮টি আসনের 
অধ্যে যাদের ২২টি আসনে জামানত জব্দ 


কষা না আতি স্পর্শ বাদ করতে 
edn 


গণের রায়ে-ষে দল “শীল্তগান 


হবে সেই দলই হুবে_ 
কালাল্তরেও একটি পত্রে শ্রীপ্রমোদ দাশ- 
গৃপ্তকে চ্যালেঞ্জ জানানো হল- শাল্ত 
পরীক্ষা চান তো আসুন, োৌঁদনীপহরে 
টা দা Pepin Nee 
১৫টি আসনে লড়াই করে ১১টি আসনের 
জামানত হারার তাদের মে বড় কথা 
কশাভা “পায় নান 

এই লড়াই ধন সু হল এনংকোন 
একটি পত্রিকায় যখন প্রথম সংবাদ 








রূজগুঁল করে নঁনতে হবে, খবর কাগজ" 
গ্‌ ললিতে বেয়াড়া সংবাদ বেরণচ্ছে। শ্রীতজয় 
মুখোপাধ্যায় কলকাতা ফিরে আসতেই 
যান্তফ্রপ্টের 'বীশম্ট কয়েকজন নেতা এক 
কে খুমীলত হয়ে ২রা মে শ্রীতজয় 


মুখাজীঁকে বললেন-ভ্রীজ্যোঁত বসুর 
সঙ্গে একটি বৈঠকে শমালত হয়ে আঁবলদ্ৰে 
এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা... করা প্রয়োজন! 
২রা মে বহু রাত পর্যন্ত শ্রীজয় মখো- 





টোলফোনে ধরার জন্য! কল 
সেইদিন রাত বারোটায় একটি অনুষ্ঠানে 
যোগদান করে . খ্ফরলেন।.. ওরা মে 
সকালেই শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় টৌলফোন 
করলেন শ্রীজ্যোতি বসকে । শ্রীমুখোপাধ্যায়ু 
জানালেন, দুই দলের মধ্যে একটা বৈঠকের 
প্রয়োজন--সমস্যা রমেই জটিল হয়ে 
শ্পড়ছে। জ্যোতি বসুও সমান উৎসাহে, 
বললেন, আজই ৯৯টায় বৈঠক হবে। শরীবস্ 












জল দত ১৫৫ আগর এই প্রস্তাবের উপর 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, এই প্রস্তাব 
রূপায়ণের ভার রাজ্য ক্লান্তি দলের সভা- 
পতি শ্রীজয় শোধ িকেই দেও 











তর মীথামে আকসযাদা ক্যান পাতিব 
যে মনোভাব প্রকাশ ও প্রচার করা হয়েছে, 
তার মূল কথা কি? যা হোক, দীর্ঘ 
সময় আলোচনা করে উভয় নেতাই মনের 
“দরজা খুলে. দিলেন! শ্রীজ্যোতি বস্‌ 
জানালেন, কাগজের খবরগুলোতে গুরুত্ব 
[দেবার কোন দরকার নৈই- আর যাঁরা.এই 








কিন্তু ৪৮ ঘণ্টা পরে আবার টাইম 
বোমা ফাটলো। অর্থাৎ 
তারিখে দিল্লীতে ক্লান্তি দল সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেছে--পশ্চিমবঙ্গ ক্লান্তি দল 
সম্পর্কে কি নীত হবে, সেইদিন সকালে 
কলকাতার কাগজে প্রকাশিত হল বিরাট 
সংবাদমূলক বিবৃতি । মাকর্সবাদী কমা 
নিস্ট দলনেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগণপ্ত স্বনামে 
সংবাদপর প্রতিনিধিকে মাধ্যম করে বল- 


_ লেন--পশ্চিমবঙ্গ কান্তি দল যাঁদ যুত্ত- 


ক্লান্তি দলকে কোন আসন ছাড়া হবে 
না! বিবৃতিতে আরও বললেন শ্রীপ্রমোদ 
দাশগন্তে- কান্তি দলের রাজ্যশাখা ও 
শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সৃবিধাবাদশ নখীতি 
গ্রহণ করে চলেছেন। হয় তাঁরা স্পন্ট 
সিন্ধান্ত নেবেন, বলবেন আমরা দ্রুল্টে 
আছি এবং থাকব, না হয় ফ্রন্ট ছেড়ে 
চলে যাবেন, আমরা কারও হাতে র্যাক- 
মেলিং-এর ক্ষমতা দিতে চাই না। 


মুখপরের নামে প্রকাশিত যে সংবাদ- 





যে পাঁচ 


উড রিমোন দৈব চে 
সঙ্গে একথা তিনি যোগ 






কোন রাজনৈতিক: দু - কেনা 
অবজেক্রিভ ও প্রোগ্রাম বিসজান 





পরম ভাগবত দেবেজদাথ 
অনবদ্য রচনা | ভগবান খৰ 
বৃন্দাবনলীলা, মধুরালীলা। দ্ব 
কুরুক্ষেত্র, ধভানীলা 1 












রাখার মত। উপহার দেব 
শ্রেষ্ঠ পৃস্তক। বোর্ড ৰাধাই । 
১৬:০০ টাকা । : 








পারলে 1৪ বিল ্‌ 
রেক্সিন ও বোর্ডে বাঁধা । মল্য-- 
চারা. 


গাব তুলেছিলেন কম্যুনিস্ট সদস্য 
শ্রীভপেশ - গঢুপ্ত। ক্বরাষ্টদগ্তরের বাষ্টু- 
ক জী পা লে দা অগা 
সরকার প্রয়োজনবোধে তা 


খুনের পর গোয়েন্দা- 
শাবি না করে সরকার ক পারেন না 


খুনের আগে উস্কানিদাতাদের ছাই- 


খোঁচানো খাকাপাটি আটক করতে! 
তাহলে তো দাঙ্গাই টি না? Woes 



























দায়ের অধ্যে দাঙ্গা না-ও হাতে পারেন 
আর উপরেন্ত “অভিয়োগ অনেকক্ষন 
হায়েছে। অহ: ক্ষেত্রে “বিচার বিভাগীয় 
তদন্ত যে না বলেছে খন বাহ, কিল্তু তার 
কারার ফি ৃ 
জনযাগের চোখে আকা বা এআই-ওয়াস+ 
না, গদাজ্তির প্রয়োজন নেই প্রয়োজন 
দাঞ্গাজ সম্ভাৱনা বলুপ্ত করা৷: ক্ষমতা 
জীন দকোর এ... বরষয়ে  বরশেষ দায়ক 
গালাৰ করাতে হুয়। দেশে: বরাজকতাঙ_ 






রব 


নু 





এ 


জানতে পেরেছি বিদেশী সংবাদপত্রের 
মাধামে। সংসদে সম্প্রাতি এই নিয়ে 
বেশ একটা গরম গরম কথা কাটাকাটি 
৷ হয়ে গেল। কংগ্রেস সদসা শ্রীইন্দ্রাজং 
মালহোৱ এবং সর্বপ্রী বলরাজ মাধোক, 
গ্রকাশবীীর শাস্ত্রী প্রমূখ সদস্যগণ আশঙ্কা 
প্রকাশ করলেন যে, ভারত সরকার 
ক্কাশ্মীরের নিরাপত্তা সম্পর্কে আবার 


উদ্বেগের কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি। 
 শীতান এমন কি একথাও বলেছেন যে, 


ফার প্রমাণ রেখেছেন যে. আবদাল্লা সাহেব 
কে মরুন, সরকার তাঁর কাজ করুন। 
ধঁকল্ত বস্ততই আমাদের এতোখানি আত্ম- 





বল ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড টানজিস্টার। 
Jagson Agencies (W.B.M.-88) 


PB. 1212, Delhi-6. 


| 'িবরোধশ প্রচারে নেমেছেন। 


শেখ সাহেব 
এমন এক সময় এইসব প্রচারের মিশন 
গ্রহণ করেছেন যখন পাকিস্তান নতুন 





শেখ আবদঃল্লা 


করে হানাদার পাঠাচ্ছে কাশ্মীর ম্ৃন্তযুন্ট 
নামে। এমতাবস্থায়. শেখ সাহেব যে 
তথাকথিত  মুক্তিফ্রলন্টের প্রতি জহান্‌- 
ভূতিবশেই সম্প্রীতি উদ্দশপ্ত হয়ে উঠেছেন 
এতেই বা সন্দেহ রাখার কারণ কি? 
সদস্াবর্গ যা মনে করেন, অর্থাৎ 
কেন্দ্রীয় সরকার আত্মতুষ্ট তাতে বস্তুত 
প্রাতবাদ করার অবকাশ নেই। মানুষ 
ঠেকে শেখে। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার 
দেখে বুঝেও শিক্ষা গ্রহণে অনীহা বোধ 
করছেন। সদসাবর্গ সঠিক সময়ে 
সরকারকে সচেতন করে তাঁদের কর্তব্য 
পালন করেছেন। অতঃপর সরকারের . 


৩০২২ 


অপকণীর্ত লাভ করতে সক্ষম হবে। ইতি- 
মধ্যেই ষড় বড় দেশগুলোর সঙ্গে সমান 
পাল্লা 'দিয়ে চলেছে ভারত। ৯ 

প্রকাশ, এখানে প্রাত প'়ভালশ 
সেকেন্ডে একটা করে বড় অপরাধ অন.- 
ধঠত হয়। ‘ঘণ্টায় ঘণ্টায় হত্যাকাণ্ড ঘটে 
ও পথ দূর্ঘটনায় সরকারী {হসাব মত গড়ে 
জনা বারোর প্রাণ যায়। 

দশ বছরেই অপরাধ অনুষ্ঠানের সংখ্যা 
ছন্রিশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে সংবাদ । 
১৯৬৬ থেকে '৬৭, এই এক বছরেই 
আদালতগ্রাহ্য অপরাধের সংখ্যা দাড়ায় 
আট লক্ষ থেকে বেড়ে নয় লক্ষে । গড়“ 
ড়ত সম্পাত্ত চুরির হিসাবে দেখা যাচ্ছে! 
ধাংসারক গড়পড়তা চাঁরব পাঁরমাণ 
উনিশ কোঁট টাকা । 

ণকল্তু হিসাবের বাইরের কথাটাই 
সর্বাগ্রে মনে এলো সংবাদ পাঠ করে। 
গড়ে ঘণ্টাপ্রাত একটি হত্যাকান্ডের বিবরণ 
দিক করে মেনে নেওয়া যায় যখন এদেশে 


pf: 
এব 
রব 
বু 
: 


সম্পাত্ত চার ধরা আর ক'টা পড়েছে। 
শাঁসালো চোরের অর্থাৎ জোচ্চরের পালায়, 
পড়ে হকের সম্পান্ত কত যে fদনে-দুপুরে 


বিধবা, নাবালক 


এবং বিস্তহশীন, অসহায় ও িবাদ-ভীত 


নাগারকগণ প্রাত মুহুর্তেই স্ব স্ব সম্পত্তি 
থেকে বাঁণ্চত এবং প্রবণ্ণিত হচ্ছেন যার 
করার সুযোগ খুবই কম। এখানে এক- 
জন সং নাগাঁরককে কাজশীর বিচার পেতে 
হলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেভাবে 
মাকাল হতে হয় তাতে দৌলত উদ্ধারে আর 
আদালত পর্যন্ত দৌড়ানোর ভরসা কারও 
থাকে না। সে গিসাবে উীনশ কোট 
টাকার হিসেব তো নাসা। 


রঃ লই 















... দেওয়া ঠা টি: রর 


আরও এক মৃত্যু আছে অজার্ণ এবং 
আর্ধাহারজনিত মৃত্যু) এ মৃত্যু ঘরে ঘরে, 
পথে ও পথের পাশে রবি মূহর্তের 





অপরাধ আদালতগ্রাহয করা" সম্ভব হয়ে 
. ওঠে না। অথচ সেই সব অপরাধ 
চোখের সামনেই ঘটছে এবং ঘটতে 
{বিজ্ঞ পথ ও প্রক্রিয়া বর্তমান যা 


. - গায়ে আসতে এসব রাজ্যে আদৌ বাধা 
পারে, না হিন্দীওয়ালারা তা জালো- 
কিন্তু দক্ষিণীরা, সহজে: 
হিস তেলে জার বার) আর 












_ দিতে হ'ল। 


ধহসেরণী মাথাকেও বোঁহসের করে দেয় 


পি: ভাৱেই জানেন 


সুতরাং. পারদ বা ক্লাজ্যসভা থেকেও ডঃ 
রোজ্ডিকে পদত্যাগ করতে হয়। অদন্ষাক়ী 


ছা বৃ সদস্যপাদেও ইস্তফা 
ডঃ রোঁড্ড অবশ্য অগ্রীম 
কোর্টে চি ৬৬4 
- - রাখতে পারতেন, িল্ছু কংগ্রেসের উপর- 
মহলে যথেন্ট উৎসাহ না-পেরে নির্‌পায়- - 


এই রারকে মর্যাদা দান বরতে হলে: 





মানে মানে মেনে নেওয়ায় যে জাত 
বোধ চরিতার্থ হবে এমন কথাও বলা 
যায় না। বলা যায়, যে হিন্দী 












































দিক যার তি এজ রে সরা: 


খল 


নামে ক্রমশ মিইুয়ে অসুছিলেন। 
















দফা ভিঁত্তক টেন্ডার জাহান কারি 
ছেন উদ 

3 ৩) বাল রঘাটে 
কোয়াট রস চলং নির্মাণ বরাদ্দ কৃত বায় 
৯৪৫৮৩, টাকা ৷ 

ht ম্যালে ভিতব) পোস্ট 
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রর আবার প্রয়োগে সচেতন এবং 
হয়ে উঠেছেন! তাঁরা রাজ- 


ব করেন না, কাজ চান এবং কুঁড়ি 
রর যুব চেতনা দিয়ে দ:ই-একটি 
টা একাপোরিমেন্টেও রূমশ আস্থাশীল 
উঠছে নিছক বন্ধুতা এবং 
করে অতঃপর কোনো দলেরই যে 
নির্বাচনের গণ-হঠাঁসয়ারীর পর 


মানসিক ১০ টাকা দিন 


.শ১300 (WBC—44) 
‘Box 1883, 06116. 


দলের প্রতি আর অন্ধ আকর্ষণ 


পাঁরবর্তনকে আমরা ভয় পাই। সে কারণ 
আমাদের মানসিকতাও পাঁরবর্তনের প্রাত 
উন্মুখ ঘুটিসম্ধানী। পারবর্তনের আবর্তে 
বচ্য্াত স্বাভাবিক হলেও তাকে স্বাভাবিক 
ধলে গ্রহণ করতে আমাদের রক্ষণশীল মন 


_ ভরসা পায় মা। তাই অন্তল*'ন মানাঁসব' 


প্রবণতার চাপে আমাদের আকর্ষণ থে 


নতুন থেকে নতুনতরের প্রাঁত না হয়ে 
পশ্চান্মুখী হতে পারে এ বিষয়ে মত- 


ট্বৈধের অবকাশ কম। 

বিগত চতুর্থ নির্বাচনেও একই 
প্রবণতা আমাদের দক্ষিণী শান্তগুলির 
প্রতি যত দূর আকর্ষণ করেছিল, বাম- 
পদ্থশ শাক্ত জোটের প্রাত তেমন করে নি। 
আমরা প্রগতিশীল সমাজ বাবস্থায় 
সুফলটুকুই শুধু লাভ করতে চাই, কিল্তু 
তার জন্য কোনো রিস্ক গ্রহণে নারাজ। 

কংগ্রেসের ক্ষায়ফ প্রভাব ভারতের 
নাগরিকগণের মনে যাঁদ বাম-প্রীতি 


, সপ্টারত করত, তবে চতুর্থ নির্বাচনের 


ফলাফলও হত স্বতন্্া। রক্ষণশীল মন 
নিয়ে আমরা চেয়েছিলাম প্রগাঁতশীল 
পাঁরবর্তন। কিন্তু হায়, সোনার কি 
পাথর বাটি হয় । তাছাডা বিগত কাঁড় 
বছর আমরা ছিলাম ধৈর্যশীল, সেই ধৈর্য 
আমাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয বরল? 
মান্মসভার অঙ্গুলিমেয় সময়কালে বিনষ্ট 
হল, এ হেন গণচেতনা যে সুস্থ একথা 
বলা যায় না। চতুর্থ নির্বাচনে জনগণ 
্বিধাগ্রস্তভাবে যে ভুল করেছিলেন, 


মধাবতর্শ নির্বাচনে তারই সংশোধন : 
কিন্তু: 


্বাভাবিকভাবেই আঁভিপ্রেত। 
সংশোধনের মেজাজ ক তোর হয়েছে। 
জনগণ যখন স্বখাত সলিলে ড্‌বেছেল, 
তখন হতাশ হয়ে তাঁরা দোষারোপ 
করছেন হ যর র ল’ সান্মসভাগুলির 


ওপর! অথচ এই মাল্দসভা সৃষ্টি করার 


ভঙ্গণর একটি গভশর মল বর্তমান আছে। 
আফ্রিকার সংগ্রামী জনজীবনের মহা” 
জাগৃতিতে ভারত বমূখ্ধ, কেন না ভারতের 
জনগণ মানুষের মুক্ত এবং উন্নাতই কামনা 
করে। ভাতত চায় দুনিয়ায় প্রত্যেকাঁট 
জাতি সমদ্ধতর হোক এবং একো অপরের 
সঙ্গে সহাবস্থান করুক! এই কারণেই 
লোকসানের বিনিময়ে হলেও ভারত সর্বদা 





ভারতের এই মাঁভিযোধের কোথাও এতো- 


টুক বিবাদ নেই। 
শ্রীমতী গান্ধীর সাক্ষাৎকার তথা আলোচনা 


কাজে-কাজেই সাফলামশ্ডিত হয়েছে! 
ইথওপপিয়া এবং ভারতের িনযাগও পা 
মৈরীক্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ লাভ 
করেছেন। সম্রাট সেলাসখর উদারনৈতিক 
মানাদকতার আনকৃল্যে দুই দেশের সেই 
বন্ধুত্ব গাড়তর হবে, এ আশা, সদতরাঃ 





॥.. সকলেই পোষণ করেন। 


সম্ভাট সেলাসগ এবং 








» 








ঝান্টের প্রবীণ  কূটনশীতীবদ। 





প্লাজী হয়, কিন্তু এই আলোচনা কোথায় 
হবে, এই নিয়ে গত এক মাস ধরে 
উভয়ের মধ্যে কোনরূপ মতৈক্য প্রাতান্ঠিত 
হচ্ছিল মা। মাঁকন যাত্তরাষ্ট্র যে-সব 
শহরের নাম করেছে, উত্তর ভিয়েতনাম 
তা অগ্রাহ্য করেছে, আর উত্তর ভিয়েং" 


পাসের নাম প্রস্তাব করা হল, 


লণ্ডন বি জনসন জানালেন, ভার 


আর্থার _গোল্ডবার্গ প্রমুখের সঙ্গে 
পরামর্শ করেন। আরও স্থির হয়, ১০ই 
মে প্যারসে উভয় পক্ষ প্রথম আলোচনায় 


তখন সব ব্যাপারেই একটা মগমাংসার 
সূত্র খুজে পাওয়া যাবে বলেই অনেকের 


৬ বৎসর বয়স্ক হ্যারম্যান মার্কিন যান্ত- 
চারজন 


৪ দতর্পে তিনি কাজ করেছেন গত 





পণচিশ বছর ধরে [তিনি কমিউনিস্ট রাষ্টু- 
নেতাদের সঙ্গে গর্ত্বপূর্ণ আলোচনায় 


অংশ গ্রহণ করেছেন। ঠাণ্ডা মেজাজের 
ধহুদশর্শ এই কনটনীতিকের নেতৃত্বে 

মার্কিন প্রাতানিধদল ভিয়েখনাম শাছিত 
রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে 
সক্ষম হবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 


oe Cl Rex as কাদের ক 


60২৫ ্ 





গভয়েতনাম শান্তি আলোচনার চার নেত। 


" ল্পণ আলোক কোসিগিনের সঙ্গে আলো 












বলেছেন। মস্কোয় তানি সোভিয়েট প্রধান 


এবং ১৩ই মে সোমবার থেকে প্‌ 
বৈঠক শুরু হয়েছে। 

মার্কন প্রাতিনিধিদিলকে সাহাহা করার 
জন্য সায়গন থেকে দাক্ষিণ ভিয়েংলামের 
একটি পর্যবেক্ষক দল প্যারা এসেছেক 

আর একটি ভাল খবর, ১০ই ক্ষ 
শান্তি আলোচনার প্রথম দিনটিকে আর 
করে ভয়েংকং গোঁরলারা দাঁক্ষিণ ভিয়েং, 





বা ছাতক দুল" লজ 
দি 


লন ভল 
চালে 


ব্রা | 


আকুমণ প্রাতরোধের জন্য সাধ্যমত করছে 
উভয় পক্ষের লড়াই-এ এই দশ মাসে প্রায় 


তাদের ভয়; নাইজো রঘা 
সংখ্যাপ্গারষ্ঠ হাউসা উপজাতির মুসল" 
সাদরা খস্টান ইবোদের: নিশ্চিহ করে 
।ফেলবে। ইবোদের ওপর যে-সব অত্যাচার 
| হয়েছে, ভার থেকেই তাদের এই ধারণা 
হয়েছে। এই ভয়েই তারা নাইজোরয়া 
থেকে পৃথক বায়ঙ্রা রাষ্ট্র গঠন করেছে। 
বৃটেন) মিশর ও সোঁভিয়েট ইউনিয়নের 
সাহায্যপৃষ্ট' নাইজেরিয়ার সৈন্যবাহিনণর 
আরুমণের কাছে ক্ষুদ্র বায়ফ্রার স্বজ্প- 
সংখ্যক সৈনারা পেরে উঠছে, না। ইতি- 
মধ্যেই রাজধানী এন্গয সহ: বায়ক্রান্ত ,/ 





নেলসন রবফেলার ঘোষণা করেছেন, 
তিনি রাষ্ট্রপাত, পদের নির্বাচনে রিপাব- 
লিকান' পার্টির মনোনয়নপ্রার্থী হবেন। 
এই ঘোষণা একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল 
না! অনেক 'দিন, ধরেই রকফেলারের নাম 
শোনা যাচ্ছিল। গত সপ্তাহে তিনি আন" 
চ্ঠানিকভারে তাঁর প্রার্থীপদ ঘোষণা 








অংশ দখল করে নেয়। আরব জগং তথা 
বিগ্বজলমতের দার অগ্রাহা করে ইজ- 
রায়েল আরব অংশকে নিয়ামত ইজ- 
রায়েলী শাসনের অধীনে নিয়ে আসে। 
আররদ্রের. সঙ্গে সম্মানজনক মীমাংসার 
যে তাদের ক্লোন আগ্রহ নেই, এ কথাই 
৮০:৬০:৭৭ 
আরব-জের্জালেমে সামরিক 
কাওয়াজের, বার 


|) 


মনোভাবেরই নগ্ন প্রকাশ! আরও লক্ষণীয় 'বরুষ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী মামাংসার ডশ্বেশ্যে আলোচনা শক ঘর 
শই ব্যাপারে নিরাপত্তা পারষদের অনু- হচ্ছে না, এটাই বিস্ময়ের বিষয়। কেবল- জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রাতানাধ গানার জার! 
রোধ পর্যন্ত ইজরায়েল সরকার অগ্রাহ্য মাত তাঁরা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে ইজ- যে চেষ্টা করেছেন, তা বিশেষ সফল হয়া 
ফরেছে। নিরাপত্তা পরিষদ প্রস্তাব গ্রহণ ' রায়েলের আচরণে গভাঁস ক্ষোভ’ প্রকাশ নি বলেই শোনা যাচ্ছে। এখন আবার ট্ 


ঘরে এই কাজ থেকে নিবৃত্ত হবার জন্য করেছেন! | থাস্ট নতুন কবে ইজরার়েল ও আরব প্রত- 
রি ।ইজরায়েলকে অনুরোধ করোছল। এর , এঁদকে আরব-ইজরায়েল বিবাদ নাধদের সঞ্গে আলোচনা শুরু করেছেন। 
পিরেও নিরাপত্তা পাঁরষদ ইজরায়েলের নিষ্পত্তির জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে (১২৫ ৬৮) 
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সুপ্রিম কোট কাজ্জ আরম্ভ করেছিল 
প্রচুব উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিষে। কাজ 
যেমন বাড়তে লাগল জজ্জের সংখ্যাও সেই 
অনুপাতে বাদ্ধ পেল। সঙ্গে সঙ্গে 
আবার জজের দলে ভাঙনও ধবতে লাগল। 
রাজ্যপাল হয়ে শিলং-এ চলে গেলেন। 
চীফ জাস্টিস হারলাল কানয়া অকস্মাৎ 
হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিশ্বাস 
ফেললেন তাঁর পল্লীর বাসগৃহে। আমরা 
জজেরা এবং কোর্টের কর্মচারবৃন্দ নত 
মস্তকে তাঁর মরদেহকে সংকাব করে 
িবলাম। সেই সব শোভাযাত্রায় প্রধান- 
মন্ত্রী ও অন্যান্য মান্লিগণ এবং দিল্লশর 
অসংখ্য গণ্যমান্য লোক যোগ 'দিষেছিলেন 
বলে মনে পড়ে। পর পর [তিনজন চাফ 
জাস্টস পাতঞ্জলি শাস্ত্রী, মেহেরচাঁদ মহা- 
জন ও বভ্রনকুমার মুখাজরট অবসর 
নিলেন এবং িজনকুমার কাঁদন পবেই 
মারা গেলেন। যে ছয়জন জজ নিয়ে সুপ্রিম 
কোর্ট আরম্ভ হয়োছল তার মধ্যে এক 
আমই বইলাম বাকী । অমাব এক গুণগ্রাহশী 
বন্ধু আমাকে খুশি করার জন্যে বললেন 
“the last of the Romans.” 
নতন যেসব জঞ্জ এসেছিলেন তার মধ্যে 
একে একে অনেকে চলে গেলেন। নাগা- 
পুদী চন্দ্রশেখব আয়ার অবসব নেবার 
অজ্প পরেই দেহত্যাগ করলেন। গোঁবন্দ 
মেনন কর্মরত অবস্থাষই সামান্য একট: 
অসুস্থ হরে মারা গেলেন! গোলাম হাসান 
সাহেব একা ছিলেন তাঁব বাড়তে, কেন না 
বেগম সাহেবা তাঁদের একাঁট কন্যার 
অস্ত্রোপচাবেব জন্য বৈলেতে চলে গিষে- 
ছিলেন! বাত দুপুরে রোঁজস্ট্রারেব কাছ 
থেকে টেলিফোনে বার্তা এলো যে গোলাম 
হাসান সাহেব অকস্মাৎ হৃদরোগে প্রাণ- 
ত্যাগ কবেছেন। পরদিন আমরা তখনকার 


'দনর সব জজেরা তাঁর শব শোভাযাতার 


একাঁটি সমাধিক্ষেত্রে তাঁর মরদেহকে শুইয়ে 


ভাগ্যকে. 
তান এখনও জীবিত আছেন। মাদ্রাজের 
ভেঙ্কট রমন আয়ার অবসর নিয়ে ন’ 
কাঁমশনের চেযারম্যান পদে বহাল হলেন। 
পাঞ্জাবের জীবনলাল কাপুরও ল' কাঁম- 
শনের চেযাবম্যান পদে বসলেন কোর্টেব 
কাজ করতে কবতেই। এদিকে পুরোদমে 
কোর্টের কাজ চলতে লাগল! হুহু করে 
দিন কাটছিল। বোম্বাইযের নটবর হবি- 
লাল ভগবতাঁরও কার্যকাল শেষ হল। 
দেখতে দেখতে আমাব অবসব নেবার দিন 
প্রায় এসে গেল। আমাব জল্মাদন ১লা 


* অক্টোবর বলে আমার কাজ্র শেষ হবার দিন 


ছিল ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫১। 

যেই না সেপ্টেম্বর মাস পড়ল, আবম্ভ 
হল প্রশীতভোজের পালা। মেহেরচাঁদ মহা- 
জন সাহেবের বাঁড়র ভূরিভোজের থেকে 
আবম্ভ করে আজকে এক বন্ধুব বাড়তে 
মধ্যাহভোজ্, কালকে আবেক জনের বাডিতে 
চা পার্টি, তৃতীষ দিন আবেক বন্ধুব গৃহে 
সাম্ধ্ভোজের নিমন্ত্রণ। এই চলল সাবাটা 
মাস ধবে। স্বভাবতই আমার সতীর্থ 
জজেদেরও নিমন্ত্রণ হোত । তাঁবা বাইরে 
খেয়ে খেয়ে হয়বান হযে পডলেন। দু 
একজ্রন মুখ ফুটেই বললেন_“আর তো 
পার না!” এই সব প্রগীতিভোজনের উপর 
ছিল আবাব নানা বিদাষী সভা বন্ধু- 
জনেদের আমার প্রাত শুভেচ্ছা জানাবার 
জন্য। কত যে প্রশংপাবাণী শুনলাম এবং 
কত ষে ভাষণ দিলাম কৃতজ্ঞতা ভ্বানয়ে 
তার অবাধ নেই। বগল 'বিদায়সভার 


৩০২৪ 


কথা মনেও নেই। কয়েকাঁটতে যে 'লাখর্ত 
প্রাতভাষণ দিয়েছিলাম সেগুলি পড়ে সেই 
কট সভার কথা যা মনে পড়ছে তা 
এখানে বলে রাখি। | 

উীনশ শ’ উনষাট সালের সেপ্টেম্বর 
মাসেব গোড়ায় স্বাপ্রম কোর্টের সামনের! 
বিস্তৃত ময়দানে এ্যাডভোকেটদের উদ্যোগে ' 
যে 'বিদায়সভা হয়েছিল সে সভায় ষে 
প্রশংসাবাণ শুনেছিলাম তাতে আমার মন 


“Tn the course of my 
tenure, first as a pensive 
judge and then as the Chief 
Justice of India, I have had the 
assistance of the members of 
the Bar who, by their learned 
arguments carefully prepared 
and forcefully delivered, have 
rendered invaluable assistance 
to me in deciding the cases 
that came up before us for. 
final decision. It is a truism 
to say that the quality of the 
Judgements delivered by the 
judges is dependent, to a very, 
large extent, on the quality 
of the forensic performances 
of the members of the Bar. 
To the members of the Bar I 
offer my unstinted admiration 
for the way they have assist- 
ed the Court over which I 


“have had the honour of presid- 


ing and for the great personal 
consideration and courtesy 
that they have at all times 
intended to me. 

- I think I can truthfully 
say that in laying down the 
reins of my office I have no 
regrets, for I have had more 


"ff chose for my career. 


than my snare of the thrills 
Bnd joys of the profession that 
As a 
practising ‘advocate,’ I have 
“worked for ‘my living and in 
fhe course of such ‘endeavour 
I have fought hard ‘and bitter 
battles at the Bar against 
worthy and respected oppo- 
‘nents, always “without any ill 
Will or rancour against each 
bther. I have been a judge for 
‘about 17 years 800. decided 


“Jnany cases. Mistakes I have 


made—and many more than T 
know or acknowledge—but নু 
have not heard a whisper that 
“Phey were occasioned ‘by any 
want of desire on my part to 
২০ justice. 

In laying down the reins 
of my office I do feel a wrench 
Bnd pangs of parting from my 


‘esteemed colleagues and from 


the familiar friends of the 
Bar and yet I have no regrets, 
for T have had more than my 
Share of their goodwill and 
“Approbation. On the eve of my 
‘retirement T desire to record 
my happiness at’ the thought, 
engendered by the kind words 
of farewell (09৮ I have been 
receiving, that inspite of my 
many deficiencies I have earn- 
ed the approbation @nd” good- 
will of my colleagues on the 
Bench and of the..members of 
the Bar which TT appreciate 
১70 value and which I shall 
dberish as priceless measures 
that it has pleased the al- 
mighty to bestow upon me:” 
নিউ 'দল্লশ কালীবাঁড়র কর্তৃপক্ষের 
উদ্যোগে সেপ্টেম্বরের শেষ “দিকে যে 


বিদায়সভা 'আহৃত হয়েছিল তার কথা-. 


ঈপস্ট মনে আছে৷ পুরনো কাগজপনর 
থঘুলে সেখানে যে প্রাতভাষণাঁটি পাঠ করে- 
ছিলাম তার এক কাঁপ পাওয়া গেল। 
সেখান থেকে কিছু 'অংশ উদ্ধৃত করে 


New Delhi Kali Bari ‘is 


more than 52. ‘mere temple. It: 


487 no doubt, first .and fore- 
most, a sacred religious shrine 
affording opportunities to 


. ছে হস, 


devotees to offer their 00809, 


‘to the deity installed in the 
adjacent imposing temple. 
Here also congregate devout 
Hindus, men and women, who 
reside in New Delhi and ‘its 
neighbourhood and who come 
from different states in’ India. 
It is thus a common meeting 
ground for all, Therefore, 
apart from its religious acti- 
vities, this Institution has a 


- Social side, Here we meet and 


exchange views and, by giving 
and taking, we broaden our 
outlook and enrich our cul- 
ture. _ ৰ রঃ 
A visit to this Kali Bari 
always stirs my. memory to its 
depths and ‘brings up before 


my minds’ eye the pleasing. 
‘picture of a 


generous and 
Warm hearted friend who was 


‘Intimately connected with this 


Tnstitution and who is, alas, 
no more with us. It was on ও. 
winter evening about eleven 


‘years ago, that IT had come to 


Delhi for the first time. My 
mind goes ‘back over the years 
to that memorable night and 
memories come rushing to me. 
I see plainly and clearly the 
serene countenance of my host 
with a fascinating smile on his 


lips and ‘the familiar twinkle 


in his eyes. I feel the glow 
and the warmth .of the hos- 
‘pitality that was bestowed on 
me by that illustrious co- 
patriot and generous friend— 
the late Dr. ‘Shyama Prasad 
Mookerjee. k 

After I came and settled 
down in the northern part of 
India I have met ‘and come 


into contact with many col-,; 


leagues and friends. I give 
my salutations to all of them. 


Throughout all these years T' 


have received nothing but 
kindyess from all of them. 
Indeed I have received much 
more itthan I have ever been 


able to give and I beg to be ' 


forgiven for my” shortcomings. 


৩০২৯ 


AS 1 started by saying I feel 
‘oyerwhelmed with emotion 
and I can find no suitable 
TWards to express my feelings 
and to thank you adequately: 
I only hope the inner throb- 
bings of my heart will find 
“their echo in those of yours. 


‘The bind words you have 


spoken tonight are singing in 
my ears and I carry away with 
me your goodwill which will 
be an invaluable asset for the 
rest of my life. Once again I 
thank you all.” 

দেখতে দেখতে স্বাপ্রম কোর্টে আমার 
কার্যকাল শেষ হয়ে এলে আমার কাজের 
শেষ শদন.৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯-কেন 
না ১লা অক্টোবর ছিল আমার জন্মাদন। 
শেষ দিন কাজ সেরে সবাইকে নমস্কার 
করে বিদায় নিল্যম। সৌদন রান্রেই আমার 
সতীর্থ জজেরা একট নৈশভোজে আমাকে 
_আপ্যায়িত .ক্রেছিলেন। সে ভোজে যোগ 
'দিয়োছলেন তদানীন্তন রাম্ট্রপাত ডেঃ 
রাজেন্দরপ্রসাদ), উপ-রাষ্ট্রপাত ডেঃ রাধা, 
কৃষ্ণন), প্রধানমন্ত্রী (জওহরলাল নেহর_), 
আরো অনেকজন মন্ত্রী, সব কণট জজেরা, 
1তনাট সরকারী আইনকমর্ঁ ও অন্যান্য 
আমার স্থলাভাষক্ত হয়ে যান নতুন চাঁফ 
জাস্টিস হবেন-ভুবনেশ্ববপ্রসাদ সিংহ 
তান আমার সম্বন্ধে বহুতর সাধুবাদ 
বলে আমাকে এরিদায় সম্ভাষণ জানালেন। 
এই বিদায় সম্ভাষণের প্রাতভাষণে আম 
সে রাতে ষা বলেছিলাম তার কিছু কছ 
অংশ এইখানে উদ্ধৃত করে ছিলে অপ্রা- 
সাঁষ্গর হবে না। আম বলোছিলাম__ 

“My Jearned brother Sinha 
has given a catalogue of my 
virtues. Frankly speaking, I 


am free to confess that I never 
knew that I was the reposi- 
tory of so many virtues. Buf 
since he has given me a pre- 
sent, I pocket it. But I find 
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that fie HEF TE referred to 
one of my’ Achievements which 
48 really solid. I do not know 
whether it 18 dué to oversight, 
on his part or it is envy, for 
he might have thought, that I 
should have left it to him. I 
Am referring to my achieve- 
ment that I am the first Chief 
Justice of India on whose re- 
commendation the Prime 


Minister 


0151 Justice Kania with his 
quiet dignity writ large on his 
face. There is Patanujali 
Shastri with his" incisive and 
eager look and putting equal. 


ly incisive questions to advo- 


cates appearing before him. 
Then comes Chief Justice 
Mahajan with his forceful 
pronouncements. We can still 
hear his thunders. sometimes 


advised the Presi= 1. with only this difference that 


dent and the President ap- 7 ১61৩ will not be reported in 


pointed the first woman Judge 
of a High Court in India. Add 
this item to the catalogue and 


‘you have 8 complete picture 


of me.” 


“The time of parting is al- 
WAYS polgn ht. As I look back 
over these ten years, I seem 
to see before me the familiar 
faces of my. predecessors. I 
haxe worked under four Chief 


" Justices. I can see a pro- 


cession of my predecessors in 
my minds’ eye. There goes 


the Supreme Court . Reports 
but they are published in the 
newspapers. And last comes 
the gentle and crudite Chief 
Justice Bijon Kumar Mukher- 
jea. I have worked with very 
eminent colleagues like Fazal 
Ali, a man of robust common- 
sense and disarming smile. I 
have worked with Chandra 
Sekhar Aiyar whom we used to 
call “the stepney”. Whenever 
there was a breach in our. 
ranks ; he always used to get 
In as an adhoc judge. I have 
also worked with Ghulam 
Hasan, who was the pink of 


শর্ট 


06752 and 
- gentlemen. 
‘with B. . Jagannathadas who 


- ৪. thorough. 
I have . worked 


Twas famous for his tentative 
opinions and who always used 


.to deliver his-judgements “as 


at present advised”. leaving 


room for him to go back upon 
his pronouncements. ‘Then we 


hare several other colleagues 
who have novw retired.” 

যে সকল সতার্থগণ রয়ে গেলেন 
সৃুপ্রম কোর্টে এবং সে রারে সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন তাঁদের বিশিষ্ট গুপাবলশ 
যা, আমার চোখে পড়েছিল তার উল্লেখ 
কবে বলেছিলাম-- 

“Before IT finish, I should 
refer to my present colleagues. 
We have been, indeed, a very. 
bappy family. ‘There is my 
Successor designate. He re- 
lieyes us from the monotony 
of our court work by quoting 
couplets from Urdu and Per- 
sian poets and our minds are 
immediately refreshed. Then, 
we have brother Imam, all the 
time trying—but never 8004 
ceeding—to convince the ad- 
yocate that his arguments are 





মুক্তাৱ মত মত ঝকঝকে উজ্জল... 


চা পাত হবে সাদা ধবধবে, দাতের মাটী নীরোগ- > 
আর মুখেৰ ছু দূব হবে, আপনি শুধু ডেন্টনিক 
ধাত মাজা অভ্যাস করুন । 


" {ক্লোয়োফিল মিশ্রিত ডেন্টনিক পাইওরিয়া সারাতে 


সাহায্য করে। 


টুথ পাউডারের জায়গায় পেষ্ট ব্যবহার পছন্দ করেন 
'টটাদের জন্য জনপ্রিয় ডেণ্টনিকের সমস্ত গুণসম্পন্ন টুথ পেষ্ট 
গ্রাজারে প্রচলন ' করা হইয়াছে। ধবধবে fs আব মন- { 
[ভোলান হাসি ধারা পছন্দ করেন 
রাই চান ডিউনিহ?ঃ পেঞ্। 














বগম তিনি 





ক 


1 entirely useless. Then comes 
my friend 9 K. Das. He is 
there all the time cutting 
jokes and pulling our legs 
using ' chaste language and 
very apt quotations, many of 


which are not fit for the Presi- " 


dential ears. Then comes my 
brother Kapur. When an 
Argument is in full swing, he 
distinctly remembers that 
there is a decision, either of 
the House of Lords or of the 
Privy Council, which is pat 
on the point under discus- 
sions, but which unfortunately 
। he cannot, for the moment, 
lay his hands on and all mem- 
bers ‘of the Bar appearing in 
the case cannot find it till the 
case is over. Then comes my 
learned brother ‘Gajendra- 
gadkar. His heart is literally 
bleeding for the underdogs 
800 unless the bleeding can be 
- stopped the underdogs will 
very soon become the top dogs. 
My brother Sarkar has been 
an onlooker on the highway of 
life. He attends dinner ‘but 
does not eat ; be sees other 
people eat. He has joined 


many bridal processions but. 


‘has not married. But I do not 
know whether he will change 


his mind. Then we “have: 


brother Subba Rao, who is 
extremely unhappy because 


811 our fundamental-rights-aresw. 
going to the- dogs ‘on acount 


9৫ some 111-9000515৭ judge-. 


ments of his colleagnesg which. . 
require reginsideration.' There .. 


1s brother 0০7৫০, dhd-when 
if is said ‘that U.P.'is not: 


represented’ in this Court, we. 


Point our’ finger to brother 
Wanchoo and when it is said 
Rajasthan is not represented, 


37979 is brother Wanchoo. He 7 + 


has the best of both worlds. 
Thien we bave brother Hidava- 
tulla. He has given us three 
gospels, Strouds’ Judicial 700- 
- tionary, Wilsons’ Glossary and 
Words and.” plrases by some 


লাজ, হত, 


author whose name I forget 
I do.not know when he will 
give us the fourth Gospel 
Last but not the least is my 
brother K. C. Dasgupta. He is 
2 dark horse and it is too early 
to assess his merit. 

In the end, I only desire to 
convey to you my heart felt 
gratitude for all the accommo- 
dation, 


ed from all of you and parti- 
"eularly from my colleagues, 
past and present and from the 
members of the Bar, | IL SHAD 
you all.” 

সমবেত সকলের সঙ্গে করমর্দন করে 
নতমস্তকে বের হয়ে এলাম স্ুপ্রম 
কোর্টের গম্মুজওয়ালা থাম "দিয়ে দই । 
{দক ঘেরা ধর্মাধকরপ থেকে৷ শেষ হয়ে 
গেল আমার কর্মজীবনের একটা. মস্তবড়' 
অধ্যায়! . 


কয়েকাঁদন পরে তজ্পতজ্পা বেধে” 


রওনা হলাম দেশে ফেরবার পথে। স্টেশনে 
গিয়ে দোৌখ লোকে লোকারণ্য। আমার 
সতার্থ জজেরা সবাই, স্রপ্রম কোর্ট ও 
পাঞ্জাব হাইকোর্টের, দিল্লশর সাকিট' 
কোর্টের ও 'দল্পীর ভাস্টা কোর্টের 
অগাঁণত গ্যাডভোকেট, কোর্টের কর্মচারী, 
বেয়ারা ও পেয়াদা এবং এমন কি পুলিশের 
কনস্টেবল ও ইন্সপেক্ীর যারা জ্মাপ্রম 
সম্ভাষণ জানাতে এসেছিল। তা ছাড়া 


মতা জানাতে। আমার সেলুনথানি ভরে 
* গেল "সুগন্ধ ফুলে ও কত রকম সুস্বাদু 
ফলে ও খাবারে! লাইনে ক যেন অঘটন 
|| ঘটেছিল বলে ট্রেন আর ছাড়ে না। প্রায় 
* ই ঘপ্টাকাল আমাদের শুভার্থা বন্ধরা 
ঠাফ দাঁড়িয়ে রইলেন স্টেশন প্ল্যাটফর্মে 
শত অনুবোধেও তাঁরা ট্রেন ছাড়বার আগে 
{কছুতেই বাঁড় শেলেন না। এত যে স্নেহ 
! অমতা আমি জীবনে সণ্চয় করোছলাম তা 


অবশেষে ট্রেন ছাড়ল। ধীরে ধারে প্ল্যাট- 
ফর্মের আলো ছেড়ে ট্রেনটা এগিয়ে চলতে 
'লাগল। ক্রমশ তার গতিবেগ বেড়ে চলল। 


courtsey and 00917 " 
deration I have always receiv- - 


অন্যান্য জানাশোনা "বন্ধুবান্ধবও এসেছেন: 


লাগল। জানালা 'দয়ে মুখ বাঁড়ষে দেখি 
স্টেশনের আলোগুলি তখনো মাটি মি 
ভ্রবলছে। পেছনে রইল পড়ে আমাব প্রয় 
দশ বছরের দিলশবাসের স্মতি। জানালার 
লাগলাম পুরনো পারিবে ছেড়ে যব 
জন্যে। মনের মধ্যে গু্জবণ কবতে লাগল 
লক্ষেত্রী ঠংরির করুণ সুরাট, 

“যব ছোড় চাল লক্ষে নগরণ 

মেরা হাালয়া দম পর কেযা পুব ।* 
মুখ ফাঁরয়ে এনে দোখ সেলুনের এক 


‘কোণায় বসে আছেন আমার সহধাঘ্ণশ 


ও জাীবনসঙ্গিনী স্বপ্না দেবী । চোখ দ্যাট 
তাঁর জ্বল জ্বল করছিল আমায় 
সৌভাগ্যের দৃশ্য দেখে। দুই হাত জুড়ে 
দুজনে। পুরনো পাঁরবেশ ছেড়ে আনরা 
চললাম নতুন কর্মক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে। 
“পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে 
মনে ভেবে মার কি জান কি হবে। 
২. নূতনের মাঝে তুমি প্ররাতন 
সে কথা যে ভুলে যাই।” 


[ হসনঃ ] 








তায়] জম গতাড অনুষ্টান 


মী) জিানিজিকাজ পা 
শোন্তিপিমু 


( 


ঘাঁড়র কাঁটা তথন সবে সাড়ে ছণ্টার 
ঘর ছুয়ে গেছে। 

বসুমতণ সাঁহত্য মন্দিরের দোতলায় 
ওঠার সিপড় থেকেই কানে এলো ভরাট 
পালায় রবান্দ্রসংগণীতের সুর । মনের কোণে 
জমে ওঠা লজ্জা আর সংকোচ কাটিয়ে উঠে 
ভুকে পড়লাম ঘরের মধ্যে। ছোট্র আসরে 
লাঁর সার চেনা-অচেনা মুখ! দরজায় 
মুখেই বসোছলেন শঙ্করীদা, অধ্যাপক 
শঙ্করাপ্রসাদ বসু আর তাঁর পাশে দেশ 
গন্নিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগয়ময় 
ঘোষ, তাঁব ওপাশে আকাশবাণী কলকাতা 
কেন্দ্রের স্টেশন ডাইরেক্টর শ্রীভাটিয়া। 

অরাবন্দ বিশ্বাস তখনো দরাজ গলায় 
গেয়ে চলেছেন গান। ঠাকুর কাঁবর গান। 
সেদিন যে পঁচিশে বৈশাখ, 'বি"বকাবির 


শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্বর্ধনা সভায় । 
ধাংলা সংবাদ সাহিত্যে অসামান্য অবদানের 
জন্যেই আমাদের শ্রদ্ধেয় লেখককে জানানো 
হচ্ছে সশ্রদ্ধ আঁভনন্দন। 

সামনের দিকে চোখ পড়তেই চমকে 


! 

চমকে ওঠার কথাই বটে। এ অসম্ভব 
1ক করে সম্ভব হলো? ক অদ্ভুত, কি 
প্রাণবন্ত কি সজীব এই সমাবেশ । সামনে 
ধাঁবা বসে রয়েছেন, সামনে যাঁরা বসে বসে 
হাসছেন, যাঁদের সরস মন্তব্যে ঘবোয়া 
আসবাট টচ্ছ্দণীসত আনন্দে উদ্বোলত হয়ে 
উঠছে-_তাঁদের এক সংগে দেখতে পাবো, 
তা তো কম্পনাও করতে পারি নি। . 

প্রীমনোজ বসু তখনো ছুড়ে মাবছেন 
ষ্াঁর সরস বাক্যবাণ! আঁচক্ত্কুমার সেন- 
পপ্তে কখনো চুপ করে বসে, কখনো ঘা 
“হেসে যেন অনুভব করতে চাইছিলেন 
মূহতগিুলোকে। ওদিকে প্রেমেন্দ্র মিন, 

মজুমদার, ভবানী মুখোপাধ্যায়, 
গ্রাপতোষ ঘটক, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য) 
সাংবাদিক কাঁব নীরেন্দ্রনাথ চক্রবতশ, 
পণাঁজধকুমার সেন, আশা দেবী ডাঃ অমিয় 
সেন, ডাঃ নীহার মুজ্সী কে না আছেন 
সেখানে! সেখানে আছেন সাহিত্যিক, আছেন 
কাঁব, সাংব্যাদক, বাদ্ধজ্বীবশী আর বিশিষ্ট 
ব্যন্তরা। ঘরোয়া আসরাঁটি ছোট ঠিকই. 


তারপর অনুষ্ঠানে সভাপাঁতির আসন 
গ্রহণ করার জন্যে শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের 
নাম প্রস্তাব করলেন সাপ্তাহক.বসুমতাঁর 
সম্পাদিকা শ্রীমতী জয়ন্তী সেন। 

শ্রীনারায়ণ গঞ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে 
আসন গ্রহণ করলেন সভার সভাপাঁত 
শ্রীপ্রেমেন্দ্রমত। ফুলের তোড়া আর মালা 
দিয়ে ধরণ করা হলো তাঁদের। সশ্রন্থ 
উপহার [হিসেবে শ্রীগঞ্গোপাধ্যায়কে দেওয়া 
হলো একাট থালায় গরদের চাদর, চন্দনের 
ঘাঁটি, একটি কলম আর বসুমতী সাহিত্য 
মদের প্রকাশিত সমস্ত বই। 

টোবলের সামনে আলাদা আলাদা 
প্যাকেটে, সাজানো ছিলো বইগুলো। 


; সেগুলির দিকে চেয়ে মনোজ বসু বলে 


উঠলেন, এই বইগুলো পেলে নারাণ আর 
চায় না। 
মনোজ বসুর কথা চাপা পড়লো 


শ্ীবনমালশী, ভট্রাচার্ঘেব মঞ্গালাচরপে। সেই 
ক্ষ স্তব, শুধু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেরই 
নয়, তাঁৰ পতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরেরও যা ছিলো পরম 'প্রিয়। মঞ্গলা- 
চারণের শেষে শ্রীঅরাবন্দ শ্বাসের 
উদ্বোধন" সণ্গঁীতে জমে উঠলো আসর। 

শ্রীমত’ জফন্তী সেন তখন আঁভনন্দম 
পত্র পাঠ করছেন। সংবাদ সাহাত্যক 
হিসেবে শ্রীনারায়।  গল্গোপাধ্যায়কে 
নতুনভাবে খুজে পেয়েছি আমরা । যেমন 
ভেতর থেকে খুজে আনেন মাঁণমুস্তা তেমান 
সফলকাম সংবাদ সাহাত্যক রোজ্জকার 
খবরের কাগজের ঠাসবুন্ীনি সংবাদ- 
সাগরের মধ্যে থেকে অনায়াস-দক্ষতাষ বান 
করে নেন এমন একটি সংবাদ-_যাকে নিয়ে 
মান্তার মতো নিটোল স্বচ্ছ একটি রস- 
রচনা সৃষ্টি করতে পাবা যায। এই দুর্লভ 
ক্ষমতার সুদক্ষ আধকার একালের প্রখ্যাত 
অংবাদাশিজ্পী-সাহাতাক শ্রীনারায়ণ গঙ্গো- 
পাধ্যায়। তাঁকেই আঁভনম্দন জানযে পন্ন 
পাঠ করলেন সাপ্তাহক বসৃমতশ- 
সম্পাঁদকা। 

আবার এলো গান শোনার পালা! 
এবাবে গাইলেন বুলবুল সেন। তাঁব গানে 
{ছিলো আন্তারকতার স্পর্শ। . তাই তাঁর 
গান সহজেই ছয়ে গেলো শ্রোতাদের মন। 


২ টা 
৩০৩২ 


যু বন্দ্যোপাধ্যায় 


কিন্তু শ্রোতাদের স্তব্ধ বিস্ময়ে 
হতবাক করে দিয়ে গেলেন নজরুজপ্র 
কাজী সব্যসাচী তাঁর আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে । 
যেমন গলা, তেমনি তাঁর বাচনভাঙ্গ। 


বহুবার চেষ্টা করেছেন ওর লেখা না 
পড়তে, কিন্তু পারেন নি। কি এক দ্বার 
আকর্ষণ তাঁকে পাঁড়য়েছে শ্রীগঙ্গো- 
গাধ্যায়ের লেখা! 

সরস মন্তব্যে সোঁদনের আসরে 
শ্রীবসুর জড় ছিলেন না কেউ! হঠাৎ 
তিনি বলে বসলেন, "আবগারণী বিভাগ 
বোধহয় জানে না যে এও এক রকমের 
নেশা। নারায়পের লেখা না পড়ে উপায় 
নেই। নেশার মতো মনকে যে টানে ওর 


তাই টেলিফোন করে ওঁর সংগে কথা 
বলতে হয় লা, আনায় 
আমরা প্রায়ই পাই নারায়ণবাবর . সঙ্গ 
আমাদের সরস সঙ্গ উাঁন। সরলতাবোধ 


রিনা ৮০০৬ 
মো 


_ উঠলেন, “নারাপ, কব 
দেবে বলে দাও 'নি। শাঁগাঁশির বলো কবে 
দেবে, না হলে উন কিছ; বলবেন না।” 
1. মনোজ বসুর কথা শুনে হেসে 
ফেললেন নারায়ণবাব। তারপর লালা 
মজুমদারের দিকে তাকিয়ে বললেন, “সেই 
ক্নকম কথা ছিলোনা ক দাদ? কই মনে 


১ 


‘এইটি আমার রোভার, উৎসবে-বাসনে নির্ভরতম অভিরহৃদয় এই 

স্ুহছার ৷ রোদে, বড়-বৃষ্টিতে লদাই আমার সঙ্গী" ধধাদামেও কিন্তু শোর হবার নর; 

হোকনা ১ পি জর Sl 

ডাকঘর, পাঠশাল, দুর-দূর ন গণের নিজন্ব বাহন,রোড়ার 
স্বচ্ছন্দ আরাষে, সবসময়েং তীব্রবেগে আমার লটান ই | 

পৌছে দেয় । সত্যি, এতটুকু বাড়িয়ে বলছি নাঃ আজ কিনুন 


তারে সাইকেরস বটে লৌহ “লাস * বাদী 


সারা ভারতেই ৯ 


৩০৩৩ 








শন্তার্নাহত মর্মবাণী যদি আমরা যথাযথ- 
ভাবে জানরার বা বুঝবার চেষ্টা করি তাহলে 
সেইটাই হাবে সাঁত্যকারের সম্বর্ধনা । 

সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীনারায়ণ . গঞ্গো- 
পাধ্যার কুণ্ঠার সংগে বলেন, “আমি অত্যন্ত 
কুণ্ঠার সংগে এখানে এসেছি। এতোক্ষণ 
ধরে যা কিছ ঘটলো, এতোক্ষণ ধরে 
নিজের সম্বন্ধে যা কিছু শুনলাম তাতে 
আম লঙ্জিত। আজ একথা ভালো- 
ভাবেই বুঝেছি যে বাংলা দেশে কত কম 
গদয়ে কত বেশ পাওয়া যায়। আমি 
অধ্যাপক। সমালোচনার কিছু বৃি। 
নিজের লেখা তাই বড় লেখকদের সংগে 
তুলনা করে দেখি যে আমি কিছুই লিখতে 
গার ন।” 

পাঁরশেষে তিনি প্রণীত উপহার 
হিসেবে প্রদত্ত বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের 
ধইগ্‌লর দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
ফরে বলেন, “এইগ্লির লোভে আমি 
এখানে এসেছ । এতোগুলো বই এক 
দংগে পেলে আমি শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় 
হিসেবেও সম্বর্ধনা গ্রহণ করতে পার।” 
. সভাপাঁতর ভাষণে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিন্ত 
প্রথমেই বললেন, “আমি এই সভার মেক” 
ঈ্ভাপতি। আমার এ আসনে বসার কোন 


ম্র্ধন্-অনুষ্ঠানে গুণণীজনের সমাবেশ 


কথাই ছিলো না।” তারপর তান 
সাঁহাঁত্যক হিসেবে নারায়ণবাবুর শান্ত 


" এবং সংবাদ সাহত্যে শ্রীগঞ্গোপাধ্যায়ের 


অসামান্য কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেন। 


ভরাট গলায় সে গানের তুলনা মেলা ভার। 
আসরের প্রাতটি শ্রোতাকে সুরের মোহ- 
৩০৩৪ 


জালে আচ্ছন্ন করে ফেললেন তান। গানে 
যেন ভূবন উঠলো ভরে। 

সে গানের সুরের রেশ তখনো বাজছে 
কানে, যখন দৈনিক বসুমতী পত্রিকার 
বার্তা সম্পাদক শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় 
সবাইকে জানালেন ধন্যবাদ। সেই সংগে 
তানি এওঁ ঘোষণা করলেন যে প্রত্যেক 
বছরই কবিগুরুর জল্মাদনে সাপ্তাহিক 
বসৃমতার্পক্ষ থেকে সংবাদ সাহত্যে 
শ্রেষ্ঠ অবদানের, জন্যে একজন করে 
রাস জানো হবে। 

তারপর? 

তারপর 'মাক্টিমুখ......!! 

আর ঘরে ফেরার পালা। মনের মাঁণি* 
কোঠায় রইলো শুধু এক অসামান্য সন্ধ্যার 
আঁবদ্মরণীয় স্মৃতি, অদ্ভুত একটা ভালো 
লাগার রেশ। ঘরোয়া আসরে মনোজ্ঞ এ 
অনুষ্ঠানটির কথা যাঁরা উপস্থিত ছিলেন 
তাঁরা বোধহর কোনাদনই ভুলতে পারবেন 
না। { 


ho 








লাগা ওন্রপ্রালযাঢাকা 


ঘ৩সাধ্রনা ওষধালস্ত ন্রাড,সাধনা লগন্তু,ক্ুলিকাতা- ৪৮ 
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0 চার পু 


ওপারে পাঁকস্তানের পথে বন্ধ 


মান্দুযাটি নাতনশ নিয়ে চলেছেন। যাবেন 
হম্দুস্থানেবর্ভডার পার হয়ে। বৃদ্ধ 
বীবেশ্বর রায়, নাতনী ফল্জরা। ভীলশ- 


কুড়ি বছরেব তবুণ মেয়ে প্রথা মাফিক 
অতএব গল্পের নায়িকা। নায়িকার ক্গন্ন 
ও বংশ-পাঁরচয় £ 

সেকালের কুলীন-বংশ (একালে কে-ই 
বা তাদেব আমল দেয় !)। মামা শাহদ, 
বাপকেও তাই বলতে হবে। পুবানো 
হকাবো কারো মনে পড়তে পারে। স্বদোশ 
করে ফাঁস গিষেছিলেন। ফ:ুল্পরার বড়মামা 
[তনি। ছোটমামা হেমকান্তর লোহার 
কারখানা 'ছল-গ্রল বানানোব কারখানা, 
কলকাতা কৃপাসিন্ধু লেনে। বিষেথাওযাও 
করেছেন তান! তা সত্ত্বেও উদালান 
খানিকটা! পেষেছেন নাকি। পাুবোগ্ছার 
-কনিষ্ঠ বড় হয়ে পাকা-সাকবেদ হবে, 
ইংরেজ সবকার সে পর্য্ত নবকান্তকে 
জশবন্ত রাখল না। কারখানা দেখাশোনার 
অভাবে কোন রকমে খখাঁড়য়ে খ'াডিয়ে 
চলে--হেমকাম্তর ছোট সংসার এবং ডঙ্জন 
দুই পোষ্যপ্রাতপাল্যের গ্রাসাচ্ছাদনটা 
কুলিয়ে ষায়। তাতেই খুশি তিনি! 

সবকাবী কর্তাব্যন্তি একজন সুবুদ্ধি 
দিযোঁছলেন £ লোহা পটিয়ে মবেন কেন 


মশ্যয, ভাইয়ের পাঁরচয় গদয়ে দরখাস্ত 


ঝেড়ে দিন। এত লোকের হচ্ছে, আপন্মরও 
একটা-কিছ হয়ে যাবে! হেমকান্ত জবাব 
দলেনঃ দাদার জীবনদান যারা মিথ্যে 
করে দিল, হাত পাততে যাব তাদের 
কাছে? থুঃ! দাঁড়ান না, মুখোস খুলে 
ধদয়ে গোপন চক্ষান্ত ফাঁস করে আজকে না? 
হল- ইতিহাসের পাতাষ দাগ করে 
যাবো ওদের। বড় কাজ আমার এই । 

'সোঁদন যাঁরা পাকেচক্রে নেতা হয়ে 
পড়েছিলেন, আক্রোশ তাঁদের উপরেই। 


[পূর্য-প্রকাশিতের পর ]. 


যেহেতু রায় দিয়েছিলেন £৪ দেশ-খস্ডনই 
ওয়ার।' সাঁভল-ওয়ার নাক এক ভয়ানক 


কাণ্ড- চাক্ষুষ নাই দেখি, ইতিহাসে 
রোমহযকি বিবরণ পড়েছি? নাকি 
হাঙ্গামা-রন্তপাত হয়, মানুষ মরে। 


আহংসার পুজার আমরা, অমন জিনিষ 
হতে দেবো? তোবা, তোবা [ 

[গৃহ্য কথা £ জেলে চর্বচোষ্য ভোজ 
খেয়ে যথেষ্ট আরামে দন কাটে। তবু 
বুড়ো হয়ে গিয়ে এখন ওসবে বিতৃষ্ঞা 
ধরেছে। তার উপরে. মদনদটা ছই-ছুই 
করোছি-ীবলম্বে ধরো মরেই গেলাম, 
তোর মসনদে অন্য লোকে গঁদিয়ান' হবে। 
তেমন স্বাধীনতায় গরজ্জ দি আমাদেক ? 
পাওয়াব মতন যত-ীকছ আছে এক্ষ্যান 
চাই--নগদ নগদ।] 

অতএব মহাত্মা গান্ধী কি জয়! 
মানুষেব ঘাড়ে কোপ এড়ানোর নামে 
দেশের ঘাড়ে ড্যাডাং-ড্যাডাং দুই কোপ। 
ল্যাজা আর মুড়ো ছিটকে পড়ল দুদিকে 
-জুড়ে গেথে ভিন্ন এক রাজ্য, যার নাম 
পাঁকস্তান। (বিশ্বযুদ্ধের দৌলতে 
ফোঁকিটে মেলা টাকার মালিক হয়ে পড়োছ, 
দুই রাজ্যে এবারে বখরা বরে নিয়ে 
সুখে শান্তিতে বাদশাহ কার আস্ুল। 

কবুক গে 'ছি-ছি হেমকান্তরা, কে 
পৌঁছে ওদের? সেই, নেতাদের মুর্তি 
গড়ে গড়ে দেশেব অদ্ধিসম্ধি ভবে দিচ্ছে, 
রাস্তাঘাট এবং হাজারো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
নামগুলো জুড়ে গেথে রাখছে। মরে 
গেছেন বটে, তা হলেও লোপ পেতে দেবে 
না, সরকার সেজন্য বদ্ধপারিকব। 

হেমকান্তরাও দমেন না £ এসব করবেই 
তো, ক্ষমতা যতক্ষণ হাতে রয়েছে। কিন্তু 
ক্লাইভরা ক স্বপ্নেও জানত সাধের ক্লাইভ, 
স্টীটের নাম পালটাবে একদিন? সেই 
দিন আবার সামনে। খুব বেশি দেরি 
নেই। 


যাক গে, সে তো পুবো এক মহা-২ 
ভারত। চক্রান্ত সাত্য সত্য ফাঁস হয়ে 
যাচ্ছে, কিছ কিছু শুনতে পাচ্ছেন সর্ব 
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জনা। সামনের উপর যা দেখেছি তাহ 
একট; বালি। স্বাধীনতা আদে-আসে সেই! 
সময়টা । তরুণ অধ্যাপক নাখলেশ্বরা 
রায় লাহোর দয়ানন্দ কলেজে ইংরোঁজ 
সাহত্য পড়ান নিখলেশবরের বাপ, 
বীরেশবরও অধ্যাপক_ইতিহাস পড়াল. 
যশোর, মধুস্দন কলেজে। শিক্ষকের 
গোম্ঠি এরা-বাঁড় যশোর জেেলাতেই। 
যশোর পূর্বপাকিস্তানে যাচ্ছে। এবং, 
লাহোর পাঁশ্চম-পাঁকস্তানে নিশ্চয় । 
বশরেশবর বলেন, ভয় যতই দেখাক 
আপন দেশভুই ফেলে আম কোনখানে: 
যাচ্ছি নে। মরণ কোথায় নেই। আজকের; 
জন্লাহ-জওহরলালও মরবেন একাঁদন 
দেখো। তবে 'নাখল আছে বটে বিদেশ" 
{বভূইয়েঁঅস্যাবধা বোঝে তো সে 
আসুক চলে । 'হন্দুস্থানে ‘গয়ে থাকতে 
বাল নে_আস?ক আমাব কাছে। বাপে- 
বেটায এক সঙ্গে থাকা যাবে, চেষ্টা করলে' 
মাস্টাবও একটা জুটবে আমার কলেজে 
বাউণ্ডার কাঁমিশনের কাজকর্ম ঘোর 
বেগে চলেছে। খোদ র্যাডাক্রফ সাহেব 
ধসমলাক উপব চেপে বসেছেন। হেন 
কালে রটে গেল, লাহোর পাকিস্তানে নয়! 


ধহন্দুস্থানে ঢুকিযে 'দচ্ছে। রাঁভ নদখ। 
দুই দেশের আীমানা। 
আর যাবে কোথা! রাস্তা রাস্তায় 


পোস্টার, মহল্লায় মহল্লায় মীটিং। না 
নিযে নেবো। কয়েকটি অধ্যাপক বন্ধু, 
ফিসাফস করে 'নাখলেশবরকে বললেন, 
গাঁতক সাবধের নয়। আয়োজনের কিছু 
{কছু কানে আসছে । মোটে দোঁর করবেন 
না এখানে; সরে পড়ুন! \ 

১৯ আগস্ট, ১১৪৭1 ফরমান। 
বেরোষ নি তখনো! 'সাঁভল-লাইনেরা 
বাসিন্দারা সকালে ঘুম ভেঙে দেখল, আগননু 
লক লক করে আকাশে উঠছে, ধোঁয়ার 
ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার। মেয়ো. 
হাসপাতালে রানের খবর 2 মড়া এসেছে; 
ছাপ্পান্নটা, এক শ’ ছাব্বিশটা সাংঘাতিক, 
কমের জখম। স্যর গঙ্গারাম হাসপাতালের! 
মড়া 'তারশ। 


পরের দিন আরও জম, 
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রে 
মড়া ছিয়াশ, জখম দুশর উপর! আর 
রাস্তায় মড়া একেবারে ' িল-পাটকেলের 
মতো ছড়ানো, পা ফেলাই দায়। ' 
আরও একটা দিন গ্রেল। মোহনলাল 


নাখলের বাসা- গৃহবন্দী হয়ে. 


মাছে তারা।, এ দশাটা অনেকেরই। 

দুয়োর 'এ'টে কটা দিন বাঁচা যাবে 
=এসপার কি ওসপার! পথে নেমে 
পড়ল 'নাথিল স্তী ও পুরানো দাসকে 
নিয়েণ স্তর লীলা, দাসা কুল্তী। আমার 


'আল্টেক পরে 'হেমকান্ত খবর পেয়ে এক -- 
বাসায় এনে তুললেন কোলে" একফোঁটা ' 


মেয়ে _এই ফল্লরা॥। আট মাসকে বলে, 
ব্যাঝ আট-শ বছর কেটে গেছে? 


ঘুজি, ভুলেও সোঁদকে পা ফেলবে না। 
চোখেও তাকিয়ে দেখবে না। শহর জুড়ে 
রাতারাতি ব্যাঁঝ হাজার হাজার ফ্যাক্পরির 
চোঙা উঠে গেছে। যোঁয়া ওঠে অগগন্তি 
খে, ভক করে এক একবার আগুনের 


কখন ছোঁ মেরে এসে পড়ে। পথ পার 
হয়ে দুত শিল্পে স্টেশনে ওঠো | 

তাও ক- বাঁচোয়া? _'মরণ-ফাঁদ 
স্টেশনে, পরে বোঝা গেল। চতুর্দিকে 


ফালুক-ফুুক তাকানোও মানা! 
ix কোতিহলের গরিপীস uP 


যেন 


- বিদায় বিদায়! 
থেকে সম্পূর্ণ সরলে প্রাণ ভরে নিশ্বাস 


প্রাণ মানুষ ছাড়া কোন জীবেরই নয়। 
কডনের ঘেরের শভতর চুপচাপ বসে 
"আসে অতএব! বসে ধসে ভাবনাঁচন্তাও 
অসাড় হয়ে গেছে যেন। 

হুড়মুড় করে ভ্রান্টয়ারমেল এসে 
বসেছিল 


লুঠ করবে, নারী লুঠ কররে। - 

আবার একটা ট্রেন-_সিন্ধ-এক্সপ্রেস। 
জনতা উঠে দাঁড়াল আবার । এবারে নির্ঘাৎ, 
খালি কামরাই প্রায় সমস্ত। আগের ট্রেনে 


জায়গা হয় নি বলেই বোধহয় রেল- । 


কোম্পানি খালি কামরার ব্যবস্থা করে 
এনেছে। এখান থেকে বোঝাই করে নেবে। 
আর কি! এতকালের 'ভালবাসার লাহোর, 
লাহোরের মাটি পদতল 


নিয়ে বাঁচি রে বাবা। 


উহ, এক্ষ্ন নয় সামান্য “কিছ 
দেরি। কামরা নোংরা হয়ে আছে, সাফ 
সাফাই হয়ে আসুক, তারপরে- - 
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“ অদূরে নিচ; একটা প্লাটফরম। 





স্বাইডং-এ নিয়ে গেল সাফ করতে? 
মান্য 
এঠানামার জন্য নয_রেলের পাটি স্লিপার 
ইত্যাদি নামায় এনে ওখানে, কষলা নাঁময়ে 
গাদা করে। দরজা খুলে 'দিযেছে 
কামরার, নোংরা-জঞ্জাল ছুঁড়ে ছংড়ে নিচে 
ফেলছে। কর্ডন দিয়ে রিফিউজি এদের 
গোল করে ঘরে রেখেছে_ জঙ্গলের 
ব্যাঘ্রসগ্কুল জায়গায় বাওয়াঁল যেমন মন্দ 
পড়ে গাঁণ্ড [ঘিরে রাখে। বিপদ সর্ব 
স্থানে, গণ্ডির এই জায়গাটূকু কেরল 


-হাদ। 


এই, খবরদার! নজর তুলবে না, 
'তাকাবে না ওদকে- 
এই সব বলেই কৌতূহল আরও 


তাতয়ে ধদচ্ছে। হায় রে হায়, না 
দেখলেই ছল ভাল! দেখে তাড়াতাঁড় 
চোখ বোজে। মড়া_ টাটকা, রক্তান্ত। 


অর্ধেক-মরা বারোআনা-মরাও কি নেই 
' সবের মধ্যেকে আর তফাত করতে 
যাচ্ছে? আস্ত মড়াগুলো কাবার হল 
তো এবারে খুচরো অঞ্গপ্রত্যৎগ। কাটা 
হাত-পা পাঁজা করে বাইরে ফেলছে, কাটা 
মুণ্ড ছুড়ে দিচ্ছেঁ-বলের মতন গাডিষে 
পড়ছে। নিচ: প্লাটফরমে গড়া ছড়িয়ে 
রইল। থাকুক গে এই বকম এখন--লোক- 
গুলো অধীর হয়ে পড়েছে, গাড়িতে রওনা 
কবে দিয়ে ধীরেসুস্থে ওসব সধানো 


যাবে" 

ইাঁ্চীন প্পাছষে ট্রেন আবাব আঁদ- 
প্রাটফরমে এনে দাঁড় কবাল। খাল কামরা 
হা-হা করছে, আরামসে ওঠোগে এবাব। 
দুদ্দাড় করে সব উঠে পড়ল। উঠে 
আর্তনাদ করে, কাঁপে থরথব করে। রন্ত 
যন্ত্রতত্র- মেঝেষ চাপ চাপ রন্ত জমে রয়েছে। 
এতক্ষণ সাফপাফাইবের পনেও গংডো- 


বাকি থাকে না। আমাদের উপরেও এই 
দ্নিষই চলবে তো পিছনে যাবা পড়ে 
থাকছে তাদের জন্য কামবা খালির 
তাগিদে 2 

[ ক্ৰমশঃ ] 
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শ্রগষ্ভীর বিষয় নিয়ে হাসাহাসি 


করা উচিত দি? মাথার ওপর খাঁড়া 
. ঝুলছে তার নিচে দাঁড়য়ে হৈ-হল্লা নাচা- 
নাচি। ভেবোছলাম কালা-ধলা নিয়ে 
হাত্কা সুরে কিছু লিখব, কিন্তু ব্যান্তগত 
স্বার্থ জড়ানো থাকলে হাসতেই ভরসা হয় 
না তার লোক হাসান। 

ছোট্র যাদু করা কলাস। ঢাকনা 
খুলতেই ধোঁধা বেরোতে লাগল। তার 
থেকে হল এক বিরাট দৈত্য জিন! তাকে 
কৌশল করে কলাঁসতে পোরা গিয়েছিল 
কিন্তু বর্ণবৈষম্যের দৈত্যকে আর বন্ধ করে 


রাখা সম্ভব নয়, হয়ত এদেশের লেকে চায় ' 


না। আচ্ছা জিন তো বলতে পারে আম 
খেলা দেখাই তোমবা মজা লোট। না 
লোকের ভবসা হবে না দেখতে। 

এই কদন ধবে যেখানে যাই এ ছাড়া 
খেলা দেখাই তোমরা মজা লোট। না, 
লোকে। পর্নপাত্রকায় যা ছাপা হয়েছে 
বাঁধালে মহাভারত হযে যাবে! লাইনবন্দশ 
করে সাজালে হয়ত পাঁথবণ প্রদক্ষিণ করে 
আসবে। এর মধ্যে নিশ্চয় রসের কথা 


হয়েছে, হাসির মালমসলা আছে প্রচুর। 
আশ্চর্য সে ধরণের লেখা চোখে পড়ে নি। 
অথচ এদেশের লোক রাঁসক। নিজেদের 
দূর্বলতা ভাঙিয়েও পাঠকদের হাসির 
খোরাক. যোগায়। তাহলে কি এ রণ- 
দামামার বাজনা । সব সময় দুম-দাম করে 
ভালে তালে পা মিলিয়ে এগোতে হবে। 
লেফট রাইট রাইট 

মিঃ ইনক পাওয়েল বৃটিশ পার্লামেন্টে 
বিপক্ষ দলের একজন মাথা। ছায়া সান্ম- 
সভার সভ্য। পরবত কায়া মাশুসভার 
সভ্াপাত হবার জন্যে নাক এই আপ্রাণ 
সংগ্রাম। গত মহাযুদ্ধের সময় তান 
ভারতে ছিলেন 'ব্রিগোঁডয়ার হয়ে। বর্তমামে 
রব তুলেছেন, বাহরাগত আসা ঘন্ধ করা 
হোক। যারা আছে এমন না গেলে 
দক্ষিণা দিয়ে ধীরে-সুস্ধে বিদায় করা 
হোক! এককালে পাওয়েল কাঁবতা লিখে- 
ছেন! একদা নাকি বাসনা জানয়ে" 
ছিলেন, অন্য কোথাও নয়, ভারতের বুকে 
মরতে চান! জীবনভোর এক মতামত 


নিয়ে বসে থাকলে প্রগাঁত কোথায়। 


হু 


দেশ সেবায় নিয়োজিত, 


এমলবার্ট ডেভিড লিমিটেড 
কলিকাত ত01---৫69 


নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ভঁষধ 
প্রন্তুতকরণের অগ্রণী 

.. ব্ৰাঞ্চ সমূহ 

বোম্বে - আন্রাজ - দিল্লী = নাগপুর 


বেজওগ্রাডা - 


শ্রীনগৰ - 


গোঁহাটী 
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জা] হি =. 


পাওয়েল টোব পার্টির দাঁক্ষণপল্ঘণ 
নেতা। হঠাৎ ডকের শ্রামকরা পথে ঝাণ্ডা 
উীঁড়য়ে চলেছে। ওরা তো চরম বামপল্থ* 
হিসেবে বিখ্যত। তাহলে কি লেবার ' 
পার্টির পালাস আরও উদার করতে হবে ॥ 
না তারা পথে বোরয়েছে পাওয়েলের 
সমর্থনে । ইনক পাওয়েল ক জয়। পথে 


f যেতে যেতে তারা সুর করে শ্লোগান দেয়, 


ই-নক ই-নক। যেমন ফুটবল খেলা দেখতে: 
গিয়ে সমর্থকরা তালে তালে বলে,' 
ইংলস্ড। দু-চারজনের মতে, ?হটলারের 
রাজত্বকালে জার্মানশর নাংসশরা ওই ধরণের 
আওয়াজ তুলত। ইনক পাওয়ে কন্তৃতা 
দিয়োছলেন ২০শে এধ্িল- সোঁদন নাকি 
গহটল্লারের জন্মাদন। 

ডকে জাহাজ পড়ে আছে। মাল থালাস 
হচ্ছে না। তাতে কি যায় আসে। পাও” 
যেলের সমর্থনে ছুটতে হবে। ডকাররা 
ধর্মঘট করে। চটপট পোস্টার তোর করে . 
যেমন-“Back Britain but not “ 
Black Britain” “Wilson out 
Enoch in” “Dockers Back 
Enoch’ “Keep Britain White” 
“No More Immigrant” “Pros 
tect Our Children”... 

মজার কথা মিছিলে একজন কালো 
লোক ছিল। সে নিজে কালো লোক হয়ে 


বিভাড়ন করা হোক। 
ডকের শ্রামক। তার সহকমর্শ ও বন্ধ্বদের 
বিরুদ্ধে তো কোন কাজ করতে পাবে না। 
আরও আছে, এক ভারতীয় ছাত্রের চিঠি 
ছাপা হয় টাইমস পাত্রকায়। তাঁনও পাও" 
য়েলের সমর্থক! ভারত ও পাঁকস্তান 
থেকে কাঁল-কাবারর দল এসে তাদের 
মান-সম্দ্রম ধুলোয় লুটিয়ে দিল। এই 
ধরণের সাধারণ লোকদের আসা বদ্ধ হলোঁ, 


নী 


ঘমনেক ইংরেজের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা 
ছয়েছে। উগ্র মতবাদী নয়, সংযত, ভদ্র 
ধৃশাক্ষত। তাদের মতেও পাওয়েল ঠিক। 
কারণ দেশটা ছোট্র দ্বীপ? 'বোশ লোক 
এলে মাথা গোঁজার ঠাঁই কোথায়। এ 
প্রস্তাবে কণামান্র বর্ণীবদ্বেষ নেই। এ 
প্রয়োজনের তাঁগদ। টু 


ইন্টিগ্রেটেড হয়ে প্রেছে। “বিরুদ্ধে বলার 
কিছু নেই। . ৫ 

-আর একটু খোলসা করে বলুন 
বোঝার স্ডাবধে হনে। 

টে 

-আগে ওরা গধার মত খাটত এখন 
গা এলিয়ে কাজ করে। 

- প্রথম রসিক বন্তা পেলামা 


বাঁল- আচ্ছা তাহলে "ক চাও, কোন_./ পাওয়েলের একজন বড় সমর্থক 


ডয়ান, আইরিশ কেউ আসবে না। 
-না ওরা আসতে পারে। এরাও 
বলতে গেলে আত্মীয় 
-অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা ইয়োরোপের 
লোক, সবাই ইংরাজ নয়। 

'_ দেখ ইয়োরোপের যে-কোন লোক 
এলে আপাত্ত নেই। কারণ ওদের আচার 
ব্যবহার, “কৃষ্টি, ধর্ম, আমাদের সঙ্গে 
মোটামুটি এক রকম। ‘সুতরাং ওদের নিয়ে 
অসুবিধে হবে না, সংঘাতও -বাধবে না। 
- তাহলে দেখা যাচ্ছে জায়গার অভাব 
“নিতাল্ত অজনুহাত। প্রশ্ন কার- ধরে 


""" শনলাম সমস্ত ভারতীয় ও “পাকিস্তানীদের . 


পক্ষে নজেদের সত্তা ভুলে যাওয়া সম্ভব 
নয়, কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের লোকও 
ফালো ইংরেজ তাদের ভাষা_ইংরাজি। 
তোমাদের চাল-চলন তাদের আদর্শ। 
মানের যেটুকু তফাৎ তা শুধু টাকার 
অভাবে। Hl 

না এক নয়। কালো লোকের ছেলে- 
মেয়ের সংখ্যা প্রচুর । তাদের-বাঁড় জায়গার 
'অভাব। সুতরাং প্রসবের সময় হাস- 
পাতালে জায়গা পায় "অর্থাৎ. একজন 
স্থানীয় ইংরেজ মহিলা বাণ্যত হয়। 

কিন্তু এদেশের হাসপাতালে শত- 
করা 'বিয়াল্পশ জন ডাস্তার কমনওয়েলথের। 
ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নার্স আছে প্রচুর! তারা 
না থাকলে ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস অচল 
হয়ে যেত। 
' যখন এই সব ডান্তার আসে ন 
তখন কি হাসপাতাল "ছল না। 

তর্কের কোনাদন "সমাধান হয় 'না। 
তবে যদি "মন খুলে বলে, তোমাদের রগ 
ফালো, তোমাদের দেখতে খারাপ । গায়ের 
রঙের মান-মর্যাদা আমাদের কাছে সবার 
ওপরে। তাহলে 'মেনে নিতে হবে সব! 
কিন্তু মুখে কেন স্বীকার করবে না, বর্ণ 
- বিদ্বেষের আঁস্তত্ব। সভ্য জগতের ডপ্রো- 
মাসি। = 

ইমিগ্রেশনের কথা হচ্ছিল। ভদ্রলোক 
পোস্ট অফিসে কাজ করেন! বলেন, এই 
তা কয়েক বছর আগের-কথা। প্রথম যখন 


৮. ফালো লোক কাজে যোগ দিল, একেবারে 


গেয়ো ছিল! ভেবে পেতাম না ওদের 
সঙ্গে বর করে একজোটে কাজ-করব। এখন 


কিন্তু ওরা পাকা ইংরেন-প্.রোপ্যার 


জেরাল্ড নবারু এম-পি বিরাট গোঁফ- 
ওয়ালা কমেডি্লানের মত দেখতে । তানি 
টোরি পার্টির মিটিং-এ পাওয়েলের হয়ে 
এক-হাত লড়েছেন। অন্য একজন এম-পি 


নবারুকে দমাবার কোন পথ না পেয়ে 


বললেন, আম ব্যান্তগতভাবে তাঁকে চান 
না হলে বলতাম খবরের কাগজে পাবাঁল- 
সিটির জন্যে এইসব বলছেন। 
কুইনটিন হুগ খ্মর সংযত, ও ভালো কস্তুতা 
ধদয়েছেন। আরও বলেছেন তাঁর মা 
আমোরকান। -রর্ণাকদ্রেষ নিয়ে কি জবালা 
তা মা'র কাছে জেতেছেন। আর তার রাবা 
আয়াল্যাণ্ডের, ধরতে . গেলে. গিতীনই তো 
জর্জ ব্লাউন মজার কথা বলেছেন” তাঁর 
পূর্বশ্রূষ আফ্লাল্মান্ড থেকে এসেছেন 
তাঁর স্মী জু। একবার ফ্যাঁসস্টের দল 
তাঁর স্তীকে মারধোর করে আর কি? 
তাঁর নিজের কালো চুল, লম্বা নাক। 
অনেকে তাঁকেও জু বলে প্রচার করেছে। 
এতো হাত্ামার” পেছনে “Race 


Relations” [বল । পার্লামেপ্টে আলো- 


চনা হচ্ছ্েযাতে কালো লোকের সাধারণ 
জীবনযাত্রা দুর্ভোগ না ভুগতে হয়। 
চাকার, বাঁড়ভাড়া, ইন্সিওরেল্স ব্যাপারে 
কোন রকম বাছবিচার করা না হয়! অগ্ন্যুৎ- 
পাতের কারণ তাই। এতে নাক ইংবেজের 
সাধের ব্যাক্তস্বাধীনতা চুবগার করা হবে। 
অবশ্য এবলেও আপোষেব কথা বলা 
হয়েছে। এগুলো ক্রিমিনাল অপবাধ নয়। 
একজন এর পরিচয় দিবেছেন Toothless 


Bulldog তাতেই এই বিস্ফোবণ। আর 


দেশের ত্রাণকর্তা হিসেবে দেখা দিয়েছেন 
পাওয়েল। 

ইনক পাওয়েলের যুগান্তকারণ বন্তুতার 
অংশাঁবশেষ তুলে দিই £ঃ ভগবান যাকে 
ধ্বংস করতে চান প্রথমে তার গাথা খারাপ 
করে দেন। আমরা নিশ্চয় পাগল হয়ে 
গেছি না হলে বছরে পণ্চাশ হাজার 
শাবদেশধকে আসতে দিই। মনে হচ্ছে এই 
কাঠ সংগ্রহ করছে। 

বাঁচার একমাত্র পথ দরজায় হুড়কো 
লাঙ্গান। ‘আর একজন কালো জোককেও 
আসতে দেওয়া হবে না! যারা সশরীরে 
বিরাজ -করছে তাদেরও নিজের দেশে 
পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হোক। তার 
বদলে সরকার (কিনা দেশকে -উপহাব 'দচ্ছে 
Race Relations Bill. এ তো বারুদে 
আগুন জবালার ব্যবস্থা । 

পাওয়েলের এক ভোটার সোঁদন দুঃখ 
করেছে। তার তন ছেলে, 'তিনজনেই' 


গ্রামার স্কুল পাশ করা। সেই ছেহোরা যত" 





দিন না এদেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে 
যায় তাব মনে শান্ত নেই। নিজের দেশের 
ওপর আস্থা নেই এর চেয়ে দুখের কথা 
জার ক হতে পারে। 
বুটনরা গনজের দেশে পরবাসী । 
সন্তান প্রসবের সময় হাসপাতালে সীট 
পায় না। তাদের ছেলেরা স্কুলে জায়গা 
পায় না! তাদের বাঁড় তাদের পল্লশর 
রূপ দেখলে চেনা যায় না। তাদের. পাঁর- 
কঙ্পনা তাদের ভাঁবষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! 
Race Relations আইন পাশ হলে 
ইংরেজের সকল স্বাধীনতা নষ্ট হবে। 
গৃহশান্তি ষাবে। সুখ-সুবধে সব 
গবদেশশদেব হাতে যাবে। 
ভাঁবধ্যৎকালের কথা মনে হলে তান 
ধচান্তিত হয়ে পড়েন। শীবগত 'দনের 
বোমানদের মত তান দেখতে পান টাই" 
বাব নদীতে বন্তবন্যা বয়ে চলেছে। 
এবার ঘটনা 'দয়ে তার বর্ণনার 
ঙমর্থন। এক বিধবা বৃদ্ধা। স্বামী যুদ্ধে, 
মারা যান। সাতখানা ঘরওযালা বাঁড় 
[িয়েছেন। ঘর ভাড়া দিয়ে সংসার চলে! 
শ্রকেব-পর-এক বাঁড় কালো লোক কনে 
নিচ্ছে। শাল্ত পল্লী হল হৈচৈ আর 
ছট্গোলের জায়গা । মড়ার ওপর খাঁড়ার 
ধা। সাদা ভাড়াটেরা একে একে উঠে 
1গেল। কালো লোক ভাড়া নিতে এসৌছল 
ভার বাঁড়। তান প্রত্যাখ্যান করেছেন! 


ঠচঠি ফেলার বাক্সে বিষ্ঠা চনাকয়ে 'দিয়েছে। 
ধতনি বাজার করতে পথে বেরোলে ছেলেরা 
ধুর দাঁড় বের করা 'নগ্রে িকানিনির 
দল চিৎকার করে 4690181190৮, তারা 
ইংরেজী জানে না তবে রেশিয়ালিস্ট কথাটা 
ঠক জানে। এই আইন পাশ হলে ভর্ু- 
মহিলার বিশ্বাস তান জেলে যাবেন। 
ধৃতান ক সাঁত্য এত অপরাধী 


জয়ন্ত দাহ 


মাছের পরাখ বুকে [নয় 
চাকার একটা পেয়ে গেলাম! 


পাড়ার লোকের মুখের ওপর 


মতো মুঠো হাঁসির চাকার ছুড়ে মারব। 
চোদ্দপ্‌রুষ বেকার ছিলাম - 
চাকরি একটা পেয়ে গেলাম। 

হাঁসর চাকাতি। 


বলা বাহুল্য, এই মুখরোচক গল্প 
নানান জায়গায় ঘটেছে বলে শোনা যায়। 
টোলাঁভিশন, সংবাদপত্র বহভাবে চেষ্টা 
কবেছেন সেই বৃদ্ধাকে খুজে বের করার 
জন্যে। যার আঁস্তত্ব নেই তাকে বের 
করবে কোথা থেকে। তবে পাওয়েল 
গৃহ'স্টারয়ার পাঁরচয় পাওয়া গেছে। সাদা 
ছোকরার দল “পাওয়েল” “পাওয়েল” 
ধান তুলে কালো লোকদের মারধোর 
করেছে। 

ইনক পাওয়েল সাধারণ স্কুল মাস্টারের 
ছেলে। আঁত সাধারণ ঘরের ছেলে টোঁর 
পার্টির মাথায় বয়ুবে ভাবা কণ্টকর। 
কিন্তু পাওযেলের শ্বাস 1তানই টোঁর 
পাটির আঁবসংবাদী নেতা। ম্যাক- 
ধমলানের প্রদত্যাগের পর থেকে ওই তাঁর 
ধ্যান-জ্ঞান। তাই স্যার আলেক ডগলাস 
'হউমের মাল্সভায় যোগ দিতে অস্বধকার 
কবেন। টেড ধহথের সংগে প্রা্তদ্বান্দ্বতা 
করেন পাঁ্টর নেতা হবাব জন্যে। মাঝে 
মাঝে বাণী ছাড়েন_তা হল পাওযেল- 
কেউ বলে তা অনেকটা টো'র 


পাওয়েল অনেক ভেবোঁচচ্তে কাজ 
করেন। বৃকেছেন। এই একটা ব্যয় 
যা ভাঁঙয়ে লোককে নাড়া দেওয়া যায়। 
তাই পার্ট টপকে সরাসার তিনি জনসাধা- 
ফ্ণের কাছে আবেদন করলেন--তিনি 
হবেন জনগণের িরো-ডেমক্রেটিক নেতা । 
কেউ বা বলেন, বিলেতের ভি গ্যল। 

অন্য ছায়া মন্দ ইয়ান ম্যাকলাউড 
শকছুু আগে বলেছিলেন, পাওয়েলের 
মিহষান্রী 'তান। একই ট্রেনে চড়েন, 
তবে কয়েক স্টেশন আগে তান নেমে 
পড়েন কারণ সে ট্রেন যেভাবে চলে একট, 
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দুরে গিয়ে কোথাও ধাক্কা, খেয়ে 
ভেঙে চুরমার হবে। পাওয়েল তাঁর চেয়ে _ 
বেশি হ্দান্তবাদী তবে পাওয়েল আঁতাঁরন্ত 
যান্তর পেছনে ছোটেন। - 


অসওয়ান্ড বা আ্যাডলফ পাওয়েল। 
অসওয়াল্ড মোসলে 'বিলেতের ফ্যাঁসস্ট 
নৈতা। আ্যাডলফ ইলেন হিটলার । 
Powell is Foul রবও উঠেছে। 

এক লেবার এম-পি বলেছেন, 
পাওয়েলের কন্তুতায় কালো লোকের বদলে 
জ? বাঁসয়ে দিলে দেখা যাবে ১৯৩০ সালের 
নাৎমীবাদখ প্রচার! 

কিন্তু কালো হাঁরণ চোখ দেখলেও ক 
লোকে রঙের জন্যে মুখ ঘ্ারয়ে চলে 
যাবে। হয়ত। তবে গত তন সপ্তাহ 
ধরে “What a wonderful world” 


"গানের রেকর্ড বাজাবে সব চেয়ে বোশ 


বাকি হয়েছে। যাকে বলে হিট প্যারেড। 
সে রেকর্ডের গায়ক লুই আরম স্ট্রং এক- 
জন আবলুশ কালো রঙের লোক। 
কভেন্ট গার্ডেন বাজারের এক পোর্টার 
পাওয়েলকে গোলাপের গুচ্ছ উপহার 
পাঠিরেছেন কৃতজ্ঞতা জানাতে । ভাবাঁছলাম, 
আরও সংগত হত আপেল পাঠালে। 
যা ইভ এ্যাডমকে 


নখ 





সামাজিক, ও রাহী পরিবেশের 


'প্নশ্নের উদ্রেক করেছে। আপনাদের প্রত্যাশা 


যেখানে ছিল যৎসামান্য এবং দাঁব করার 
অধিকারও ছিল সশীমত সেখানে বান 
দানের অজস্র বর্ষণ স্বভাবতই আপনাদের 
চ্তাঁমভত করেছে। আপনারা তুলনা করে 
দেখেছেন একাধারে এত এশ্বর্য পূর্বে বা 
বর্তমানে কোনো দেশে কোনো ভাণ্ডারগই 
উন্মুন্ত করেন নি, কোনো দাতাই দেন ন। 
ধূবষয়াটর ব্যা্যাব জন্য উৎসুক হয়ে 
আপনারা সশীক্ষকদেব কাছ থেকে উনিশ 
শতকের বেনেসাসের মাঁহমা শুনেছেন, 
অথবা শুনেহেন উপানষদ-কালিদাস: 
পদাবলণর প্রভাব। রবীন্দ্রনাথেব পল্ল- 
পাঁরকমা অথবা মহৃর্ধপাঁরবারের দান 
প্রভ়ীতও মুহুর্মুহু আপনাদের কর্ণগোচর 
হয়েছে। কিন্তু রবাঁন্দ্রাবর্ভাবের অনুকূলে 
এসব তথ্য শোনার পর এবং সম্মাত 
প্রকাশের পরও আপনাদের মৌল জিজ্ঞাসা 
বোধহয় তেমনি অনির্বাণ থেকে গেছে। 
সে জিজ্ঞাসা হল-এত বৈচিন্য এবং 
বৈপরাত্য সহ একাধারে এই শান্তর প্রকাশ 
ঘটল কিভাবে? একটা সমগ্র জাতির 
ফজ্পনা এবং বাস্তব, অতাঁত ও বর্তমান 
নিয়ে এবং ভাবীকালের ভূমিকা বহন করে, 
,আমরা প্রস্তুত নই এমন সময়ে এই শান্ত 
ফী কবে প্রমূর্ত হলঃ বোধ হয়, এ 
প্রম্নের নিঃশেষ উত্তর অসম্ভব এবং আজ- 
কের প্রয়াসে আমাদেরই ভিন্ন একট 
যুগের দস্টান্ত পৃথকভাবে একটা কার্ষ- 
ফ্লারণসতন্র যাঁদচ আমরা আভাসিত করছি। 
তবু সমগ্র রবাল্দ্র-রচনার পাঠকের কাছে 
একটা 'বাস্মত মহ্মাবোধের সঙ্গেই এই 
মহাজীবনপাঁরচারকের স্ব্ন চিন্তা ও 
কর্মের কালসংগৃত চিবাদনই জিজ্ঞাসিত 
হতে থাকবে। 

এদেশের প্রাচীন মনস্বীদের ধারণায় 
কাল, জীব এবং কর্ম এগ্ীল অনাদাসদ্ধ 
তত্ব; এগুলি পরস্পর-সাপেক্ষও বটে, 
কারণ, এদের প্রত্যেকাটই মূল সৃদ্টি- 
স্বরূপেব অঞ্গীভুত, অনুগত এবং 
সহায়ক। এ তিনটি বাচ্ছন করে দেখলে 


মানান্‌ অসংগাতির উদ্ভব আঁনবার্য। এদের 
কোনও একটি মাত্র অংশকে চূড়ান্তভাবে 
বিবেচনা করতে গেলে একদেশদার্শত 


হয়ে পড়ে। কিন্তু কোনো ঘটনায় ইতি- 
হাসানুগত কার্কারণ-পরম্পরার অন্- 
সম্ধান ও বিশ্লেষণ ঠিক সেকালের 


তাহলে সে বিচার অস্থায়ী হতে বাধ্য! 
মোগল শাসনের ইতিবৃন্তকার আবুল- 
ফজলেব অসাধারণ সমাহরণ শান্ত এবং 
শৃঙ্খলাবোধের প্রশংসা করেও আধ্ীনক 
এতিহাঁসক তা থেকে জনশ্রাত এবং 
আঁতরেক বর্জন করেই সত্যের সন্ধান করে 
থাকেন। স্বয়ং রবান্দ্রনাথও ব্যাখ্যা-বচরে 
নিছক বর্তমানের উপর নভভরের নিন্দা 


. করেছেন নানাভাবে । এই সত্যের দারবস্তা 


স্বীকার করেও আর্জ একথা স্বচ্ছন্দে বলা 
যায় যে আমরা আংশিকভাবে কালান্তরে 
পদক্ষেপ করোছ। রবীন্দ্র-ষুগের অবসান 
ঘটে ন, আত্যান্তকভাবে তা কোনাঁদন 
ঘটতেও পারে না, তাঁর সামীগ্রক প্রভাব- 
জাত নবচৈতন্যের জাগরণ হয়ত বা প্রারব্ধ 
হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে শিক্ষার 
বাকরণ এবং মানুষের দায়িত্ববোধ ও 
স্বাঁধকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এই প্রভাবের 
প্রথম পর্যাধ চিঁহৃত হবে। এমন সময়ে 
রবীন্দ্র-্যান্তত্ব, রবীন্দ্রকতি এবং হযুগধর্ম 
নিয়ে ইতিহাস-সমীক্ষকদের আর একবার 
নতুন করে পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে! 
এই স্মত্রেই আমরা অগ্রসর হতে, সাহসী, 
হচ্ছি, যাঁদও মনে করছি আমাদের আজ- 
কের বন্তব্য এ স্মবৃহত চিন্তাবৃত্তের 
স্পর্শক মা হবে, তার বেশি কিছু নয়। 

আমাদের প্রস্তাব এই যে, বাঙলার 
পণ্চদশ-যোড়শ শতাব্দ এবং উন্াবংশ-ীবংশ 


অনেকটা আমাদের প্রত্যক্ষ পাঁরাচত, 
উনিশের অর্থাৎ রামমোহনের নংসকার- 
চিন্তার সময় থেকে মোটামুটি বিদ্যাসাগর- 
বাঁত্কমের কর্মসমাপ্ত ও তিরোধানেব কাল 
পর্যন্ত আমাদের প্রত্যক্ষের বাইরে, 
অনুমান-নর্ভর, কিন্তু এ-কাল সম্বন্ধে 
এত উপাদান আমাদের হাতে আছে যে 
অনুমানে দোষের অবকাশ খুবই কম। [ঠক 
এ সাম্ধিক্ষণে রবান্দ্রনাথেব নবকাব্যস্ফহর্তি 
এবং বিবেকানন্দের বৈপ্লীবক অভ্যুদয় 
অর্থাৎ বর্তমান শতাব্দের প্রারম্ভ থেকেই 
আমরা একাট প্রবল ভাবাবিপ্রবের সম্মুখীন 
হলাম। কিন্তু উাঁনশ শতকের কোম্ঠী- 
{বিচারে জামাদের ভুল যে না ঘটেছে এমন 
নয়। পাঁশ্চমার উপাঁনবেশ গঠনের ফলে 
অযাচিতভাবে যা পাওযা গেল এবং 
প্রার্থত যা পাওয়া গেল না তার তুলনা- 
মূলক মূল্যায়ন এতাঁদন আমরা কাঁর 'ন। 
পাশ্চমের সংস্পর্শে আমাদের গত 
দু'শতাব্দীর জড়তা এবং দৈন্যের কুহেলিকা 
অপসৃত হল। আমাদের স্বাধীন বৃদ্ধের 
জাগরণ হল। আধুনিক শিক্ষায় দীপু 
হয়ে আমরা প্রথানুগত্যকে সবেগে পরিহার 
করতে চাইলাম, কিন্তু এ উন্মাদনা আমাদের 
কতটুকু অংশে ঘটল ? এবং আমাদের মস্ত 
ক সম্পূর্ণ হল? আরও পাঁরদ্কাবভাবে 
বোঝাতে গেলে বলতে হয় যে রামমোহন- 
বিদ্যাসাগরের ব্যান্তস্বাতন্ত্য এবং সংস্কাব- 
ধারা যে-কোনও জাঁতর পক্ষে গোববের 
হলেও তাঁদের কর্মের প্রভাব দুবপ্রসারী 
হয়ে সাবা বাংলাকে  নিমন্জিত করতে 
ও কলকাতা অশ্চল এবং 'জ্রলা- 

উদ্বোধত-চৈতন্য 
আক ব্যান্তই এর তরঙ্গ- 
স্পন্দন অনুভব কবোছলেন। সাধারণভাবে 
গ্রাম বাঙলা ছিল শতবর্ষপূর্বেকাৰ 
ঈর্াদ্বেষময় জীবনধবিক্ষাব তাঁমবে এবং 
শহর বাঙ্‌লাব, বিশেষ কলকাতা জণ্চলেব 
দুই-তৃতয়াংশের স্বরূপ ফুটাঁছল দাশু 
রায়ের পাঁচাজতে, ঈশ্বর গুপ্তের বজ্ছো, 
হুতোমেব নকশায়, খেউড়-আখড়াই- 
বুলবাঁলব লড়াইয়ে মুতসহাদ্দ-বোশিষান: 
হাফসাহেব-বাবুতে। বাঙলার লক্ষাধক 
গ্রাম রইল আঠারো শতকের নিষ্প্রাণ 
সমাজের কবলে. ওপাঁনবোশকদের স্বাস্তি- 


' মুলক চিরস্থায়ী. বন্দোবস্তে।... অথাৎ 


নূতর্ন পাঁ্খরার নতনের : মত, নরযদগের ' 


নবটা : উৎকটভাবে - ফুটে ' উঠল যাঁদও 


কালবেলা এবং- 'াানাস্ত, প্যাহ এবং 
আধছটাক জামির 


আত-বর্ণের সুক্ষমূতম বিভেদ, অস্পৃশ্যতা' 
এবং কৌলশন্যের ৮পর্ধা, সেই ছল্নকন্থা 
এবং নগ্নবেশ, 


সম্ধ্যয়' সর্বস্ব সমর্পণের জন্য প্রস্তুত করে 


পার্থক্য বেড়েই চলতে লাগল ।' একে ঠিক 
রেনেসাঁস বা 'জন্মান্তর' বলবেন? এই 
দুঃসহ বাস্তব পরিস্থিতির একক চিত্রকর 
এবং করণে-বিলাপণ হলেন এই জাবনের 


তান মুখ্যভাবে দাহিত্যিক হয়েও সমাজ-- 


নাত, অর্থনীতি, শিক্ষানণীত এমন কি 


্াছনণীতির সঙ্গেও সংগ্রাম করেছেন, . 


গঠনম্‌লক - চিন্তা যখন দ্বাদোশকদের 
ভ্রিসীমানাতেও নেই, তখন আত্মশান্ত 
বিকাশের এবং স্বাবলন্বনের, পল্পীসংগঠনের, 
ফাঁষ ও কৃষকের সম্ক্লতির বিষয়ে চিন্তায় 
যে রীবালজম্‌-এব স্বাক্ষর তান রেখে 
গেছেন, যে সব দিকে আজ্জকের 'দনে 
ঠৈকে শিখেও আমরা সম্পূর্ণ শিখতে 
পারাঁছ কি না সন্দেহ, সেই প্রগাঁতশসলতার 
এবং পর্ণাঞ্গা চিন্ভার-রিষয় বিবেচনা করে 
তাঁকেই আধুনিক রেনেসাঁসেব প্রবর্তক- 
জপে এবং ফুগল্পচ্টা মহাপুরুষদের । সঙ্গে 
তুলনা করে দেখলে যথার্থ দেখা হয়। 


" করছেন দুর্ভাগা স্বদেশের "জন্য! 


'"জ্রীবনের প্লানি ক একই বস্তু। 


- > দান্ধাহক. ধনত 


ঠন তারি প্রকাশ এবং প্রভাব ফজ; এবং 
“তর, বলিষ্ঠ এবং সব মিলিয়ে ‘ আশ্চর্য 


“হলেও এতখানি বাস্তব, ও পারপূর্ণ ছিল টা 


না।, দেশচিন্তায় অর্থাৎ মনুষ্যত্বের ধ্যানে 


পর্যন্ত, সুন্দর থেকে কুৎসিত, দুখ, পাপ 
প্ল্নীবাসকে সংকুচিত ' 
অ'ড়স্ট করে কোনো এক চৈত্রের অকাল, 


এবং যাবতীয় প্লান সহ দেশের ধুলায় 
অশান্তভাবে পদচারণ করেছেন।, জম- 
কালীন অধিকাংশ ব্যান্তর মতামতের সঙ্গে 
তাঁর 'মত মেলে ন, কারণ, রূঢ় বাস্তবকে 


তাঁরাই গ্রহণ করতে পরাম্মুর্খ ছিলেন।, 


তাঁর দেশপ্রণীতি 'এবং মানবানুরাগ যে কাঁ 
পরিমাণ বাস্তব" এবং আন্তারক' তা তাঁর 
অন্য অজন্ত্র লেখা কেউ যাঁদ নাও পড়েন, 
শুধু রাশিয়ার চিঠি উল্টে দেখেন তাহলেই 


করতে পারবেন। বেখবেন/ 


অনুধাবন 
তান রুশ, বিপ্লবের ফলশ্রাততে যে 


পরিমাণ মুগ্ধ ও বিস্মিত হচ্ছেন, তার 
চতুগর্দপ চিন্তা করছেন এবং অশ্রু (বিদজ ন 
তবু 
কী আশ্চর্য, দেখুন, কেউ 'রবীহুনাথকে 


’ 


কল্পনাসোঁধে আরামপ্রয়াসী নীরো বলে-, 


8 


বিষয়টি হদ ধর্ম এবং জখবন। - কেউ 
প্রশ্ন করতে পারেন, ধর্মের ল্যান এবং 
প্রশ্ন 


প্রাতষ্ঠার জন্য, প্নবীন্দ্নাথ তো ধর্মের অরয়- . 


পতাকা তুলে ধরবার জন্য আসেন ছি। 
6087 - 


লি 


_ মনোষোগ 
নিবন্ধ করে সেকালে. ধর্ম এবং জীবন! 
পৃথক ছিল ক না তা ভেবে দেখতে যাগ [, 


আজকের প্রথাসদ্থ এবধ 
শাস্তানুগত ধর্মীচরণ মানুষের জশবন থেকে 
পৃথক হয়ে গেছে। এবং ধনের নামে 


ঘা চলছে তা থেকে অধর্মচরণের দক্টান্ত 
খুজে পাওয়া যাবে না। এর কারণ যে 
পাশ্চাত্য সংস্পর্শ তাও নয়। কারণ, 
পঞ্চদশ শতকের জীবনেই তা দেখা 'গয়ে* 
ছিল, এবং পুনঃ প্রারন্থ হয়েছিল অস্টা 
দশ শতাব্দীতে । এর কারণ, বৈষায়কতা, 
ভোগবাদ, মুষ্টিমেয় ব্যনিস্বার্থের উদ্ভব 
কিন্তু একাদশ দ্বাদশ প্রয়োদশ শতকে, 
তদ্তের ও সহজমতের প্রভাব ও মঙ্গল” 
ধর্মের উদ্ভব ও বিস্তারের কালে জীীবনা- 
চরণের সঙ্গে. ধর্মাচরণের সম্পর্ক ছিল 
নিবড়। আহায়ে-বিহারে, নিতাকর্মে 
ভশীতামশ্র দেবানভ'রতা সাধারণভাবে 
সৃমস্ত মানুষের স্বভাবে জাঁড়ত হয়ে 
পড়োছল। স্বভল্ম হয়ে নিজ ভোগ- 


প্রবৃত্তি চারতার্থ করার অবকাশ ছল 


চব্প।  বৌদ্ধতীন্নিক, হোক, সহজিয়া 
হোক, শঠক্ততন্মের 'সাধক হোক “বা মঙ্গাল- 
ধর্মের সেবক হোক এক ধরণের ধমববস্বাস 
সমস্ত জীবনকে জাঁড়ত 'মাশ্রত করে 
ছল যে জীবন 


পারে তখন ধর্মাচরণই জাবনাচরণ এবং 
জ্রগবনাচরণই ধর্মচরণ হয়ে পড়েছিল। 
এই- ্ধিআবস্থা ভাঙতে আরম্ভ করেছল্‌ 
পন্চদশ শতাব্দীতে । 

দিচ্ছেন 


দম্ভ কার বিষহার পূজে কোন জ্ছন। . 

ডিজি যার 
* 

ESOL TM? 

দনরবাধ বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান ॥ 


রঙ সু 


37৮ 
তারে বোলে সুকৃতি যে দোলা-ছোড়া চড়ে) 
দশ বিশ অন যার আগে পাছে লড়ে $= 


চর রর bl 
কুতর্ক ঘ্বাষয়া প্রব অধ্যাপক মরে। : 
ভান্ত,হেন নাম নাহ জনয়ে সংসারে 

জজ: | Le) ১ 


bh 


Ed 


দেহ-গেহ ব্যতিরিস্ত আর নাহি স্ফুরে ॥ 
ক * * 
গবধয়-সৃখেতে সব মজিল সংসারে॥ 

& -ইত্যাদ। 
এই ধমের গ্লাঁন বা অন্য ভাষায় চাঁরাত্রক 
অবনাত, কেবল নবদ্বীপ ও পাশ্ববত 
অগ্চলেই নয়, বাঙলার বৃহৎ জনপদগহলতে 
এবং অন্যান্য শহরেও ব্যাপ্ত হয়ে।ছল। 
কোৌলান্যপ্রথার প্রসার, তুকা-পঠান 
অশ্থৈর্য, রাজদরবারে প্রাতষ্ঠাসম্পন্ব 
কর্মচারী ও ভূম্যাধকারীর আঁধক্য, 
নূতন ব্যবসারী সম্প্রদায়ের উদ্ভব 
এই বিপর্যয়ের কারণ বলে 
অন মাত হতে পারে। বাঙলার 
সমাজ-হীতহাস এখনও লেখা হয় নি, 
হলে দেখা যেত, এই সব অণ্তলে মাম্টমেয় 
লোকের এমন. একটি শ্রেণী গড়ে উঠেছিল 
ধা অর্থে এবং প্রাতপাভ্ততে, জ্ঞানাজনে 
এবং প্রতাপে বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর জীবন- 
ধারা থেকে পৃথক। অদ্বৈতের সিম্ধতা, 


এবং তন্তের সংস্কার ও গবেষণামূলক 
জ্ঞানের প্রসারে একালের সমাজরঙ্গমণ্ট 
একদিক দিয়ে যাঁদও গোৌরবোজ্জঃল দেখা 
গেল, কিন্তু পটপাঁরবর্তনেই যে ছাব প্রকাশ 


পেলো তা আশ্রয়হীন, ভয়ার্ত এবং 
অবজ্ঞাত-হওয়ার-ফলে দিশাহারা অগাঁণত 
মানুষের।  ভাগীরথী তাীরবতর্ট জনপদ- 
গলিতে শাস্ঘাঁটা তর্কের অহামকা এবং 
বিত্ত ও বর্ণের কৌলীন্যবোধ এমনই উগ্র 
হয়ে উঠেছিল যে তা সহজ মানাীবকতাকে 
আহত উৎপশীড়ত এবং প্রায় বিধবস্ত করে 
তুলেোছল।  শ্রীচৈতন্যও প্রথম তারুণ্যে 
শব্দার্থজ্ঞানের উন্নাসকতা থেকে মুক্ত 
ছিলেন না। অস্পৃশ্যতা এবং [হন্দ;- 
মুসলমান বিভেদবোধও যে একালে পাঁর- 
স্ফীত হয়ে উঠাছল তার প্রচুর প্রমাণ 
সাঁহত্যে বিক্ষিপ্ত রয়েছে। বিভ্ত- 
কৌলাীন্যের জন্য সমাজে যে চাঁরাত্রক 
অধঃপতন ঘটে তা বৃন্দাবনদাসের বহু 
বর্ণনায় স্পঘ্ট। ভূম্যাধকারের জন্যই 
সদ্বাবহার করেই হোক, যাঁরা দোলা-ঘোড়া 
চড়তেন, বিবাহ-অন্রপ্রাশনে লোক ব্যবহারে 
এ*্বষ' দেখাতেন বা পুতুল প্রস্তুত করে 
নানাভাবে আত্মঘোষণা করতেন তাঁরা বৃহ- 
স্তর সমাজজীবন থেকে কেবল পৃথক হয়েই 
পড়েন নি, সমাজকেও নিম্নে আকর্ষণ 
করাছিলেন। আড়ম্বর সহকারে মনসা- 
শীতলা পূজায়, ধর্মকে উপলক্ষ করে 
তাঁদের প্রবল আত্মঘোষণাই ধার্নক ও 
চারন্রবান সহজ-জাবনের-মানূষকে সন্ত্রস্ত 
করে তুলোছল। লোকধর্ম, হোক তা 
দেবতা-অপদেবতায় অন্ধাব*বাস_যা এক- 


দিন বণানবিশেষে প্রায় সমস্ত মানুষের 
জীবনের আশ্রয়স্থল ছিল, তা পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে অনুষ্ঠানমাত্র সম্বল হয়ে 
ব্যন্তিবশেষের দাক্ষণ্যের মধ্যে আবশ্ধ হয়ে 
পড়ল, অরণ্য বা ব্‌ক্ষতল থেকে উত্তোলিত 
হয়ে দেবতা যদ্যাঁপ প্রশস্ত নাটমান্দরের 
নিশ্চিন্ত আশ্রয় লাভ করলেন, তাঁকে 
নির্ভর করতে হল অধিকতর প্রতাপবান 
ব্যক্কাবশেষের রোষসন্তোষের উপর। 
আর পৃ্ঠপোধষিত মঙ্গলকাব্যের কাঁবগণ 
এ*দেরই কল্যাণকামনা করতে লাগলেন 
কাব্যারম্ভে--নায়েকের করহ্‌ কল্যাণ'। 
পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁরা ধমঠাকুরের গাজন- 
উৎসব প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই 
লক্ষ্য করেছেন যে দ্বারী-প্রতিহারী-বে্র- 
হস্ত ‘ভন্ত্যা’ আম্লায়ক ধর্মাধকর1ণক, 
অশ্ব-ছত্র-চতুর্দেলা কণ্ঠরোল এবং ঢক্কা- 
নিনাদ নিয়ে ধর্মপ্‌জায় সামন্ত ভু'ইয়াদের 
আত্মপ্রাতষ্ঠা, যুদ্ধযাত্রা এবং যুদ্ধজয় এই 
সেদিনও 'বিঘোষত হয়েছে। অথচ একদা 
এই ধর্মের উদ্ভব হয়োছল বল্লকা-তাঁরে, 
আর ইনি রাঢ়ের নিম্নবর্ণের মানুষের দুঃখ 
ও আনন্দের ঘনিষ্ঠ সহচর [ছিলেন। ধর্ম 


৩০৪ 


বা ধর্মঠাকুর যেমন ধর্মরাজে পাঁরণত হককে 
ছেন, তেমনি চণ্ডী রুূপান্তারত হয়েছেন 
মাহযাসুরমার্দনী 'দুর্গাতে, আর দশন্- 
দ্বাদশ-ব্রয়োদশ শতান্দীতে জাগ্রত ও 
জাবল্ত বাশুলী-পনাদনী-রংকন?, 
ভৈরব-পণ্ঠান*দ-মাদানা যাঁরা আভজাত 
প্রতিষ্ঠা এবং কাবাপ্রচার লাভ করতে পার” 
লেন না, তাঁরা বৃক্ষতল সম্বল করে এবং 
বাৎসাঁরক পূজা নিরে কথণ্চিৎ দিন যাপন 
করতে করতে কালের কাছে আমল”! “এ 
করলেন, কেউ বা প্রাতিষ্ঠাসম্পলা কোনও 
দেবতার প্রহরারুপে পুরোহত-জঞগ্গবাজ 
'নাক্ষপ্ত জলের ছটা পেয়ে আজও জ বন” 
ধারণ করছেন। আসল কথা হল এই ষে, 
এই সব দেবতা এককালে হগ।ণত জন- 
সাধারণের জাবনের কেন্দ্রাবন্দ, ছিল, 
তাদের নিজেদের ঠাকুর [হিল। উচ্চতর 
বর্ণের দ্বারাও এরা সনান (বিশ্বাসে এবং 
সমাদরে গৃহীত হয়ে সেকালে সমাজজ- 
জীবনের কেন্দ্রুবন্দ হরে পড়েছেন 
নিঃসন্দেহে । পণ্চদশ শতাব্দীতে দেব 
ব্যক্তিবশেষের কুক্ষিগত হরে পড়লে অগ- 
গিত মানুষ নিরাশ্রয় হয়ে পড়ল। কবি 





























বাধে॥ 
সে সব পাঁপন্ঠ দেখি মরূক পযাঁড়য়া। 
চল নাচক তোর নাগ গাযা॥ 


মূর্খ নাচ প্রাত কৃপা হইল তাঁহার॥ 
প্ডালাঁদ নাচয়ে প্রভুর গণগ্রামে। 
মি চরবরণী সবে নিন্দা জানে 


মা পাতত এবং নিতান্ত অবজ্ঞাত 
মানুষই যে তাঁর স্নেহ সর্বাধিক পেয়েছিল 
্ বিষয়ে জশীবনীকারেরা একমত ৷ 'নর- 
পেক্ষভাবেই একথা বলা যায় যে এই ঘটনায় 
হান পাঁতিতের ভগ্গবান্‌ঃ ধূঁলিস্পশশের 
নেমে এসেছিলেন। ‘তোমাকে স্পার্শ 
ক্স পর Cel 
ভগত সনাতনের উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্যের 

।.. ‘চণ্ডালোহাঁপ দ্বিজশ্রোম্ঠঃ হ'রিভাঁনত 


কেবল-নগরে নয়, পাতে পল্পশীতে অব- 
দ্ধ ধু ভাগৰমের জী, সে বাচন মন্ত! 





এতক্ষণে বোধ হয় আমার আয়াস 
অনেকটা লঘ; হয়ে আসছে, কারণ, আপ- 

মারা নিশ্চয়ই ধরেছেন যে এই জাবন্মৃসতি 
ভো এই বিংশ শতকে নতেন করে 
আপনারাও অনুভব করেছেন বুঝেছেন। 
অনুরূপ মানহযগ্রেত্ঠতাবাদের বাণী, অনু 
রুপ জাঁবন ও ধর্মের নিত্যসম্যন্ধ নিধা- 
ব্রণের প্রেরণা কোন্‌ সূত্র থেকে পাওয়া 
গেছে। পার্থক্য এই, সেক্ষেত্রে প্রেরখাদাতা 
একব্যান্ত, প্রকাশ বহর মধ্যে! এক্ষেত্রে 


 প্রৈরণা এবং প্রকাশ মুখ্যভাবে 


ঘটেছে। কন্তু আর একটু অগ্রসর হয়ে 
এ দুই ঘটনার সাম্যের দিক বিচার করা 
যাক। পণ্চদশ শতাব্দীতে মানুষের জীবনে 
যাঁন্তিকতা এবং ভাবশুন্যতা পাঁরব্যাপ্ত হয়ে 


যেমানুষ ভাবের, যে-মান'্য মনের, 





হল নূতন করে। 





এ ডালতে, 
অ।ফসকমা -কৃষকে জার ও গজাতে 
বি দুলত্থ্য হয়ে ডতল। একহ্‌ মধ্যে 

আবার হিন্দ-মুদলনান ।বরোধের উদ্ভব 
উনশশীবশ শতকের 
দবদেশা যাজদণ্ডের উ্লমবধামান স্পর্ধা 
পনেরো-শতকের অবস্থা থেকে বাহাত 
ভিন্ন, কার্যত একই। পনেরো শতকের 
দবদ্বান-ভূম্যাধকারণ- বাঁণকদের জ্ঞান বিস্ত 
ধ্াড়ম্বরের দম্ভ ও প্রতাপ একালের 
বৈদোশক শাসনের মূর্ত পারগ্রহ করে 
একই কার্ধকারতার গুনরাধণন্ত বান্ত ঘাটয়েছে। 
পলাশীর যুদ্ধে বৃহৎ এবং স্থায়ী কোনো 
সংঘর্ধই ঘটেনি এ আপনারা ভালো করেই 
জানেন। জনসাধারণের অজ্ঞাতে "সুড়ঙ্গ, 
পথের অন্ধকারে যা এল তাকে সামাঁজক 


দৈব ছাড়া আর কিছু বলা মায় না। 


ধৈষ্কবীয় ভাধের প্রসারের ফলে যে ভেদ- 
যুদ্ধ এবং ধাহাধর্মসংঘাত লুপ্ত হয়োছল, 
ঙান্তধর্মমতের প্রাদুভাবের সঙ্গে তা পুন" 
রুক্জীবত হল এবং বিদেশীর নিত্রিয় 
অপক্ষপাতের এবং সাক্িয় 'অভিলায়ে 
প্রবলতর হয়েই চলল। গ্রামের সঙ্গে নগ- 
রৈর বন্ধন সম্পূর্ণ ছন হয়ে গেল। 
ভাবুকতা এবং সাহত্যস্বাদ থেকে কোট 
কোট মানুষ বাঁপ্টত হয়ে পড়ল। এই 
জাতীয় দুদ“শার চিত্র প্রাতঘাত দিয়ে 


রবান্দর-চত্ত থেকে বহু কাঁবতা-নাটফ-প্রবন্ধ 


উৎসারিত করেছে। তাঁর রচনার ইতিহাস- 
সম্মত ব্যাখ্যার ‘Historical 
Interpretation’ যাঁদ কোনও মনীষী 
প্রবর্তন করতেন তাহলে দেখা যেত তাঁর 
সষ্টকার্যের  অদ্তত অর্ধেক সমাজ- 
কাঁবাচতত-সংঘাত থেকে প্রত্যক্ষভাবে 
উৎসাঁরত। আথাত, প্রীতঘাত, ব্যাকুলতা, 
অশ্রুমোচন এবং পথানর্দেশে তাঁর গদ্য 
প্রধ্ধগাঁল ধৃবাচত্রভাবে আমাদের ভাবময় 
জাগ্‌তির সহীয়ক হয়েছে সমাজের 
অবক্ষায়ত অবস্থা সম্বন্ধে ফি কী 


'পাঁরমাণ সচেতন তা উৎসাহ পাঠক তাঁর 


প্রবন্ধের পাতা খুললেই ভুঁরি ভর 
দ্টান্তের সম্ম্খণীন হবেন। 

পণ্তদশ এবং উনাঁবংশের যগধর্ম সাদশ্যে 
আর একট ঈবষয়েও প্রকট হয়েছে। নৃতন 
যখন আসে তখন বৈপ্লবিক রীতিতে এলেও 





তেমাঁন  জীনশ ৬ 
সংস্কারকদের।. ৯০ 


পু টা 





সাপ্তাহিক বগসমমতশ 
অনুকূল ধর্মসতের এবং বাঁতচন্দ্রের পরবার্ভত এবং হেমজল্রামর "বানা অল ঢোক ৯২ 
গুয় সবব্যিপী গ্রাভিভাব উপাদান ববেছে।  অর্থধান্‌ বার্যঘারা আলাদের প্রভ)।পত ভাগ হয | 
বৰে নন্দ বখেকটি বিয়ে তার চিত্ত বাসনালোকে নিয়ে বেভে গ্রে নি। এই বানত 
উদ্বোধত কবেছেন এমন মনে বৰা বায়। চেতনার যে অংশ গুড, অথচ যার ভন৬- রাবি বৃ £50 +" 


দুলভি ভাবের প্রাবন ঘাঁটয়ে রবান্্- নায় কর্মসংঘাতে জীবনযাত্রা অহবহ প্রত আব্ভ গন তো ০ 
মাথ আমাদের জীবন্মঘন্তি আনতে চেষে- বেগগৃখর হচ্ছে ভাব উদ্বোধন গোবাথত জজ্যনণেয হীন 
হেন। বদ্তৃত প্রবল ভাবেব আন্দেলন ছাড়া লেনেদীসের কর্মী আনা বাণ বেউই টিন তীথন দাহ ও 
যান্ততকর তা সাধ্যও নয়। মধ্সদন সনভব বরতে পাবেন নি! সাহ।ভক দেখো তই বিত 


সিকি 


ডু 
: 
2 


কিক 
CIID 


Radiant, 2 ts manatees 


{লাইফবয মেখে স্নান কবলেই তাজা ঝবঝরে হবেন। 
“এই চমৎকার সুস্থ পবিচ্ছ্ন ভাব থেকেই বুঝবেন ভাল সাবানের সবকিছু 
গুণ তো আছেই লাইফবযে, তারচেয়েও বেশী কি যেন আছে ! 





টিন: b 52-190 ৪০ (হি | 


পপ এবং ঘবশীন্দ্-ভাবনায় পুনশ্চ তার 
_ ভিত্তি সংস্থাঁপত হয়েছে। আশা করা 
যাক, এখনকার দ্বার্থানঠ কোলাহলের 


মধ্য দিষেই রবীন্দ্র-আভপ্রেত পাঁরশুস্ধ . 


নবজ্রীবন এবং মানুবের শ্রেপ্ঠতম প্রকাশ 
এদেশেই সম্ভব হবে। স্বন থেকে 
বাস্তবের মধ্যে এই 'বপ্রবকে সার্থক করে 


তুলবে, ধারণা অন:সারে, 
কোনও ব্যন্তিবশেষ নয়, মহামানব বা 
সর্বমানবসত্তা অর্থাৎ আচণ্ডালাঁদ্বজ 
অনসাধাবণু। | 


আমরা দেখোঁছ, চৈতন্য-প্রবুদ্ধ নব- 
মানবধর্ম অন্ধ শাস্ত এবং লোকাচারের 
তাঁর বরোর্ধষ] হলেও এবং জাতীয় মানসে 
তাব প্রভাব এখনও অন্তশ্চর অবস্থায় 
থাকলেও তার প্রবলতা দু'শ' বংসরের 
কালসামায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছে, অথচ 
ভনুরূপ নবীকরণ সহ উদ্ভূত বৌদ্ধধর্ম 
প্রায় সহস্র বংসর ধরে রাম্ট, জীবন, 
সাহিত্য ও শিল্পকে স্বচ্ছন্দে 'নয়ান্ত 
কবেছে। “এর কারণ ধর্ম করতে 
ধৈষশীল গবেষক ছাত্রদের অনুরোধ 
জানাই। আপাতত আমাদের মনে হয়, 
পাঠান শাসনের উপলক্ষে, আমাদের জাতীয় 
চাঁরত যে-পারমাণ বিপর্যস্ত হয়োছল তাতে 
সমুচ্চ ভাবমাহমাকে স্থাঁয়ভাবে ধরে 
রাখার শান্ত তার ছিল না। এদিকে বৈষব- 
ধর্ম ব্যবহারিক জশবন সম্পর্কে বৌম্ধধর্ম 
থেকেও আঁধকতর উদাসীন 'ছিল। তৃণাদাপ 
সুনীচতা এবং তরুর ন্যায় সাহষুতার 
আদর্শ পাঁতত এবং অবজ্ঞাত মানুষকে 
উচ্চে তুলে ধরলেও যে-মানুষ বাস্তব 
জীবন এবং ধর্ম দুইই একত্র চায়, অথবা 
জীবনের মধ্যেই ধর্মকে বনাবড়ভাবে 


অনুরাগ-মাঁদরা এই শ্রীভ্রচ্ট, পরপদানত 
{দ্বেষ ও ঘৃণার সত্রে জাঁতবর্ণে বিভন্ত, 
ধবকৃতব্দ্ধি জনতাকে পূর্ণভাবে সংগঠিত 
2 
নয় বে বৈষবীয় দনতার প্রচারে আমরা 
[নয হারিয়ে ফেলেছি, কারণ, গাতত্য 
পূর্বেই ঘটেছে, আর 'ভিন্নক্ষেত্রে বৈফবা- 
রলতার গধ্যে পৌরুষের স্থানও যথেম্ট। 
শ্রীচৈতন্য বদরের মত কঠোরও ছিলেন। 
একথাও ঠিক নয় ষে, বৈষবধর্মে 
সংগোপনে ব্ৰাহ্মণ্য আভিজাত্য পারপ:ষ্ট 
করায় চক্রান্তই {নহাত ছল কারণ, 


সাপ্তাহিক বসমত 
আভিজাত্যের 'বরোধিতাতেই এই ধর্মের 
উদ্ভব। সে যাই হোক, জাঁবনের সববাষ্গীণ 
বিপ্লব, আজ আমরা যার বহুমান করাছি 
তা তখন সম্ভব হয় নি। এখন আনরা 
চাইছি জীবনকে পাঁরপূণ করে লাভ 
করতে, আঠারো শতক থেকে এখন পযন্ত 
ধর্ম থেকে জীবনের যে বিচ্ছেদ ঘটেহ তা 
সমূলে দূর করে উন্নত চারত্য এবং 
জশবনচর্যা নিয়ে আমরা আদর্শ সমাজ্র- 
বদ্ধতার মধ্যে বাঁচতে চাই! বলা বাহুলা, 
সেই প্রেরণা এবং সামাগ্রক সেই উপাদান 
আধাীনক মহাজীবনের কাঁবই রেখে 
গেছেন। আমরা আমাদের পূর্বসংস্কারদহ্ষ্ট 
ব্যাখ্যায় এবং বিতকে সেই অযাচিত সহজ 
দানকে যেন প্রাপ্তমাল্য অন্ধের মত 

আঁহত্রমে দূরে নিক্ষেপ না কারি। 
পাঁরশেষে কয়েকাট প্রসঞ্গ মাৱ 
উত্থাপন করে এই বিপ্রবনিষ্ঠ মহাকাঁব যে 


চাই। বিদ্বৎ পাঠকবর্গ ষদ্যাপ এগুলি 
পূর্বাহেই জানেন এবং ছাবছাত্রীবৃন্দেরও 
কিছু কিছু অবাহত থাকার কথাই, তবু 
আজকের এই বিশেষ প্রসন্গে এগুলির 
তাঁদের চিত্তে জাগতে 


পূর্বসূরীদের চলিত মার্গ পরিহার 'করে- 
ছেন। এ বিষয়ে তাঁর সংগাঁত যতটা বৈষব 
কাঁবকুলের সঙ্গে, তেমন মধুসূদন হেয- 
চন্দ্রাদর এমন ক বিহারীলালের সঙ্গেও 
নয়। দ্বিতীয়, পুরাতনের দিকে দ্‌ক্‌পাত 
না করে নূত্নকে বরণের নিদেশ তাঁর 
শ্ৰেষ্ঠ কাব্যরচনাগুলব প্রধানতম সংকেত । 
কালজীর্ণ সংস্কার থেকে মীস্তর বিষয় এবং 
স্থবিরতার উপর তত্র িতৃব্ণা প্রকাশে ?তাঁন 
অনন্যসদূশ। তৃতীয়, যান্ত্রিকতা, স্বার্থ 
কলুষিত প্রথা এবং আচারসর্বস্ঘতা থেকে 
মানুষকে উদ্ধার করে স্বমর্ষাদায় প্রাঁতান্ঠত 
দেখার আগ্রহ তাঁর কাব্যে, প্রবন্ধে, নাটকে 
শতবাক্যে উৎসা'রিত। চতুর্থ, যে জাতী য়তা- 
বাদ অন্ধভাবে অর্থাৎ বহু নটি সহ 
আত্মরক্ষা করতে চায় এবং মানুষকে আঘাত 
করতে দ্বিধা করে না, তান তার বিরোধী, 
কিল্তু বিশুদ্ধ এবং মানীবকতাপর্ণ 
জাতীয়তার তান নিতান্ত পক্ষপাতী । এই 
সূত্রে একাঁদকে বিদেশ শাসন এবং অন্য- 
“দিকে স্বদেশীষ দৈন্যের বিপক্ষে তানি 
অবিরাম লেখনী চালনা করেছেন। পণ্চম, 
প্রচালত রাজনশীতির নরম এবং গরম কোনও 
পদ্ধাতকেই সম্পূর্ণ মান্য না করে তিনি 
জাতিকে আত্মপ্রাত্ঠ হবার আহবান 
জানিয়েছিলেন। গঠনমূলক আত্মশান্তর 
অভাবে যে কাঁ দুর্বপাক ঘটে তা বোধ 
হয় আমরা আজ বুঝেছি। রাজনীতিক 


৩০৪৬ 


ব্যান্তবগের মধ্যে, একাঁদকে আপোষহশন 
Sn এবং অন্যাদকে গ্রামসহ, শ্রামক- 

সহ সংগঠনের উদ্যোগ 
রা সা 
ছিল। গাম্ধীজীর আত্মত্যাগময় ব্যান্তত্ব 
এবং অতুলনীবৰ জনজাগরণ সাধনের শান্ত 
তাঁকে মুগ্ধ করেছে, কিন্তু তাঁর অনুসৃত 
সব নীতিই এই তটস্থ দুষ্টার অভ্যর্থনা 
পায় নি। ঘম্তত কৃষকের দুর্দশার কথা 
বাঁঙ্কমচন্দ্র যাঁদচ আঁতসংক্ষপ্তভাবে প্রথম 
প্রকাশ করেন, সমাজ সংগঠ্নেব মূলাঁভূত 
নবষয়রূপে সমগ্রভাবে গ্রহণ করে পথানদেশ 
করা রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। 
এক্ষেত্রে কীষসমবায় প্রতিষ্ঠা, যৌথ ভাণ্ডার 
স্থাপন প্রভীত শীবষয়ে তার {দেশি 
নিতান্ত প্রগ্গাতিশীলতার পাঁরিচায়ক। 
দেখতে হবে, ভারতবর্ষে তখন শিল্পায়ন 
এবং শ্রামকজীবনসংকট প্রবল ছল না। 
তবু পশ্চিমের বাঁণকবৃত্ত পাম্দ্রীয় স্বাথের 
ও যাল্রকতার ক্রমশ ব্যাপ্তি লক্ষ্য করে এর 
ভাবী পাঁরণাম সম্পর্কে তিনিই প্রথম 
সাবধান করে 'দয়েছেন। সপ্তমত শিক্ষা, 
যা জাতীয় অগ্রগাঁতর প্রথমতম ব্যাপার সে 
সম্পর্কে কার্যকরভাবে আমূল পরিবর্তনের 


অগ্রগ্ামী। 


বাংলার ভাষাতত্ত্ব সমীক্ষা ও' স্বাধীন 
ব্যাকরণ রচনার পথপ্রদর্শন। ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের যথার্থ দঙ্ানর্ণয় সাহত্যবস 
গ্রহণের নতুন পথ নির্মাণ প্রস্াতি আরও 
ছু ছোটখাটো বষয়ের উল্লেখ না 
করলেও চলে। 

এ সমস্ত িববেচনা করে রবী ন্দ্নাথকে 
শুধু আত্মমগ্ন কবি ও রুপ- 
দক্ষ শৃহসেবে গ্রহণ না করে 
যুগমানব এবং জাঁবনপথ পারচায়ক 
গহসেবে বরণ করাই লমশচীন। তান 
অবতার নন, কিন্তু তাঁর প্রকাশকে সামাগ্রক 
দৃণ্টিতে দেখলে অবতারের কাষের সম্দে 
তাঁব কার্ষের পার্থকাও তেমন দেখা যাবে 
না। আর কালাবিলম্ব না ঘাঁটয়ে তাঁর পথ- 


করে আজকের প্রসঙ্গ শেষ কাঁর। 





ভাত উৎসাহী গোয়েন্দার শাস্তি 


১৯৩০-এর - পয়লা ডসেবর-- 
আদালত গৃহে কাঠগড়ায় ঢুকেই অধে্দু 
গুহের সঙ্গে দ্যান্ট বিনিময় হলো। 
ইচ্গিতে স্পষ্ট বুঝলাম প্ল্যান অন্যবায়ী 
রামকৃ্ক ও কালী চক্ষবতাঁঁ মিঃ ক্রেগের . 


- প্রাণদশ্ডাজ্ঞা কার্যে পারণত করতে চলে 


গেছে-এবং এখনও সেই সংবাদের জন্য 
অপেক্ষা করছে। আমরা মিঃ ক্রেগের ঘৃত্যু 
সংবাদের অপেক্ষার থাকলেও ইতিমধ্যে 
আমাদের আশা নিম্‌ল করে'ব্যতিক্রন ঘটে 


হত্যাকাণ্ড! ভুলবশত আততায়ীর 
'গুলীতে আই, জি মিঃ ক্রেগের পারবর্তে 


দুইজন 
পাঁরচয় তখনও অন্য কেউ না জানলেও 
আমাদের তা জানতে বাঁক ছিল না। গুলী 


করার পরমহ্তেই রামকৃষ্ণ ও কালা 
বুঝতে পেবোছল যে তাদের শিকার 


নিষ্কৃতি পেয়ে গেল! এই অক্ষমতার গ্লানি 
ও অকৃতকার্থতাব অসহ্য যন্ত্রণা তাদের মন 
এতথাণন মারাত্মকভাবে আচ্ছা কবে তোলে 
যে তাবা নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধেও 
একেবাবে উদাসীন হয়ে পড়ে। এইবুপ 
একট প্রাতকুল মানাঁসক অবস্থায় তারা 
ট্রাক, বোডের উপর ধরা পড়ল! স্পেশাল 


আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে পৃথকভাবে পাখা 


: হয়। দ্বামকৃফকে condemned cell 


বসে ফাঁপীর অপেক্ষায় দিন গুণতে হচ্ছে_ 


আর কালী জেলের অন্য প্রান্তে 'ভল্ 


একাঁট সেলে কাল কাটাচ্ছে! 
রামকৃকের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য 
মাস্টারদা ও 'নর্মলদা চেষ্টা করে চলেছেন। 
ইতিমধ্যে কলকাতার আমাদের দলের 
সভ্যবা এদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা 


করতে সক্ষম হর। নিরীহ আত্মীয়", 


আত্মীয্না সেজে না গেলে রামকৃষ্ণের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করা সম্ভব ছিল না। প্রীতিলতা 
ওয়াদ্দাদার রামকৃষ্ণের আত্মীয়ার পাঁরচয়ে 
পুলিশের চোখে ধুলা দিয়ে আলিপুর 
জেলে বহুবার তার সঙ্গে দেখা করেন। 

রামকৃষ্ণ মেধাবী, বাত্তিপ্রাপ্ত কৃতী 
ছান্র। প্রণীভলতাও অনুরূপ বাস্তিপ্রাপ্তা 
শিক্ষাজগতে তাদের এই পাঁর- 


জালের ও জানলার এপারে ও ওপারে থেকে 


'দেখা করার নরম এবং সাক্ষাৎকারীদের 


মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব থাকার দরুণ একটু 
জোরে জোরেই কথা বলতে হয় 


'অনসকতার সুযোগে দু-একটা প্রয়োজনীয় 
কথাও বলা চলে। 


সে যুগে প্ীলশকে ফাঁক দিযে এই- 
রূপ বিপ্লবী সাথীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাও 
িবশেষ একপ্রকার ৪৭ventটUure ছিলা। 
পঃটদির সেহাসিনী গ্রাঞ্গুলশ) কাছে 
শুনেছি তিনিও সেইদিন এইরুপ একটি 
রোমাণ্ডের সুযোগ গ্রহণ করার দুদ“মন*য় 
ইচ্ছা প্রাতরোধ করতে পারেন নি। তিনিও 
রামকৃষ্ণের সঙ্গে জেলে দেখা করেছেন। 


নজন কানাকক্ষে মৃত্যু প্রতীক্ষায় নিঃসঙ্গ 
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হয়ে পড়েছল! প্*টদ এক ফাকে তাবে 
জানান যে তাঁরই পাঁরচর্যাথ আমরা চন্দন- 
নগরে আত্মগাপন করে ছিলাম। এই কথা 
জানার পর রামকৃযঃ় আবেগছুধ কণ্ঠে 


পুটাঁদকে বলল--“{দাদ আপনাদের 
সবাইকে ছেড়ে চলোছি। বিপ্লবীদের চির" 


{বয়োগ যতই মর্মান্তক হোক না কেন-; 
ুইখ ঝুকে নিবে আমাকে পবগাবে পাড়ি 
দিতে হচ্ছে। জানি না পবগানে কি 
আছে_যাঁদ পরাধীন ভাবতে আবাব জল্মা- 
গ্রহণ করি তবে নিষ্ঠার সঙ্গে স্বাধীনতা 
যুদ্ধে আবাব প্রাণ দেবো। মাস্টারদা ও 
মতা ক্ষমা করেন, |" 

রামকৃষের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসাঁছল। 
পঃট্যাদও বিষ ভাবাক্রান্ত মনে তাকে 
সান্তনা দিয়ে বললেন-_“দ্বাধীনতার 
রন্তক্ষয়ী সংগ্রামে_ ভুল-ভ্রান্ত, সক্ষম ও 
অক্ষম, সফল ও নিষ্ফল ঘটনা বাছাই করা 
যায় না। সংগ্রামের ব্যাপক রূপকে 
সম্মাষ্টগতভাবে বুঝতে হয়-বাঁচ্ছনন ঘট- 
নার সফলতা ও 'ীনম্ফষলতাব মাপকাঠিত্রে 
তা বিচার করলে তোমাব ভুল হবে। 
তোমার অক্ষমতাব কথাই ওঠে না ভাই! 
তোমার আত্মত্যাগের সঠিক ম্‌লাাযন করতে 
ইতিহাস কখনও ভুল করবে না।” বেদলা- 
ভরা মন 'শনষে পট্াদ বামকৃফেব কাছ 
থেকে বিদায় নিয়ে এলেন! 

অনুরূপ অক্ষমতার কথা বলে-_বাম- 
কৃষ্ণ প্রীঁতিব কাছেও বহুবার মনেব "লাঁন 
প্রকাশ করেছে। রাণকৃষ্ণের মানাদক গ্রাতি- 
ক্রিয়ার কথা প্রীতির কাছ থেক জানবর 
সুযোগ আমার না হলেও পদট্যাদন কাছে 
আমি সব শুনোৌছ। রামকৃষেধ বিস্তারিত 
সংবাদ মাস্টারদা প্রশীতর কাছে পেতেন ও 
কোন উপায়ে তাকে জেল থেকে উদ্ধাব 
করা যায় কি না সে বিষয়ে খুব গল 
য়ে চিন্তা করতেন। জেলে বসে আমরাও 


। ভাবছিলাম রামকৃফকে ফাঁস থেকে 
কোনমতে বাঁচানো বায় কি না! 
রামকৃষের প্রাণদন্ডাজ্ঞা রোধ করার 
জন্য গণেশ ও আমি একটি প্ল্যান স্থির 
করি। 
পাঠাই ও অধেন্দুকে মৌথিক 'বস্তআরত- 
রানির রাত হতো 


" . হওয়া চাই_নইলে ইংরেজ শাসকবর্গ তার 


কোন মূল্যই দেবে না। সেই অপহৃত 


সুইচ হাতে নিয়ে পাহারা দেবে টৌল- 
ফোনে ও চিঠিতে কর্তৃপক্ষকে জানয়ে 
দৈবে যে বন্দীকে "গ্রেনাইট বকের” উপর 


| সংক্ষেপে রামকৃফের জীবনের বিনিময়ে 
ইংরেজ প্রাতভূকে ০৪৪৪০ বাখার এই- 
কূপ বিস্তারত প্ল্যান আমরা মাস্টারদার 
কাছে পাঠাই । তিনিও এর কার্যকারিতা 
"সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে একমত 'ছিলেন। 
“তানি খুব আক্ষেপ করে অর্ধেন্দুর মারফং 
'ঘলে পাঠিয়োছলেন-_“আজ যাঁদ তোমরা 


সাংগঠনিক দুর্বনিতার জন্য মাস্টার- 
দাকে এই প্ল্যান বাঁতল্ল কর্তে .হয়োছল। 
তরপর-তারপর মাস্টারদার ফাঁসর 
বিনিময়ে উচ্চপদস্থ কোন ইংরেজকে 


প্ল্যানাটি মাস্টারদাকে- লিখিতভাবে - 


সাপ্তাহিক বসমত! 


Hostage পাখা. . চট্টগ্রস শাখার 
ইন্ডিয়ান রিপাবালকান আ্মি'র ক্ষমতা 


অনেক নিখ:ত প্ল্যানেরও অনেক ব্যৃতিরুম 
ঘটে। মিঃ ক্রেগের ক্ষেত্রেও সেইরূপ 
ব্যাতরুম বশতই তানি নি্কৃতি পেলেন 
এবং তাঁরই মত দেখতে একজন ভারতীয় 
আফসার বিপ্লবীদের বিল্রাদ্ত স্স্টর 
ফারণ হয়ে প্রাণ দিলেন! বৃটিশ সামাজ্য- 


আমাদের সঞ্গে 
নিয়ামত যোগাযোগ রেখে ফুবশীবদ্রোহের 
সর্বপ্রধান দ্বিতীয় প্র্যানটিকে রূপ দেবার? 


জন্য বিভন্ন অস্নশস্ ও বিস্ফোরক দ্রব্য 


সরবরাহের শ্রটহাঁন ব্যবস্থা করেছিলেন। 

গুপ্ত, পথে জেলের মধ্যে যাতে একাঁট 
ছঠ্চও প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য 
কর্তৃপক্ষের কি ভীষণ কড়াকাঁড়! কি 
কঠোর-কঠিন নিয়মকানুন ! তাদের কি 
অপাঁরসীম তৎপরতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম! 
জেলের প্রাতকৃল অবস্থা জেনেও 
অসম্ভবের বিরুদ্ধেই যেন আমাদের যুদ্ধ 
বলে মনে হয়ঠিক তেমানই একটি 
কঠিন অবস্থার মধ্যেই মাস্টারদাদেরও দন 
কাটাতে হয়েছে। গ্রামে গ্রামে সৈন্য শাবির 
তার মাঝে মাঝে প্ীলশের আঁতাঁরন্ত 


- ছাউনী, সাদা পোষাকে শত শত গোয়েন্দা 


নিযুন্ত, প্রাতাট গ্রামে vigilence 
কাঁমাট, প্ীলশ কর্মচারীদের একেবারে 
সাধারণ কনেস্টবলের পদ হতে উচ্চপদস্থ 
আঁফসারদেরও আত্মীয়স্বজন বন্ধ্ববান্ধব 
সবাইকে নিয়ে_িপ্লবশদের ও তাদের 
আস্তানার সংবাদ পাওয়ার জন্য কতৃপক্ষ 


এক ভয়াবহ জাল পেতোছল। পথে পথে 


ফটো দেওয়ালে দেওয়ালে আঠা দিরে 


" সেটে দেওয়া হয়েছে 


কর্তৃপক্ষের এইরূপ ততপরজাকে 


ঙগাপ্তাহক ধসমতণ 
'ঘানচাল ফরার জন্য মাস্টারদারা বিশেষ- ' গা ঢাকা দিয়ে চলাটাই তাঁদের কাছে করা সম্ভব, যাঁদ গেরিলা যুদ্ধের কাযদায় 
ভাবে নিরাপত্তার ধ্যবস্থা করতেন। ধরেই ্বাভাবক নিয়মে পাঁরণত হয়োছিল। কতগুলি পথঘাট বেছে জা রী 
নেওয়া যায়_গ্রপূর্ণ আস্তানার জম্ধান দিনে রাতে সমানে পুলিশ ও 'মালটারীর মাস্টারদারা গ্রামের পথঘাট, লদশনালা ও 
মাত কয়েকজন ছাড়া কেউ জানতো মা। টহল চলতো। কাজেই ‘রাতের আঁভসারও আলগা অবস্থান সম্বন্ধে বিশেষ 
সেইরূপ নির্ভরযোগ্য আস্তানায়ও তাঁরা খুব সহজ ধা আশঙ্কামূত্ত ছিল না। করে যে সব জায়গায় তাঁদের প্রধান প্রধান 
বেশিদিন থাকতেন না! ম্সাতির অন্ধকারে পুলিশ ও লটারী বেষ্টনীও উপেক্ষা কেন্দ্র ছল--ভালো খোঁজখবব রাখতেন। 


এ ee SY Sr Se নট১ ৬১ 
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| চি 
িগর্ড-টটগ্রাম 
] (প্ৰথন ধণ্ড ) 


কতৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 


ভি ও গ্রিগর্-টটগ্াম। 


আশা হুরা যাইতেছে খুব শ্লাপ্রই বহু মূল্যবান সরকারী 
7 ফুলিল ও বিভিন্ন অপরিহার্য নখিপত্র সম্বলিত পাণ্ডুলিপি 
| প্রকাশনের উপযুক্ত হইয়া যন্ত্রস্থ হইবে। 
| . _ইতিমধ্যে-= 
| | বছ বন্ধু-বান্ধব ও পাঠকবগের অনুৱোধে .. 
অনন্ত সিংহের লেখা | 
৪ ১৩ 
১ চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ 
দুইটি খণ্ডে আগামী জুন মাসে প্রকাশিত হইতেছে। 
ছাপার ক্ষাজ আশাতীত দ্রুতগতিতে চলিতেছে। 
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'বিপদসমূদ্রে যাঁদের বাস শত 
সাবধানতা সত্বেও অজানা বিপদ অতাঁকতে 
হানা দেবে না-সেইরুপ অবাস্তব চিন্তা 
তাঁরা কখনই করেন নি। তাই সেই সব 
বৈঠকের প্রয়োজন হলে শন্তরুর আহমন- 
বার্তা আগে থেকে জানবার জন্য বাজ 
চথানে দলের বাছাই করা সভ্যদের প্রহরায় 
গিষুত্ত লাথতেন। ১৯৩০ থেকে ১১৩৪ 
সাল পর্যন্ত তাঁরা প্যাীলশ ও াঁলটারীর 
হামা ও শত্তির বিরদ্ধে সমানে যুঝে 
চলোঁছলেন। র্‌ 


হত উর নির্মলদা, তারকেনশ্বয়,. 


গুলী করা হয়। 
প্যালশকে এই প্রকার শিক্ষা দেওয়া গেলে 
তবেই বিপ্লবীদের গাঁতাবাঁধ সম্বন্ধে তাদের 
উধসূক্য কিছু পাঁরমাপে নিশ্চয়ই হাস 
পাবে। সভ্যদের প্রতি মাস্টারদার এই 
নিদেশ ফলপ্রসূ হয়। সেই সময়ে. 
মাস্টারদা কানুনগোর পাড়ার কোন একাঁট 
{রশেষ আশ্রয়ে ছিলেন! ' সেই হেড" 
কোয়ার্টারে তারকেশ্বর, বীরেন দে, প্রমুখ 


. কখন িভাবে-কাতে দিয়ে, সেই িভল- বীরেন একা বন্দী করে। 


' পড়ে নি! 


কত ৮ শি - 


“সুবক সাথীরা .এক. গোপন বৈঠকে মিলিত করে ফেলন। পথিকের দুর্ভাগ্য ! তারক 


হয়। কয়েকটি :৪৫০ ব্যাসের আর্ম তাকে চিনে ফেলল-সে তারকের 
পাঠাবার জন্য মাস্টারদাকে 'লখোছলাম। শশাক্কের ক্ষমতা: ছিল না তারক ও 
গোয়েন্দা 
বারগুলি শহরে পাঠানো হবে সেই বিষয়ে প্রলিশের প্রধান, লক্ষ্য--আড়ালে থেকে 
* মাস্টারদা তারকেশবরের সঙ্গে পরামর্শ অনুসরণ করে বিল্পবীদের আস্তানার 
লা যার? সন্ধান পাওয়া শশান্কেরও আজ সেই 
ভার দেন। উদ্দেশ্যই 


দুজনেরই কাঁটবন্ধ রিভলবার হাতের - অন্তরালে চলে গেল। শশাঙ্ক ভটাচার্যও 
কাছে প্রস্তৃতা, 'দনের বেলা সাধারপত' প্রায় মায়া হয়ে ছুটে এসে দ: মাথা 
তারা রাস্তায় চলাফেরা করত না?" বিশেষ, য়াতায় থমকে দাঁড়াল কোনাঁদকে যাবে ? 
কারণেই বিপদের বতৃকি নিয়েও সোঁদন কপাল ঠুকে সে একটিতে ঢুকে পড়ল। 
তাদের দিনের আলোতে বেরোতে হলো দুটি রাস্তাতেই যে তার জন্যে রিভলবার 
দিনের বেলা বলেই সৌঁদন তারা আরো হাতে যম অপেক্ষা করছে তা তখনও 
অনেক বোঁশ. 'সভর্কৃতা। ও সাবধানতা সে অনুমান করতে পারে নি। যে পথে 
অবলম্বন করেছিল? তারক এগিয়ে চলেছে শশাঙ্কও সেই - 

মিলিটারণ ম্যানয়েলে পড়োছি_বৃদ্ধ- পথেই ছুটে চলল। 
ক্ষেতের. সীমানায় যেখানে শুর, বা. বিপক্ষ বুকতে “পারল, শশাঙ্ক বেপরোয়া হয়ে খুব 
দলের অতকিততি আঁবর্ভাবের' বিন্দুমাত্র, 61988 ৫1998: + করবে -- তারকের 


আরো বোঁশি সজাগ, ও সতক থাকে তার আঁর্ম রভলভারাঁটি নিশানা করে দু’ হার্তে 
জন্য কঠোর নির্দেশ আছে! ধরে তারক খড়ের গোলাটির আডালে আত্ম 

তারকেম্বর অবশ্য আঁর্ম ম্যানুয়েল: গোপন করে দাঁড়াল।' গোলাটির আড়াল 
কিন্তু বৈপ্লাবক দাঁয়ত্ববোধে - ঘুরে শশাঙ্ক' খোলা জায়গাটিতে এসে 
আত্মসচেতন ও বিচক্ষণ তারক-_পাছে কেউ পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই গড় গুম 
দূর থেকে তাদের অনুসরণ করে সেই শব্দে-ভারকের রিভলবার গর্জন করে ' 
আশক্কায় প্রাত পদক্ষেপে সজাগ দৃষ্টি উঠল। গ্ুলশীবদ্ধ শশান্ক মাটিতে ' 
রেখে চলেছে। এত সাবধানতার.'সঙ্গে-_ লুটিয়ে পড়ল। 
সম্তর্পণে' বাঁড়ব পিছনের দরজা দিয়ে 
বেরিয়ে আসা, সত্ত্বেও হঠাৎ. একজন সাধারণ 


হলো। : 
দুবষ্টতেই- ক গোয়েন্দা বলে সন্দেহ কবা- শীবস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তৃতকাদলে--িস্ফোরণে, 
যায়? তারকও তাকে গোয়েন্দা, বলে তারক -গুরুতরভাবে আহত হয়। তার 
সন্দেহ না করলেও” সে যে কেউই; হোক্‌ বাঁচার আশা ছিল না। হাতের ক্ষত -- 
না কেন-- তার দ্‌ষ্টিরি মধ্যে নিজেদের তখনও পুরোপাীর শুকায় নি-তাই এক * 
গন্ডর্য স্ধানটিতে নিশ্চয়ই উপাঁস্ধিত, হবে হাতে, ফায়ার করার মত তার জোর ছিল 
না তা সহজেই ধরে নেওয়া যায়৷ না রর 
পাঁথকটি সম্মন্ধে সঠিক ধারণা শশান্ককে গুলশী করে গ্রামের পথে 
করবার জন্য তারা একটি _কোঁশল তারক নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল ৷ মুমূর্ষু 
করল- রাস্তার একট বাঁক অবস্থায় শশাঙ্ককে পরে সরকারশী হাস- 


অবলম্বন 
- ঘুরে তারক খাঁনিক-দাঁড়িয়ে পড়ল-এবং পাভালে স্থানাল্তারত করা হয়। শহরে, 


একটু পরে: ফিরে গিয়ে পিছনের ফেলে: ও গ্রামে দারুণ চাণ্চল্যের সৃষ্টি হল 
আসা পথের দিকে ভাঁকয়ে দেখল সেই পলিশ ও মালটার অনেক গুণ বেশ 
"নিরীহ পাথিক” দত পদক্ষেপে এঁগয়ে. তৎপর হয়ে। উঠল,! মাস্টারদারাও তাঁদের 
আসছে। তারককে হঠাৎ ঘুরে এসে তার হেডকোয়া্টার, অন্ত জ্থানান্তাবির্ত 
গতি লক্ষ্য করতে দেখে. পাঁথক, একটু করলেন}, 
অপ্রস্তৃত হয়ে পড়ল ও তার গত মন্থর | 


৩০৫০. টা 


1 আক্াশড়া, 


তারক পরিচ্কার . ' 


যে 


RE CE ভর EY ENT 


মন বিষ হলে ছবিটা ঘুরিয়েফপিয়ে 
দোখ। ক্রমে ক্রমে শান্তির ছায়া দেহ- 
রে 
রি 


এসেছি আর কোনাঁদন 


দেখতে পাব না! এখনো মনে হয় কত 


কাছের, কত আপন প্রিয়... 

- দেবদারুগাছ। আম-হিজলের 
, খন। ধান-জমি, কচুরিপানায়- ভরতি 
গহুকুর। সাপলা পাতার ঢেউ। কলামি- 
লতায় ফাঁড়ং। আর- আর কলাগাছে 
ঘেরা শণের ঘর। 


" দূরে-অদুরে টি ট-ঢল 
ধলেনবর গা। আহা রে! কতকাল দে 
1 
চোখে বর্ষার ঢল নামে। সমস্ত দেহে 
কাঁরয়ে কাঁকয়ে. একটা যন্ত্রণ্য। 

খশ্ডিত হৃদয়ে সাপেব ছোবল কাঁটা- 
তার ডাঁঙয়ে ক্ষণে ক্ষণে আঘাত পদেযস। 
দংশনে-দংশনে সারা দেহ অঙ্গার করে 
ফেলে। রন্তকণিকা নীলবর্ণ হয়ে যায়। 

তখন গ্রামের ছাবটা বুকের ভিতর 
থেকে বের কবে, সোজাস্বাঞজভাবে, 
দোঁখ। 


মাতৃভামর। চিরদিনের জন্য 


স্মাতর পর স্মাঁত ভিড় করে। - 


পারা 
জনা হাঁরয়ে গেল। দেশ, বিদেশ হল। 
আবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেল। 
কেউ প্রতিবাদ করলো না। রুখে 
দাঁড়াল না। নিজ্বেরং_নিজেদের ঘর 
সামলাতে ব্যস্ত হয়ে গেল।- একজন 
বলে-অমুক মল্তী হবো। আর একজন 
বলে মকুট-তরবারি চাই! কেউ দেশের 
কথা তাঁলয়ে দেখল না। চিন্তা করলো 
না। না_কেউ না। 


পা বাড়াল। 


বাধির মত ছাড়িয়ে; গেল। ছোট-বড় 
সকলের মু দেশে 
চলো ।...... - 


হবে.--বহুদ্‌রে। স্তরাং  মারা-মমতা 
আগ করে শুন্য কলসী কাঁধে চলো! 
কেন না আমাদের বলতে- এখানে আর 
কিছুই থাকবে না! জন্মভূমিতে আন্ত 
' আমবা পরাধীন! 

অর্থবহ কথাগনীল শ্ুনতাম,- কুঝ- 
তাম না; কতই বা বয়েস! বড়জ্রোর নয়- 


৩৪৫৬ 


অনাগত ভাঁবষ্যতের কথা 





চোখের সামনে এখনো সেই দ্‌শ্যা- 
বলী। -মনে হয় এই সোঁদন_সেই নার- 
কয় পৈশাচিক ঘটনা ঘটে গেল। 

আগ্নন। দাউ-দাউ আগুন! দেবদারু- 
গাছ ছাঁড়য়ে ছাঁড়য়ে লক-লকিয়ে 


হৈ-হট্রগোল! চখংকার। কামার শব্দ। 
বাঁচাও-বাঁচাও 1 - মেরে ফেলল। মরে 
গেলুম। আ-উঃ মাগো-বাবাগো বাঁচাও 
পালাও। পালাও। চশৎকারের সোরগোল। 
কে যেন বললঃ ধলেশবরী গাঙে রন্তের 
ঢল। ঘোড়ামারা গ্রামের কেউ বেটে নেই 
সব খতম। পালাও নিরাপদ দেশে পালাও ।' 

মা আমাকে কোলে 'নয়ে কাঁগহে। 


শেষ দৃশ্যে আবদুল আঁজজের 
বীরত্ে সে যাত্রা গ্রাম রক্ষা পেয়োছল। 

সে যাত্রা মানরক্ষা হলেও দেশের 
সংসারে যে ভাঙন ধরলো আব থামলো 
না! তা ক্রমশ বাড়তে লাগল। 


ঘরবাড়ি, জাঁম-জিরাত ফেলে নিরাপদ 


. ভুমিতে আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে পাড় দল! 


মান রাখতে, স্বাধীন হতে . সাঁমানা 
55258 


"সকলের মনে 
প্রশ্নাক হবে, কোথায় যাবে। 
গিয়ে কিভাবে সংসার চলব 


শেষ নৌকায় পা দেবার দদশ্য এখনো 
জল জল করছে। 

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরের মেঝেয় মা, 
বাবা বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন। 


আমাকে 'নিষে আলোচনা হচ্ছে। বাবা 
বলছেনঃ শান্তিকে পাঠিয়ে দেই। 
মা উত্তর দিলঃ ওরে একা কই 


পাঠাইবা। চলো, আমপ্রাও চইলা যাই। 
থাকন যাইবো না। কখন যে ক হইবো 
কওন যায় লা। - 

£ এখানে গিয়া খামু কি? জামি- 
জিরাত কইরাই বুড়া হইয়া গেলাম। না_ 
'হিখছ্ি পড়া না হিখাছি কোন হাতের 
কাম। এখানে গেলে কি জাম পাম। 


£ সব চইলা গেল। গেরাম ছারখার . 


হইয়া গেল। তাগো. বাদ জায়গা হয়। 

আমাগো হইবো না ক্যানা 

' £ তা হয় না খ্যকার মাতা হয় 

না। বাপ-ঠাকুরদার “ভিটা ছাড়তে পারুম 

না। কপালে মরণ থাকলে ঘ্রেইখানেই 

মরুম। অন্যখানে গয়া মরতে পারুম না! 
_£ আমারো ক যাইতে ইচ্ছা করে। 


ওর "মামার 
বাসায়। মাসে-মাসে ‘কিছু কিছু দিম! 


+. তাই দাও। এইখানে থাকতে ডর - 
' পাল 'টাঁঙয়ে “দিল। 


বর্বর 


করাব পর ছাড়পত্র “পাওয়া গেলা খ্রাম- 
সম্পর্কে কাকার সংগে পাঠাবার রব্দোরস্ত 
হল। নতন দেশে যাওয়াল্প আনন্দ এলেও 


. ঈছরোপ্রীরভাবে- তা প্রকাশ পেল না। ' 


_ মাঘ-মন্ডলরত। 
" প্রতিমার ভাসান 'দেখা, a মেলায় 


, নৌকা তরতারয়ে উড়ে চললো। 


জালা Tt EG দালাল ' 


শাস্দাহক বঙসগহত। 
সাবা, মা, আত্মীয়স্বজন । কুকুর, বিড়াল, 
গরু সবকিছু ফেলে চলে যেতে হবে। 
নৌকায় করে দরগা 


'আম-কাঁঠালের শল্ধ। পুজ্ায় 
নৌকাবাইচ। পৌষ সা পিঠে- 


প্ণীল। সবকিচ্দ ভূঙ্গে যেতে হবে। 


অবশেষে পায়ে পায়ে 'বদায়-সকাল 


এল। 
'" বৰ্ষাকাল ; . কাকভোরেই ঝমা-ঝম 
বৃষ্টি! খাল-নদশ, বিল জলে একাকারণ 


“মুখ তুলে তাকাল। বাঘা ল্যাজ নেড়ে- 


নেড়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ট.প-টাপ 
বৃষ্টি আবার নামল। 

গফুর িঞ্ঞা গলুইতে "জল শদয়ে 
বললঃ বদর! বদর! 


পুকুরে নামল ছইয়ের সামনে 'দাঁড়য়ে 
চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। বুকের ভিতত্র 
অস্হ্য য়ল্পণা! ফংশিয়ে ফবীপয়ে কান্না 
আসাতে লাগল। _ 

বাবা, মা শনশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে চোখ 
মনছছে এবং ক্রমে ক্রমে প্রয়জনেরা দূরে 
স্প্রে যাচ্ছে। 

নোঁকাটা ধানএক্ষেতের পাশ দিয়ে “বাঁক 
নিল। গফুর মিঞা লাগ রেখে ছেড়া 


বৃষ্টি আরো জোরে নামল? হাওয়ায 
শক 


সময় গ্রাম কাপসা হতে হতে ' অদৃশ্য 


হয়ে গেল। নৌকা গান্ডে পড়ল। 


অশান্ত ঢেউ উঠছে-পড়ছে। জলে 
অজন্্র নাগিনশর গঙ্জন। নৌকা ঢেউয়ের 


সংগে উঠছে-নামছে। "দমকা হাওয়া 
বইছে। চাঁরাঁদকে অন্ধকার_-আবছা 
অন্ধকার আলো! দবে-দরে দু-একটা 


নাও। জলে অসংখ্য দাখামার শব্দ। জলে, 
হাওয়ায় যুদ্ধের তাশ্দব নূত্য। 

গফুর মিঞা ছেলেকে চেঁচষে-বলজ £ 
সাবধানে হাইল খাঁরস। বাপ-জ্জান। সামনে 


বড় দূর্যোগ। 
নৌকা দুলছে। সেই দোলায় গ্রামের 
ছবিটা হারিয়ে গেল। কানে জলের 


উঠোন ছ:ই- ' 
‘বসত-বাঁড় 2. মত 


বাধ্য হয়েছে। 


হাঁরর নাম ল। সিঞাডাই থাকতে কোন- 
ডর নাই। . 

'তারপর,-ছাঁবির পর ছাঁব! নারারণ- 
পাল! স্টীমার থাট। কাতারে কাতারে 


দুর হয়ে যাবে। 
াবে। কোন অভাব-অনটন থাকবে না৷ 
দাঙ্গাহাজ্গামা হরে লা। সবাকছুর 
সমাধান হবে। 
পদ্মা নদাী। 


দা বহন 


ল। হল।' এখনো মনে পড়ে ঘাটে মা, বাবা, 


মনু দাঁড়িয়ে 'ছিল।। মনু নিশ্চয়ই বড় 
হয়ে গেছে। যোলঘর হাই: স্কুলে ছু" 
দিন গিল়েছিল। টাকার জন্য গড়া হয় 
ণন। বাবা তো আর পূ মত খাটতে 
পারেন না। উপরন্তু মা'র শরীর ভাল 
থাকছে না। চিন্তায় চিন্তায় শুকিয়ে 


ভাগ্য। প্রতর্মীদকে এর কাছে ওর কাছে - 
টাকা পাঠাতে পারতো, এখন তাও যায় 
না! মাঝে-মধ্যে.চিঠিপর ব্যতীত যোগা- ' 
যোগ রাখার আর কোন ব্যবস্থা নেই" 
মা, বাবার চিঠিতে সংবাদ অনুভব 'কাঁর 
সেই ফেলে আসা টঁকশোরের মধুর দৃশ্য।  - 
সেই সব কথা? সেই গ্রামের হব্িটা। 
ছবিটা দেখার ইচ্ছা হলেও দেখার আর 
কোন পথ নেই। সব সৌহার্দয রাস্তা রাজ- 
নশীতর খেলায় ঘন্ধ হয়ে 'গেছে। এই 


চাঁপয়ে শদষেছে। ইচ্ছে করলেই অন্দর, - 
দিদিফে দেখতে আসতে পারবে না। 
দাদির চেহাল্লা কেমন হযেছে। ভাল না 
খারাপ হয়তো “চনতেই প্ল্রবে না! ' 
মন-কেও চিনতে 'পাব্বা না! শুনেছি, 
ভগষণ পাজী হয়েছে। মা, যাবার কথা 
শোনে না। - 
ভারা 
কোন পথ নেই। কাঁটাতার “দিয়ে সব 


প্রাস্তা ঘন্ধ কবে দিয়েছে, সীমানা 'টেনে 


দিয়েছেন শৃবরাট একটা প্রাচীর পার হতে 
গেলেই গুল চালাবে। না মরলে অকথ্য 
অত্যাচার, নির্যাতন ৷ 

মাঝেমধ্যেই সেই ছাঁবটা দেখতে 
ইচ্ছে করে, কথা বলতে মন চা। মা 
এখন কি করছে, ভার্ডা দেহ নিযে কাঁথা 
টি বহে আন্না দেয়াই বদ 


এসে কি পেলাম। 


্‌ আধ মায়া গেছে। আহা রে! 
এখনো, মিউ-মিউ ডাক কানে বাজে-- 


টি মন সম্ভবত ওদের মত বড় হয়েছে? 

এখানে এলে রাজনীতি করতো। মিছিলে 
যেত৷ মা-মনঃ আন্দোলন চালাতো 
কাঁটাতার তুলে দেবার? ধলেখ্বরণী-গংগা 
এক্‌ হবার। ভাইয়ে-ভাইয়ে হাতাহাতি, 
রন্তারত্ত যে করেছে তাকে শাস্তি 
. দবার। না এসে ভালই করেছে। এখানে 
মা-বাবা যে আশা 
চু তা পে হল জব 


শহরের ey byes করি ক. 


ওয়ালা পাশাপাশি রেখে চলে। ড্রাইভার 


- দেখলে গফুর মিঞার কথা মনে পড়ে। 


দেই প্রচণ্ড বড়ে গড গাঁড় দিয়েছিল! 


৬০০৯ আহা রে! 
শীতের সকালে রোদ পিঠে করে বাস 
খাওয়া। কোঁচড়ে মাড় ভরাতি করে 
নামতা মুখস্থ করা। নানা আর 
ভাষাবো নাং 

ঘারে এলে মাইমা বললেনঃ 
দেবি হল কেন য়ে 

£ যা ভিড হে"টেই এলাম? 

৪. অতখানি রাস্তা! 

£ হাঁ দেশে তো কত হে'টেছি। 


এত 
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ৰাস্টলের শঙ্খাঁশল্প 


(হাওড়া জেলা) 
॥ দুই ॥ 


অহল্যা মাটির ঘুম ভেঙেছে। হাঁর- 
মারায়ণপুরের “দমদমা”য় আবার প্রাণ- 
প্রাতণ্ঠা হয়েছে। যে মাটি ঘিয়ে ছিল 
হাজার হাজার বছরের পুরনো সভ্যতা 
জঠবে [নয়ে, সে মাঁটি আবার গান গাইছে। 
ছিনারার়ণপুর যে কেবল প্রত্রতাতুকের 
গচল্তান খোরাক যোগাবে তা নয়, চাষীদের 
বুকে আশার ঢেউ তুলবে আর সরকারের 
সামনে রাখবে এক আদর্শ প্রমাণ যে 
অনুর, উচু, জংলা মাটিতে ফসল 
ফালে। যান হারনারায়ণপরের এই 
ছমদমায় আবার একটুকরো সবুজ স্বপ্ন 
স:ট করেছেন তানি শিক্ষিত মধ্যাবত্র- 
দের মধো একজন ব্যাত্ম। ক্ষোভ প্রকাশ 
করে আমাকে বললেন,-“দেখুন যখনই 
এই জাঁমটা কান সবাই বূলাঁছল ও একটা 
আস্ত পাগল, আজ কি সুন্দর একটা 


“বাগান হয়েছে কিন্তু ওদের শিক্ষা 
হোল না, এমনি আরও কত পাঁতত জম 


আছে, কেউ এগিয়ে আসছে না?” জানি 


না. গ্রামের $শ'ক্ষত মধ্যবিত্তরা {ক ভাবছেন, 
গ্রামের প্রণত নজর দিলে কি তাঁদের 
মর্যাদায় ঘা পড়বে! 

কৃটিরশিল্প বাগনান থেকে একরকম 
দবদার নিয়েছে । অষ্টাদশ আর উনাবংশ 
শতকে এই অপণ্চল “ছল রেশম আর তাঁতের 
এক 'ঁবখ্যাত কেন্দ্র। কোম্পানীর দয়ায় 
দুই-ই ধ্বংস হয়েছে। আজ বাগনান 
অঞ্চল ঢংড়ে বেড়ালে ‘ক'জন তাঁত 
গমলবে তা গুণে বলে দেওয়া -যাবে। 
গশবরাত্রির সলতের মত টিম্‌ টিম্‌ করে 
জহলছে দেউলগ্রামের শিঙের শিল্প। 
মোষের শঙ থেকে চরণ, খুরের বাট 
বোতাম বানানোর কাজ এ গ্রামে চলে 
আসছে বহুদিন ধরে, ‘এক শো’ বছরেরও 
{কছু বোঁশ হবে। এখন এই গ্রামে মাত 
পণ্ঠাশ-ষাটজন এই কাজ করছেন, 


£068 


মহাজনের খপ্পরেও পড়ে গেছে 
_ তব কোনও মতে বে'চে আছেন, 'ীকল্তু: 
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যাঁদের তা-ও নেই, তাঁদের অবস্থাটা ক 


প্রকণ দাঁড়য়েছে, ভাবুন দেখ! একজন 
গচরুণী-শিল্পী দুঃখ করে বললেন, 
“আমাদের 'চরুণাীর কাটাত কমছে। 


কলকাতার বাজারে হালফেসানের যে সব 
চিরুণণ্‌ বেরুচ্ছে, সেগুলো ছেড়ে আমা- 
দের [টিরুণীর আদর করবে কে? অথচ 
দেখুন কেবল হাতের কাজে পালিশ ভাল 
হয় না, নক্সা করতেও স্বাবধে হয় না, 
মোটের ওপর িরুণীর চেকনাই আনতে 
হোলে িদৃদতের দরকার।" আরও 
ঝললেন, “দেখুন এ কাজের খাটুলী বঙ্ড 
বোঁশ, একনাগাড়ে কুঁড়ি দিনের বোঁশ কাজ 
করা যায় না, আবার কাঁচা মাল না পাওয়ায় 
হাত গাঁয়ে বসে থাকতে হয়।” একটা 
কথা অবশ্য দেউলগ্রামের এই - শিল্পীরা 
চেপে গেছেন। তা হচ্ছে এই যে জাশে- 
পাশের আর সবাই এর দেখাদেখ তারাও 
।খরচপাতির দিকে একট একট করে 
ঘংকছেন। শহর কলকাতা বেশি দূরে 
ময়। সেখানকার সতা-মিথ্যে অনেক কথাই 
কল্পনার নানান রঙে এদের সামনে 
এসে দাঁড়ায়, বলাস-ব্যসনের দিকে মনকে 
টানে। দু-একটি ঘরে দেখলুম সক্তায় 
কেনা রঙচঙে মনোহারণী জানস, কেউ কেউ 
আবার ছোট ভাইদের স্কুলের পাশ দেবার 
পর কলেজে পড়াবার কথাও ভাবছেন, আর 
ভাবছেন এই ব্যবসা ছেড়ে দেবেন, কত- 
“দন আর এইভাবে বাঁচবেন! চাষীর ঘরে 
অভাব আছে, তবু ভোগ্যদ্রব্যের চাহদা 
বাড়ছে। . এ-গ্রামে ও-গ্রামে খোঁজ খবর 
বেশ শোনা যাবে। কলকাতার ফুটপাথ 
থেকে কেনা নকল টৌরালন, নাইলন, 
টোরিকটও -চড়ছে অনেকের গায়ে। শাঁতের 
নরম সকালে, বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন দুপুরেও 
কারো কারো গগল্‌স্‌ না হোলে চলে না।, 
ঠিক যেমনটি কলকাতার পথেঘাটে দেখা 
যায়, এখানেও তেমনটি দেখা যাচ্ছে! 
দেউলগ্রামের বাইরে একজন প্রাইমারী 
কুলের শিক্ষকের সাথে এ বিষয়ে আলো- 
চনা করাছলুম। কথায় কথায় তান - 
হেসে বললেন,_“আপনারা কলকাতার 
লোকেরা গাঁয়ের লোকের মাথা খাচ্ছেন।” 

আর একাঁট কুঁটরাশল্প ধ্কছে 
পবাণ্টুল”, “আশ্টিলা” এবং “বার সমনুদ্র'” 
গ্রামগলোতে। বাংলার সপ্রাচীন শঙ্খ” 
শিল্পের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র বাগ- 
নানের এই অণ্সল। ১৯৪৯ সালে বাণ্টূলে 
এক শঞ্খশিজ্প সমবায় সাঁমাত প্রাতাম্ঠত 
হয়। কিন্তু অবস্থার 1বশেষ কিছ 
উদ্মাত হয় গন। সাধারণত বছরে তন 


{কন্তু থেকে চারবার কাঁচা মাল পেলে শঞ্খ- 





শিল্পীরা কোনওমতে কাজ চালিয়ে কালোবাজারে যে মাল পাওয়া যায় তা দেখল:ম '্বদযাতের সাহায্যে কাজ হণছে। 
যেতে পাক্ষেন কিন্তু কাঁচা মাল ঠিক মত আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই আঁত বাজে। যদি এটা আম সমর্থন করতে পারাছি না, যখন 
পাচ্ছেন না। সরকার যে কাঁচা মাল বাস্টল-আস্টলার এই শঙ্ধাশিজ্পকে বাঁচিয়ে কাঁচা মালের অভাবে শৃশজ্পীরা হাভগ্‌টিয়ে 
দরবরাহ করেন তার মূল্য ব্যাগ প্রতি দশ" রাখতে কাঁচা মাল বসে আছেন, তখন যাঁদ আবার বিদযং-এর 
টাকা আর কালোবাজারে চারশ’ টাকা এবং সরবরাহ করতে হযে। দু-এক ঘরে ব্যবহার শুরূ হয় তবে আরও অনেক 





ধূশল্পণ বেকার হয়ে পড়বেন। বিদ্যা ৃ্‌ 


এর ব্যবহার চাল; করলে শাঁখ কাটার এবং 
আরও অনেক কাজের স্বাঁবধা হবে সন্দেহ 
নেই, 'িন্তু প্রচুর পাঁরমাণে কাঁচা মাল 
সংগ্রহও করতে হবে। 

বাগনানের চাষীরা ি খান? অর্থাৎ 
ধক খেতে পান তাঁরা? ১৯৬৭ সালের 
কথা বলাছ, তা থেকেই অনেকটা বুঝতে 
পারবেন। গত বছর যখন খাবার-দাবারের 
আকাল হোল চাষীরা মাইলো, ট্যাঁপওকা, 
মুগ-কড়াই মিশিয়ে আটাকল থেকে ভাঁিয়ে)। 
এনোঁছলেন। তারপর সেই 
তেলে ভেজে নেওয়া হোল। 
আবার এর সাপে পাকা তাল মিশরে! 
গুনলেন। ঘরে-ঘরে “১৯৬৭”-র দিনগন | 
এমনি করেই কেটেছে। আমরা শহরে বসে; 
যা পেয়োছ গ্রামের চাষীরা ফসলভরা ক্ষেতের! 
অত কাছে থেকেও তা পান নি। ওদের 
্ট্যাপ্টালাস্‌” বললে কোনও ভুল হবে না! 
তবে দু-একজন চাষী খাদাসমস্যা দর, 
করার একটা উপায় বার করেছেন, নিজেরাও 
পরণক্ষা করে দেখেছেন। তারা বলেছেন 
যে প্রাঙাআলূ সেদ্ধ করে, বেটে আটার 
মণ্ডেব সঙ্গে শমাঁশয়ে নিলে চমৎকার রা 
(তোর হয়।  রাঙাআলু রোদে শখাকয়ে 
ভুলে রাখা যেতে পারে, পরে ইচ্ছেমত 
চাঁঙয়ে ?নয়ে আটার সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া 
যেতে পারে। . রাঙাআল্‌র ফলনও হবে 
ভালই। যত্ন করলে বিঘে প্রাত চাল্লশ, 
পণ্ডাশ মণ মিলতে পারে। 

গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে 
অপুষ্টজানত রোগে ভূগছে। আমাশা 
আর ক্ষয়রোগ ঢুকেছে অনেকেরই দেহে । 
ধূভটামনের অভাবে চামড়ার রোগও হচ্ছে 


বেশ। মেয়েরা অনেকেই কঠিন স্ত্রী রোগে 
ভূগছেন। হেলথ সেন্টারের সংখ্যা খুব 
কম। ফসল ফলাবে কারা? . চাষীদের 


ঘরে খাবার নেই, মনে নেই শান্তি, উপরন্তু 
দেহে রোগ বাসা বেধেছে! আজ আমরা 
খাদ্যের দিক থেকে অনেকটা স্বাবলম্বী 
হয়ে উঠতে পারতুম যাঁদ গ্রামের কথা, 
গ্রামের দাঁব মেনে নেওয়া হোত সবার 
আগে, কিন্তু আসলে তা হয় 'নি। এখন 
কাজ করতে গেলে হবে হয়রানির চৃড়ান্ত। 
িন্তু এ ছাড়া আর কোনও পথ নেই। 
চাষী না বাঁচলে আমরা বাঁচব না। 
এলোমেলো অনেক কথা ভাবাছলুম 
রূপনারায়ণের তরে দাঁড়য়ে। এমন 
সময়ে সেই প্রাইমারণ স্কুলের মাস্টারমশাই, 
যাকে দেউলগ্রামের পথে দেখোহলুম, 
আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন। বললেন-_ 
"আপাঁন এখানে, এই ভরদুপুরে ?” 
ঘললাম-এই একটু নদীর ধারে ঘুরে 
বেড়ানো আর ক! জায়গাটা বেশ! তা, 
আপনার বাঁড় কোথায়? কাছোঁপঠেই 
মা ক?” মাস্টারমশাই-এর মখে স্মিত 


“{বলাতি 
কেউ কেউ |” 


ন 


ৰ a খ 





চু 





“দেউজগ্রামের কুটির শিল্প" 


হাঁস ফুটে উঠল। হাত তুলে দেখালেন, 
"ওঁ যে, বোগেনাভলা ফুটে প্রয়েছে, 
বাঁধের ওপাশটায়, দেখছেন, এ বাড়টা 
আমার।” বেশ একটুকরো রঙাগন মেঘের 
মত ছেট্র একটা টাির বাঁড়। সামনে 
বোগেনাভলার রামধন্‌ বাতাসে থেকে 
থেকে কাঁপছে। মাস্টারমশাই হঠাৎ হাত 
চেপে ধরলেন, চলুন বাঁড় চলুন। ডাব 
খাবেন আর গল্প করবেন, আজকে আমিও 
ছুটি নিয়োছ।” রাজী হয়ে গেলম। 

পথে যেতে যেতে হঠাৎ কি খেয়াল 
মশাই, কলকাতায় যান না? 

“যাই তবে মাঝে মাঝে, মেয়ে আর 
জামাই যখন চেপে ধরে তখন বুড়ো-ব্যাড় 
আর না গিয়ে পারে নি।”" তবে পারতপক্ষে 
যাই নে।” 

“কেন ভাল লাগে না?” 

“না? তেমন ভাল লাগে না। কি 
জানেন? এতাঁদন ধরে গাঁয়ে আছ, বড 


৩০৫৬ 


মারা গড়ে গেছে আর তাছাড়া গাঁ ছে 
সবাই পালালে গাঁয়ে থাকবে কে বলুন 


মনোৱঞ্জন হাজরা 











সংযোগ আছে সেই সংযোগ বা পয়েন্টগলি যেই দ্বিতীয় সিগন্যাল পার হয়ে গে 
সাধারণত রেলকম্মীরা লিভারের সাহায্যে তখনই সংগে সংগে এই দ্বিতীক্র সিগনাল 
_ পরিচালনা করে থাকেন। ধরে ধীরে এই লাল এবং পরবতশী ভূত ৰ 
প্রথার বিলোপ করে এই কাজকে ইলেকট্রি- এই, 
সিটির সাহায্যে বোতাম টিপে করার ব্যবস্থা : সব পয়েন্টের কাজ চলতে থাকবে 
ইল। ফলে একই কেবিন থেকে একই থাকবে পরবতশি রিলে কেবিনে 
লোক সিগন্যাল’ আর পয়েন্টের কাজ : সীমান 
করতে থাকল। এতে সময় ও পরিশ্রম 





... এর পর ইন্টার লকিং-এর কাজ। এই 
তার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা! যেমন ধরা :- 
যাক একটি মেন লাইন আর তার ছ'্টা 
লপ। হয়ত চার নম্বর লুপ থেকে একটি বর পরি 
চি আনা হচ্ছে! যখনই এ হবো এই বাবস্থা: ক 
... পরিবর্তে হল ডিজেল চালিত টার নম্বর লুপ থেকে গাঁড়িটাকে মেন হাওড়া-বর্ধমান এবং 7 লা 
ইঞ্জিন এবং সর্বশেষে এল ইলেকটাসিটি। লাইনে আনার সিগন্যাল দেওয়া হল তখন পষন্তি কোন সাধারণ কৌবিন 
অন্যদিকে = কায়দায় মার্শালং মেন লাইনের অন্য সব সিগন্যাল ও পয়েন্ট প্রয়োজন: থাকবে না। থাকবে * 
বধ হয়ে থাকছে। ফলে একই সময়ে স্টেশনের টিকিট বিরুয়ের লোক 
_ দুটি গাড়ি একই লাইনে একই : লিগ-. টিকিট চেকার 
: শ্যালের মধ্যে আসতে পারছে না। এটি না: 
হওয়ার ফলে একটি গাড়িকে আনার জন্য 
যেখানে ছ’টি লিভার টানতে হত--সেই 
 পারশ্রম আর সময় দুই-ই বাঁচানো স্রল্ভব 
হল। ণ 
















রটে বিলের ব্যবস্থা 


. খবর পাওয়ার পর. একজন তায়পর আরম্ভ করা হল রুট বিলের ' 
র ভিতর থেকে লিভারের (Route Relay) কাজ। রুট বিলের 
- সাহায্যে প্রয়োজনীয় পাখাটি নিচ করে প্রথম কাজ, প্রতিটি পঁসগন্যাল” আর | 
দিতো (Signal downy কিন্তু সন্ধ্যার য়েণ্টকে’ একটা নিদিষ্ট: দূরত্ব. পরত 
অন্ধকার হওয়ার আগেই এ পাখার সংগে বিশেষ জায়গা থেকে পরিচালনা করা এবং 
. কেরোসিনের বাতি লাগিয়ে দেয়া হত। কমে সংযোগগুলিকে স্বয়ংক্রিয় যল্তের মধ্যে 
_ এই. পাখার বিলোপসাধন করে ইলেকাট্রি- 'িলে-কেবিন থেকে একই বোতামের 
সিটির সাহায্যে সিগন্যালের পরিবর্তন সাহায্যে চালনা করা। উদাহরণ 'দিয়ে 
করা হল। তারপর কেবিন থেকে একটি বলা যাক- হাওড়া বা শিয়ালদহ স্টেশনের 
বোতাম টিপলেই সিগন্যালিং-এর কাজ এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে একটি গাঁড় 
চলে৷ এর ফলে আলো লাগানোর লোকের ছাড়া হচ্ছে ধরা যাক্‌। ধরা যাক স্টেশনে 
আর প্রয়োজন রইল না। "বারো প্ল্যাটফর্ম আছে। যখন এক নম্বর 
২ কোন রেলওয়ে স্টেশনে গেলে দেখা - থেকে গাড়ি ছাড়ার সিগন্যাল দেওয়া হল 
যাবে যে একটি লাইন থেকে অনেকগুলি তখন বাকি এগারোটা প্ল্যাটফর্মের  সিগ- 
লাইন বেরিয়ে গেছে কিম্বা অনেকগুলি ন্যালের আলো লাল হয়ে এক নশ্বর 




























প্‌ সালো 


একটি লাইনে এসে মিলেছে। এক পয়েন্ট রক করে দিল এবং. তার পরের য়গাগুলি, 
কে ওঠে। যখন কোথাও 


লাইন থেকে অন্য লাইনে যাওয়ার যে - সিগন্যালের আলো নগল হয়ে রইল। গাড় 
৬, | ৩০৫৭, 





ton Control চক ধা 
লি টাওয়ার (Central ভিত 





চলেছে তো চলেইছে। হাতে তাদের বড় 
বড় কেও ঝুলছে, নয় তো কাঁধে বিরাট 
হাতুড়ী অথবা গাইীতি, শারল কিম্বা বাঁশের 


লাভিতে বাঁধা লোহার আঁচড়া। এদের কে 


কি কোন কাজ করে তা হয়ত সকলের না 
জানা থাকতে পারে কিন্তু কাজ যে তারা 
করেই এটা সকলেরই জানা । এদের কাজের 
ওপরেই লক্ষ লক্ষ মানুষের জাঁবন-মরখ 
এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পশ্য 
চলাচল করে। 'ছিয়াস্তরের মঙ্বন্তর হত 
না যাঁদ সেদিন রেল থাকত আর তার সংগে 
থাকত এই হাজার হাজার শ্রামকের দল। 
রেলের যে দু'পাটি লৌহ রেখার উপর দিয়ে 
গাড়ির পর গাড়ি ছুটে যায় তাকে খত 
করে চাল; কাখাই এদের প্রধান কাজ। 

ঘারে £ (5) প্রাতবার গাড়ি চলে যাণয়ার 


খোয়া থাকে সেগলিকে গাঁহীতির সাহায্যে 
ঠেলে দিয়ে এ ফাঁক ভারা ভরাট করে দেয় 
(২) লাইন যেখানে খ্লিপায়ের ওপর থাকে 
সেখানে লোহার দুটি বড় পেরেকের দ্বারা 
তা আঁটা থাকে। গাঁড় যাবার পর পৈরেক- 
গুলি কিছুটা আজ্গা হয়ে যায়। 


: সেগুলোকে ওরা ঠুকে বসিয়ে দেয় (৩) 


গাঁড় যাবার সময় চাপ পড়ার দর্ধ 


আবার জড়ো করে দেয়। 


গংডিয়েও যায়, নাটকে ওরা 





(৬) লাইনে কোথাও ফাঁট হরেছে বক না তা 


: দাঁড়াবে 
১,৯৬,৪২৬-৮০;৭৫০=১,১৪,৬৭৬ জন 
কর্মচারী উদ্বৃত্ত হবেন। যাঁদ ধরে নেওয়া :. 
. যায় পর্ব রেলে প্রতিবছর গড়ে ৬০০০ জন .. 
. - কর্মচারী অরসর গ্রহণ করবেন তাহলেও - 
টি - ১৯৬৬ জাল থেকে ৯৯৭২ সাল পৰ্যন্ত এই 
ছত্বঙ্ছরে ৬১৫০০-এমোট ৩০,০০০ 


হাডুড়ী মেরে ওদের বুঝতে হয় এবং তার ৷ এখন সম্পূর্ণ উদ্ঘৃত্ত অর্থাৎ ১,১৫,৬৭৬- 


এইভাবে লাইনের কাজ, 'সিগন্যালিং- 
এর কাজ, পয়েন্টিং-এর কাজ যন্রের দ্বারা 
করানোর ফলে বাকী থাকবে কেবলমান্ 


যাক। এই রেলপথাট ৬৪০০ মাইল। 


মাত্র ২২০০০ লোক দ্বারা এটি পারচালনা 


রুট রিলে কৌবনের শেষ পায়ে যখন 
ইলেকট্রনিক কম্পিউটার বসবে তখন আমা 
দের টাইম টেবিলের সংগে রেলের কাজের 
টাইম টেবিল ও গালগাঁড়ি চলাচলের টাইম 
টেবিল সব কছুই & কম্পিউটারের টেপের " 
মধ্যে দেওয়া হবে এবং তারপর যখন চলার 
নির্দেশ দেওয়া হবে তখন এসব টেবিলের 
সময়সূচী অন্যায় সে সমস্ত রেল- 
পথের মধো সর্বত্র যথাযথ নির্দেশ পাঠাতে 
কেবিনে কোনরকম গোলযোগ ঘটে তবে এ 
কাজ সেন্ট্রাল কণ্টোল কোবন নিজে গ্রহণ 
করে কাজ চালাতে খাকবে। 

ভাই কোথায় গিয়ে এর শেষ ভেবে 
দিকে একবার জকানো খাক। এই বেলে 
১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে কর্মচারীর 
সংখ্যা ছিল ১,১৯৬,৪২৬ জন (এর মধ্যে 
অফিষার ও ক্যাজরাল শ্রমিক এবং 
কনস্ট্রাকশন কভাগের কর্মচারী বাদ)। : 
১৯৭০-৭২ সালে এঁ কর্মচারীর সংখ্যা 
৮০,৭৫০ জনা অর্থাৎ 





৩০,০০০ এই হিসাব ধরলে ৮৪,৬৭৬ 
জনকে ভাবে অন্দ্বৃত্ত বলা যাবে।.. 


" যাঁদ সাত ২২০০০ লোক- দিয়ে চালানো 
হয়, তবে গর্বে রেলপথ দৈ্ঘেযে যখন তার 


দাঁড়াতে পারে তা একবার ভেবে দৈখা 
হরকার। 


~~ 


৪ 


___ অভুলীক তল 


[ পূর্ব প্রকাশিতের পর ] 


ভাইমারে গ্যয়টে এবং িলারের বন্ধুত্ব 
হয় এবং সে বন্ধুত্ব এমন ঘাঁনষ্ঠতার 
পর্যায়ে যায় যার তুলনা বিশ্বসাহিত্যের ' 
ইীতহাসেও আর দেখা যায় না। এই দুই 
বিরাট প্রতিভার সংযুক্ত প্রভাবে জার্মানীর 
জাতাঁয় কৃষ্টর অগ্রগাত অব্যাহত বেগে 
স্ফুরণের চরম শীর্ষে উন্নত হয়েছিল। 


গায়টে প্রায় (তাঁরশ বছর ধরে ভাইমার 
‘থিয়েটারের টারচালক এবং সর্বময় কর্তা 
ছিলেন_[শলারের সহযোগে তানি চেষ্টা 
করোছলেন to create a German 
Drama—an ideal Drama 
which was to represent the 
Joftiest forms of Art. 


এ'দের মধ্যে কে বড় কবি? এ প্রশ্ন 
নিয়ে জার্মানদের মধ্যে তখন দুটি দল 
হয়ে 1গয়েছিল--আজকের দিনেও এ- 
জাতাঁয় মতানৈক্য একেবারে অপসৃত হয় 
{নি। রোমেও একসময় শিল্পীদের ভেতর 
মতবিভেদ দেখা যেত মাইকেল এঞ্জেলো 
এবং র্যাফায়েলের ভেতর তুলনা করে কে : 
শ্রেষ্ঠ এ কথা প্রমাণ করতে গিয়ে। এ 
বিষয় গ্যয়টে বলেছেন, এ'দের যে-কোন ' 
একজনের শিল্পসৃষ্টির মাহাত্ম্য বুঝতে 
গিয়েই সারাজীবন কেটে যায়-_ একসঙ্গে 
দুজনের প্রাতভার বিশ্লেষণ করবার জন্য 
আঁতমানবিক শান্তর দরকার-_তাই লোকে 
নিজেদের কাজকে সহজ করবার জন্য 
এক এক দলে গিয়ে যোগ দেয়। 

নিজের এবং 'শিলারের কাবাপ্রাতভার 
তুলনামূলক সমালোচনা প্রসব্গে ১৮২৫ 
সালে গায়টে একারমানকে বলেছিলেন-_ 

“For twenty years past 
the public has been disputing 
as to whether Schiller or I 
was the greater poet. ‘The 
Dublic ought to be glad that 


it has two such fellows worth 
quarrelling about.” 


LAG VOLK UND WELT) 


সঙ্গে একাদন আমার আলাপ-আলোচনার 
ব্যবস্থা করেছিলেন জার্মান সরকার! 


ae ot D0: 


EL 


না--তাঁরা আমাকে দেখালেন যে কবির 
দুটি বই তার (DAS HEIM UND 
DIE WELT ও WILKE UND 
SONNE) জর্মান ভাষায় অন-বাদ করে 
প্রকাশ করেছেন। রাশিয়াতেও রবীন্দ্রনাথের 
বহু বই অনাঁদত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে 
একথা সবাই জানেন। 

লেনিনগ্রাডে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা 
শ্রীমতী ব্রমালিনা আমাকে বললেন” যে 
তান কবিগুরুর নাটকের ওপর থিসিস 
{লিখছেন ডন্টরেট ডিগ্রণীর জন্য। 

মস্কোর বিষয়ে লেখা একটি বইতে 
দেখলাম ওখানকার গ্র্যান্ড হোটেল নামে 
হোটেলটিতে যেসব বিখ্যাত ব্যক্ত ০১৪ 
বসবাস করেছেন তাঁদের নামের তালিকা । 
এই তালিকাতে বিশেষভাবে উল্লিখিত 
হয়েছে, 'বিশ্বাবখমত মহাকাঁব রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর এই হোটেলে এসে উঠেছিলেন তাঁর 
রাশিয়া পারক্রমার সময়! অবশ্য একথাটা 
আম আগেই জানতাম_কাঁব তাঁর 
রাশিয়ার চিঠি-তে এই হোটেলটির বিষয় 
উল্লেখ করেছেন। 


1& আমাদের দেশেও আপামর সাধারণ 


ফাঁবগ্রুকে মহাপুরুষ এবং মহামানব 
হিসাবে শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকে । তবে মাঝে 
মাঝে দ-একাঁট অত্যন্ত নীচ স্তরের তথা” 
কথিত সাহাত্যক দেখা যায়, যাঁরা এখনও 
রবীন্দ্-নিন্দায় পণ্টমুখ হয়ে উঠে নিজেদের 
conspicuous করবার চেষ্টায় সদা 
ব্যস্ত । পশ্চিম ইউরোপ বা আমেরিকাতে 
গিয়ে জাতাঁয় মহাকবির নিন্দা করে এ'রা 
ওসব দেশে বাহবা এবং অর্থপ্রাপ্তির চেষ্টা 
করেন। সোস্যালিস্ট দেশগুলোতে রবাল্দ্র- 
নাথ সম্বন্ধে কোন অসঙ্গত উাঁক্ত করলে 
তা কেউ সহ্য করবে না। পশ্চিম ইউরোপ 





গু খা. লগ ০৮৬০ ক শি 





এবং মাকনি মল কে এসব ব্যাপারে 
সহজেই বাহবা পাওয়া যাবে কারণ 
ওসব দেশের লোকের মনের আসল ধারণা 
তো: বর্তমান ভারতবর্ষ এখনও অত্যন্ত 
অনগ্রসর জাঁত-সেখানে আবার মহা" 
কাঁবর" আবির্ভাব হবে কি করে ! রবীল্দ্রো- 
স্তর যুগের এক তথাকাঁথত. সাহাঁত্যক-_ 


ইন কবি, সমালোচক এবং ওপন্যাঁসক_ 


মাঝে মাঝেই প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন 
যে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজ লিখতে জানতেন 
না-_কিন্তু প্রশ্ন ওঠে; না হয় মেনে নিলাম 
যে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি জানতেন না__ 


কোন মানে আছেঃ আপনারা বলতে 
পারেন এসব মতামত অগ্রাহ্য করলেই হয় 
-তা হয় বটে, কিন্তু যখন দোঁখ বিদেশে 
সাহিত্যিকদের সঙ্গে সমান আসন দেওয়া 
হয়, সেক্ষেত্রে, এ জাতায় তথাকথিত 
সাহিতাকদের রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আজে- 
বাজে” সমালোচনা পড়েই বিরান্ত হয় বলে 
এসব: কথা লিখলাম। 

- যাক গে আবার শিলারের. প্রসঙ্গে 
ফিকে: আসি৷. জোহান ক্িশ্চিয়ান ফ্রিডারশ 
শিলার: (১৭৫৯-১৮০৫) 


দুশোর: ওপর. অনুবাদ প্রক্যাশত, হয়েছে, 
১৭৯৯ থেকে ১৯০০. সাল প্যণ্তি/। 
লেখক হিসাবেই তাঁর খ্যাতি ছাড়িয়ে পড়ে: 


হচ্ছেন প্রথম. . 





ন, মধ্যবিত্ত সমাজের তিনি ছিলেন সব 
থেকে 'প্রয় কাঁব। 


(২), রষ্্মাভাঙ্গর, বষাদাত্মরূ, বাঞ্জনা 
(৩); সম্দ্ত রচনায়, মন্তরাদের: প্রচার 


তাঁর জনপ্রিয়তার ভিন্নাটি রিশেয়া কার শিল্পার, খরা বড়, ক্লাফউদ্দ্ম্যান ছিলেন-. 


ছিলঃ 
৫৯) চিন্তাধারায়; তাঁর: আদর্শবাদ, 





এ িয়যে, তিনি, শ্ক্ষানাবশনী, করেছিলেন: 
মানহাইম, এবং ভাইমার- থিয়েটারে: হাই-- 
স্ট্রা চলিত বলতে? যা বোঝায় শিলার 


ছিলেন: ভাই ৷: নিজের, ভেতরকার" মানীসক - 


দ্বন্দ্ব এবং চাপা' উন্তেদ্রনা" তাঁকে তাঁর রচনায়, 
অনাপ্রেরপা দিত! তাঁর রচিত নট 
নাটকেই পাকা শিল্পীর হাতের পরিচয়, 
পাওয়া" যায়।: তীর প্রথম নাটক ‘দি রবার্স 
(১৭৮১): ভাষা এবং গঠনের দিক দিয়ে 
STURM’ and DRANG মৃভমেস্টের 
চর রূপায়ণের পাঁরচায়ক। মধ্যাবত্ত শ্রেণী 
সম্বন্ধে, একটিমাত্র ট্র্যাজোড-'লাভ এণ্ড 
ইনাট্রগ্* (১৭৮৪)-_লিখেছিলেন- শিলার? 
এটিও স্টর্ম এণ্ড" স্ট্রেগ আন্দোলনের 
চিন্তাধারার বাহক এরপর. ডন কারলোস 
(১৪৮৭), ওয়ালেনস্টাইন, প্রভাতি নাউক' 
রচনা: করেন,।: 

.সয়জত_ জ্ঞীবনটাই তাঁর, দ্াারদ্যোর' 
বিরদ্ধে সংগ্রাম করে কেটেছে। জীবনের 
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তরুণ মজুমদার পাঁরচালিত 'রাহগণ' ছবিতে সন্ধ্যা রায় 
6০৬২ 





এই পণ্ঠাশ বছলে গাকর 
অনেক নায়ক ছবির নায়ক হয়েছে এবং 
সোভিয়েত জনজশীবনে দারূশ প্রভাব, 
বিস্তার করেছে। তাঁর নায়করা সবাই, 
মেহনতি মানুষ। এদের মধ্যে একটা 
কথা বস্ত হয়েছে, যে পাঁরশ্রম করে সেই 
আধিপত্য করে। 

এই পণ্/াশ বছরে গর্কর যে উপন্যাস, 
নাটক ও গল্প ছবি হয়েছে তর মধ্যে 
রয়েছে ‘দি মাদার", ‘চাইল্ডহ্‌ড', “মাই 
এপ্রেনটিসসিপ' ইউনিভার্সাটিজ' 


নভেম্বর বিপ্লবের পরে ১৯১১ সালে 


ভুমতাটা ক্লোন ভাল কাজের জন্য হোক না 
কেন ?' মেজর রেইসম্যান তাদের শিবিরে 
জ্ঞান জাগাল__তারপর একাঁদিন ড-ডের 





গাঁক টিলজি--না্ি ডনগ্কয়া পরিচালিত "টাইন্ডহাড ছবির একটি: দল 


পর্বে বিমানে করে: নিয়ে চঙ্গেন ফরাসী 
ভূগিতে। রাত্রির অন্ধকারে প্যারাস্যাটে 
কর তারা নেমে পড়ে এক ফরাসী প্রাসাদে 
ষেখানে নাজশী অফিসাররা আশ্রয় দিয়ে 
আনন্দ উপভোগ করাছল। নিদিষ্ট সময়ে 
তারা, প্রাসাদ ধ্বংস করে, অফিসার ও 
সান্দ্রীদের হত্যা করে হতচকিত, করে 
দেয়। মাত দুজন ছাড়া তাদের আর 
কেউ ফিরে আসতে পারে 'নি। "কিন্তু 


--টারে' হয়েছে। 


এবং কুমারী “শিপ্রা সেনের কথরুন্তা 
সকলের প্রশংসা লাভ করে। এই সঙ্গে 
শ্রী আশিস : সান্যালের “বিরোধ রর 
নাটকাঁটও অভিনীত হয়। 


সন্্রটের নৃত্য 
নাটান্ষ্ঠান গত ওরা মে- রঙমহল িয়ে- 
ক্লাবের সদদাগগ ‘সম্রাটের 
মত্যু' নাটকটি: মণ্চম্ধ করেন! পাঁরচালনা 
করেছেন তপন' গাঙ্গুলী একাট ক্ষায়ফু 
নিম্মমধ্যাবিন্ত' পাঁরবারের: দুঃসহ: জন” 
যন্ত্রপাকে কেন্দ্র করে৷ এই নাটকের পাঁর- 
স্ধাত ও দ্বদ্ব রচিত। নাটকের চাঁরঘ্* 
গাল আমাদের. চেদা জগতের মানুষ 
নাটকাঁটিকে সরস ও উপভোগ্য করে তুলতে 
পেরেছেন। হশীরেনের ভূমিকায় সমর 
সান্যালের অভিনয় প্রশংসলীয়। সতারতের 
তপন' গাঙ্গুলী এবং অন্যান্য: চারে 
পাঁরিমল ঘোষ এবং স্রণী চাঁরঘে খ্‌কু' ভট্টা- 
চার্ধা ভাল৷ জাঁভনয়' করেছেন 











গত ২৫শে বৈশাখ দাপ্তাহিক বসুমতী কতৃক কথাশজ্পণ শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লক্বর্ধনা অন্ষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন 
করছেন বলব্যল সেন, অরবিন্দ বিশ্বাস এবং আনি করছেন কাজ”ী সব্যসাচণী। 


মূল কাঁহনশ। কাঁহনী, 'িন্রনাটা রচনা 
€ পাঁরচালনা করেছেন তরুণ চিত্র পাঁর- 
চালক নাবোন্দ; চট্টোপাধ্যায়। সুর দিয়েছেন 
হৈহল্ত মৃখাজঁ। চিন্রগ্রহণে শক্তি বন্দ্যো- 
পাধায়। শিজ্প নির্দেশনায় রাবি চট্রো- 
পাধ্যায়, সম্পাদনায়_আঁময় মখোপাধ্যায়। 
প্রধান কর্মসচিব- প্রশাল্ত পাট্রাদার। ছবির 
প্রধান চাঁরতে আছেন-_ মাধবী মুখো- 
| পাধায়, (বিকাশ রায়, সবেন্দ্,, দিলীপ রায়, 
| লাল চকুবতর, আঁজতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, 

লুবতা চ্াটাজাী, প্রেমাংশ বসু, পদ্মা 
| দেবী. গীতা দে, প্রণীত মজুমদার, সমর- 
জরাধ্যায় ও বোম্বাই চিন্রতারকা ডেইজী করছেন স্যামন্রা সেন। 


৩০৬৪ 





ছরাণী। ছাবতে গান গেয়েছেন_লতা 
মৃঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, হেমন্ত 
মুখাজাঁ ও মালা দে। গাঁত রচনা করে- 
-. ছেন-মুকুল দত্ত ও বিমল দত্ত। এস-এ 
উট. ফিল্মসের পরিবেশনায় ছবিটি মৃস্তর জন্য 
প্রস্তুত হচ্ছেঃ 


বাল্‌চরণী 


শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরায় পরবর্তী আকর্ষণ 
রাধারাণী 'পকচার্সের তৃতীয় নিবেদন 
আশাপূর্ণা দেবীর “বালুচর” প্রযোজ- 
নায় কার্তক বর্মন। চিত্রনাট্য ও পাঁর- 
চালনা করেছেন অজিত গাঙ্গুলী, সুর 
দিয়েছেন, রাজেন সরকার। প্রধান চারন্রে 
আছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, আনিল চট্টো- 
পাধ্যায়, অনুপকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, 
{লাল চকুবত+” জ্যোৎস্না বিশ্বাস, রেণ্‌কা 
রায়, মলিনা দেবী, অজয় গাঙ্গুলী, গঞ্গা- 
পদ বসু, দশীপকা দাস, প্রসাদ মুখো- 
পাধ্যায় ও জহর রায় প্রমুখ । নর্মদা চিন্ত 
ছাঁবাটর পাঁরবেশক। 


ধ্‌রন্ত চড়াই 


ক্যাপউল ফিল্মসের 'দুরল্ত চড়াই’ 

2 প্রাতিমা চিত্র মান্দরের পরিবেশনায় মযান্তর 
দিন গৃণছে। আজকের দিনের জনাপ্রয় 

কথাসাহাতিক সমরেশ বসুর কাহনী 

অবলম্বনে ছাঁবর কাহনী গড়ে উঠেছে। 

গচন্রনাট্য ও পাঁরচালনা করেছেন জগন্নাথ 





প্র্লিয়া সান্ধ্য-অনন্টোন 


গম্প্রাত প্রুলিয়া ক্লাবে একটি 
মনোজ্ঞ সান্ধ্য-অনুষ্ঠান হয়েছে। এই অন্য 
গানে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন 
প্রীমতী আরতি গখাজ, শ্রীনবেন্দ 


Lo 








মুখোপাধ্যায় ও মনোরঞ্জন চক্তবতশ 


মৃখাজা, শ্রীবট্‌ক নন্দী প্রমুখ। নৃত্য 
প্রদর্শন করেন কুমারী বন্দনা সেন॥ 
কুমারী বন্দনা সেনের দ্রৌপদীর বস্মহরণ 
ও ভাও নাচে দর্শকগণ মুগ্ধ হন। 


সঙ্গণীতিকার রবান্দ্রসঙ্গশীতের জন্ষ্ঠান 


গত শনিবার চৈত্র দিনের শেষ বেলায় 
দক্ষিণ কলকাতার সঙ্গীতকেন্দ্র সঞ্গীতি- 
কার ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যক্ষ শ্রীমোহত মুখো- 
পাধ্যায়ের পাঁরচালনায় এক মনোজ্ঞ 
বসল্তোংসবের অনষ্ঠান করে। 


৯৮০, 


প্রচেষ্টা উপাঁস্থত সুর-রসজ্ঞ প্রাতাটি নর- 
নারীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। 


স্‌রষ্গমার সমাবর্তন উৎসব 
পশচশে বৈশাখ রবীন্দ্র-সরোবর 


৩০৬৬ 


পালন ও গৃিজন সম্বর্ধনা জানয়েছে। 
বেদসঞ্গীত দিয়ে সভার শুর হবার পর 
1 টপাদকের ভাষণে শ্রীপ্রভাস নিয়োগাঁ 
. রমার প্রতিষ্ঠার পরম্পরা ও ইতিহাস 
শোনান। শিক্ষা-আঁধকর্তা শ্রীমতী রমা 






সর্তাবল' এবং স্যাম্পেল ট্রানাজস্টারের 
জন্য আবেদন করধন। 

Foreign Agencies (WBC—66) 
Box 1456, Delhi—6. 









প্যরজিয়া ক্লাবের ভন্যত্টানে নৃত্য পাঁরিবেশন করছেন কুমারণ বন্দলা 'সেন 


মহাশয় রবীন্দর-সঙ্গীতে শ্রীমতী কনক বিষয়ে একটু অবহিত থাকতে "তান 
বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত অনাঁদকুমার দস্তিদার অনুরোধ জানান। - রবীন্দ্রনাথের সম- 
মহাশয়ের দান সম্পর্কে দু-এক কথা সামায়ক রবীন্দ্রসঙ্গীত শজ্পীদের 
বলেন। বর্তমানে যে পদ্ধাততে চ০০:৫ রেকর্ড সংরক্ষণ 'িষয়ে বর্তমান রেকর্ড 
অনুমোদন করা হয়, তাতে তান ক্ষোভ কোম্পানীর উদাসীন্য রকীন্দ্র-সঞ্গীতের 
প্রকাশ করেন। 1151৩ B০ard-কে এ ক্ষেত্রে বিপর্যয় আনতে পারে বলে তিনি 


(মাধ্যামক স্তরে করেস্‌পণ্ডেন্স কোর্স, 


জনসাধারণের অনুরোধে এই বিদ্যালয় 'দ্বি-বা্ধক উচ্চ মাধ্যমিক কেরেসপন্ডেল্স) 
কোর্স ডর, ই, এফ, ১৯৬৮ এরও প্রবর্তন করির়াছে। ম্যাট্রিকুলেউগণ ১০ম শ্রেণী পাশ 
ছাপা পাচারের মাধ্যমে ২ বৎসরে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ কারতে পারে। বার্ষিক 6০, 
টাক; ফা ২ কিস্তাঁতে দেয়। তপশীী জাত/উপজাতায় প্রাথণ'দের বিনামূল্যে গশক্ষা 
দেওয়া হয়। এই কোর্স ও ৪ বর্ষের কোর্সের শেষ দন ২০-৬-৬৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা 
হইল। আপনার রয়সের ও গাশরুরা পরীক্ষার বশদ বিবরণ সহ অবিলম্বে লিখুন 


অধ্যক্ষ, পত্রাচার বিদ্যালয়, 
২৩/৫, কলা ভবন, শন্তিনগর, 'দিল্লাঁ-৭ 
davp 88147 





মনোব্‌ত্তির পারচয় দিচ্ছেন তাতে তিনি 
গভীর দুঃখ প্রকাশ ক্ররেন। ভর্তমান 
রেকার্ড-এ যে আন্ূযাঞ্গক যন্তাদির 
প্রয়োগ হয়, তাক্সও তাঁৱ দমালে্জনা তান 


এএই অন্যুষ্ঠানে যে কয়টি সঙ্গত পরি 
বেল করা হয় তার মধ্যে সমাবর্তনে 
অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সমবেত 


শ্রীমতী নীলিমা সেনের গাওয়া "হৃদয়- 
বাসনা পূর্ণ হল' গনাট রসোত্তীর্ণ 
হয়েছে। 

সব শেবে সুরগ্গমা কর্তৃক 'চণ্ডালিকা, 
নূভ/-নাটোর িছ7দ অংশ আভিনশত হয়। 


(শার্-সৎলাঞত 
আভিনেতা কাল’ সরকার 


অঙ্গনি করেন। এসব নাটকের আঁভনয়ে 
তাঁর শিল্পীক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। 












আপনাদের মন্তব্য ত আমার দৃষ্টি আকর্ষণ 

করেছে। 
মাতর সদস্য হিসাবে আমি আপনাদের 
সংস্কৃতিবান সাহত্য-পাঠকসমাজের 
কাছে আমার কয়েকটি দুঃখজনক অ্ভজ্ঞ- 
তার কথা জানাতে বাধ্য হচ্ছি। আজ 
দেশের শিক্ষিত মানুষের কাছে সম্মেলন 









অনুমোদনে। র জন্য চাকসেকা সংগে 


আমিই নগর _ যোগাযোগ 













jl Ty in. Poetry’ 
শাবক আলোচনাসভায়- (Seminar) 
আমার একাট প্রবন্ধপাঠের কথা 1ঁছল। 
প্রবন্ধাটর মূল পাণডুলাপ সম্পাদককে 
আম দীর্ঘকাল আগেই দিয়ে দিই। 
উনি এটি টাইপ করে! অথবা সাইক্লো- 
স্টাইল করে ও 'নিঁদল্ট 
খয়ে আবার আমর: ফেরং দেবেন 
ঘা ছল। কিন্তু এসব প্রাজি- 
কোনোটই [তিনি রক্ষা করার 
বোধ করেন নি। অগত্যা 
আমার পক্ষে আলোচনাসভায় যোগ দেওয়া 
আর সম্ভব হয় নি। অন্য একজন বন্ধা 
- যিনি আমার বন্ধ) ও সেমিনারে যোগ 
দেবার জন্য কুচাবহার থেকে এসেছিলেন 
প্রাতশ্রাতি দেওয়া সত্বেও তাঁর রাহা 

: খরচ সম্মেলন কর্তৃপক্ষ আজও দেন নি। 
" এছাড়া বহন শিল্পী ও মান্য-গণ্য 
| সাহাত্যকের সংগে ব্যন্তিগত ব্যবহারে 
এরা যে খেলোধরণের স্নবার ও উচ্চ- 
মন্যতার পরিচয় দিয়েছেন তার ফলে 
সারাভারত কাব সম্মেলনের মত একটি 
দায়িত্বপূর্ণ সংগঠনের নেতৃত্ব করবার 
| [তিলমানর যোগ্যতা এদের আছে ক না 
সন্দেহ। সাহিত্যের ও ভাষার মধ্যে দিয়ে 
জাতীয় সংহতির (National Inte. 
82898) ভার যদি এ'দের মত 





“পায়রা কবিদের হাতে দেওয়া যার তবে 
| হের ভাঁবষ্যং 





এ সম্মেলনের একজন সম্বর্ধনা - 


মডারেউরকে : 


৭ং বর্ষ ৪২শ সংখ্যা (৪ঠা এপ্রিল) 


১৯৬৮ ইং) সাপ্তাহিক  বসদমতা। 


গলদ মূর্ত হয়ে উঠেছে, যার ফলে বাঙাল 


সমাজ সংস্কাতর ক্ষেত্রে ক্রমশ পিছিয়ে 
পড়ছে তার নিপুণ চিত্র তিনি এই প্রবন্ধের 
মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তা সত্তেও তাঁর 


. বঞ্তব্ের সঙ্গে সম্ভবত পুরোপুরি অনেকেই 


একমত হতে পারবে না। কেন না শিক্ষক 
সম্প্রদায়ের যে চিত্র তিনি উপস্থাপিত 
করেছেন তা সত্য মেনে নিয়েও বলতে বাধ্য 
হচ্ছি এই চিত্র শিক্ষকসমাজের সামাগ্রক 
রূপ নয়। কারণ বর্তমান অধঃপতিত 
সমাজজাবনে যাঁদ বলিষ্ঠ চরিত্রের লোক 
থাকেন-তার এক বৃহদংশ শিক্ষক সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে খুজে পাওয়া আজও অসম্ভব 
নয়। “শিক্ষার মান” অবনাতির জন্যে শিক্ষক 
সম্প্রদায়কে তান প্রধানত দায়ী করেছেন। 
তাঁর মতে শিক্ষক হবেন দারিদ্যাশ্রয়ী 
আদর্শের ; অর্থাশ্রিত ধর্ম তাঁর পক্ষে 
ভয়াবহ। এই ধারণা বর্তমান যুগে নিছক 
কজ্পনাপ্রবণতা, অযৌন্তিক ও অবাস্তব বলে 
অনেকের মনে হবে। কারণ সমাজের অর্ব- 
স্তরে আজ অর্থের লালসা প্রকট। জশবনের 
মূল্যবোধও সার্থকতার স্বীকৃতির অনেক- 
খানি নির্ভর করছে আর্থক সফলতার 
উপর। এই সমাজে বাস করে শিক্ষক 
সম্প্রদায় আর্থিক অনটনকে আশীর্বাদ ও 
আদর্শরূপে গ্রহণ করবে এবং নিজের 
কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করবে, এই 
ধারণা আদশেরি দিক থেকে হয়ত সুন্দর 
মনে হবে কিন্তু নিঃসন্দেহে বাস্তবতার 
পাঁরপল্থী। 

আমার ধারণা আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার 
অবনতির কারণ অন্য যার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত 
তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে। যাঁরা হাল 
ধরে বসে আছেন--তাঁদের চিন্তার দৈন্য, 
তদুপরি নিক্কিয় মনোভাবই বর্তমান শিক্ষা 
সংকটের হয়ত্যে প্রধান কারণ। নেমে 
যেতে যেতে একদিন আমরা বুঝবো কোথায় 
আমাদের গলদ। সেইদিন আমাদের গর্ব 


করার মত কিছুই থাকবে নাঁ। 
| | কুমারী সৃতপা দতগপ্ত, | 


ঘাঁচি (বিহার? 






মন্দ নিয়ে আলো নার 

ভি এজনও, আজ এক কথায় অনস্বীকাধ । 
7বশেষ করে আমাদের দেশে তো বটেই 
কিন্তু বহুদিন ধরে আমি (এবং মনে ই 
আরো অনেকেই) ঠিক এ ধরণের মনের ৯ 














































“মেঘদৃত' সুবিধা মত আলোচনা 
বাঙাল' এবং অনেক অবাঙালণ শে 
কাছেই বাংলা _ ছায়া-ছবির এই এ 






বাংলা ছবির গান শুনতে পাই হছ'দিন 
অন্তর মাত বিশ মিনিটের জন্য। আবার 
এঁট,কু অনুষ্ঠানেও যখন “বিশেষ কারণে" 
প্রায়ই বাতিল হয়ে যায়--তখন কতৃপক্ষের 
প্রতি নীরব আভশাপ বরণ করা ছাড়া 










অন্তর শোনানো হয়- তখন কিন্তু এ 
প্রশ্নটা একবারও মনে আসে না। | 











নয়াদল্পশতে অন:ষ্ঠিত ভারতকেশরী কুস্তি প্রতিযোগিতায় কুঁপ্তির প্যাঁচে পাঞ্জাবের নির্মল সিং ও দিল্লীর চেষ্গনরামঞ্চে 
লড়তে দেখা যাচ্ছে 


ফুটবল ধেলার দাওয়াই 


কেশ্ট করে এবার যে অদ্বাভাবক আবহা ওয়া সৃণ্টি হয়েছে, তার পেছনে আছে আই এফ এ কতর্পক্ষের হঠাৎ নেওয়া একটি 
িম্ধান্ত। কলকাতার ল'গ ফাটবলে ফির তি খেলাগণলো তাঁরা বন্ধ করে দিতে চাই ছেন। তাঁদের খ্বন্তি, খেলা কম হলে নাকি 
খেলার মান উন্নত হবে। উল্লাতটা যে কি ধরনের তা মনে হয় তাঁরা নিজেরাই জানেন না। জানলে আর যাই হোক শযধয- 
মাত খেলা কমিয়ে খেলার মান উন্নত কর তে তাঁরা চাইতেন না। 

আসলে ব্যাপারটা হয়েছে যে ওঁরা নিজেরাই জানেন না ও*দের কি করা উঁচত-অথচ এটকু বোঝেন যে কিছ; 
একটা করার দরকার । তাই [কিছ একটা করতে গিয়েই বাধালেন গোলমান। এখন ঠেলা সামলাতে জান যায়! কারণ খেলার 
অখার কমলে ক্লাৰগলো মে অপরিসীম অ সুবিধার সম্মখেশন হবে--এ কথাটা তাঁরা চিন্তাও করেন নি। আর করেন লি বলেই 
আখের কালে জাকের এই অদ্বাভ্াবিক পারপ্ধাতর। এই পারাপ্থাতর কেন্তুবিন্দ; হলো ক্লাবগুলোর জার্ঘক ক্ষত, ন 
দস্যদের দেখার সুযোগ না পাওয়া ছাড়াও আরো অনেকগুলো উল্লেখ যোগ্য বিষয়। 
{কল্তু যাদের দিকে জাঁকয়ে, যাদের অত্যধিক পরিশ্রমের হাত থেকে বাঁচা বার জন্যে এই প্রচেষ্টা করা হচ্ছে__তাঁরা 
আছেন 


ৰক্ন্তূ খোদমেজাজে। কারণ ক্লাবের খেলা যতো কমবে, ক্ষেপ খেলার সৃবিধে হবে ততো বেশি। সতরাং বিশ্রাম তাঁরা 
নেবেনই না! আর জশগের ফিরতি খেলা বন্ধ হলে যে পোয়াবারো তাঁদের মধ্যের অনেকেরই। তাই আজ শ্রীপ্রেমেন্্র মিল্র 
খাই জনে পড়ছে। আমরা নিজেরাই জানিনে যে আমাদের কি হওয়া উচিত। তৰ দেখতে পঃচ্ছি যে, প্রান্তন খেলোয়াড়রা পড়ে 


রইলেন পেছনে আর যাঁরা কোনদিন মাঠম্‌খো হন নি তাঁরাই এলেন গেলার মান উন্নত করার দাওয়াই দিতে ! 
শা্তিপ্রিয় 


59০৬৮ 








আঁজত ওয়াদেকার 


ৃ্‌ অজন প্নরদ্কারের সম্মানে ভূষিত 
{ক্ককেটার ॥ 


তাই মনে হয় অস্ট্রোলয়া দলের 
আগামী ভারত সফরের সময় ভারত তার 
পূর্ব পরাজয়ের শোধ তুলতে সমর্থ হবে। 
দেশের মাটিতে ভারত যাঁদ অস্ট্রেলিয়াকে 
ছারাতে পারে তাহলে আমরা অন্তত পর 
পর চারটি টেস্টে পরাজয়ের জালা কিছুটা 
ভুলতে পারবো। 

তাই অস্ট্রেলিয়া দলের ভারত সফরের 
প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাই বলে ভারত 


যে এতো তাড়াতাড়ি অস্ট্রোলয়ার বিরুদ্ধে 








খেলার সুযোগ পাবে, তা আমরা কল্পনাও 
করতে পার নি! তাই আজ আমাদের 
আল্তারক আশা, ভারত আগামী সফরে 
অস্ট্রোলয়ার বিরুদ্ধে ভালো খেলে, শব্ধ 
ভালো খেলেই নয়-_অস্ট্রৌলয়াকে হাঁরয়ে 
পূর্ব পরাজয়ের জবালা কিছুটা ভুলতে 
সাহায্য করবে ॥ 


অজুন পুরস্কার 


এই পুরস্কার প্রদান করেন। এবারের 
পুরস্কার বিজয়ী খেলোয়াড়দের লাম 
ঘোষণা করা হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই 


ডঃ জাঁকর হোসেন এই পুরস্কার প্রদান 
করবেন। 

আমাদের দেশে পুরস্কার পাওয়ার 
খুব যে একটা দাম আছে তা বলা যায় 
না। তা সে সাহত্যের ক্ষেত্রেই বলুন 
গিম্বা খেলাধূলার জগতেই বলন। 
শ্রদ্ধেয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্বর্ধনা 
সভায় প্রবণ সাহাত্যিক শ্রীমনোজ বস; 
ঠিক এই কথাই বলোছিলেন। তানি বলে- 
‘ছলেন যে, এ যুগে পুরস্কার পেতে 
হলে খোসামোদ করার 'বদ্যেটা ভালোভাবে 
আয়ন্তে আনতে হবে। কথাটা যে কতো 
বড় সাঁত্য তার প্রমাণ আমরা বারবার 
পেয়েছি। 

তব সম্মান লাভ করার কিদ্বা 
পুরস্কার পাবার একটা আলাদা ম.ল্য 
আছে। তাই এবার যাঁরা অজন 
পুরস্কার লাভ করলেন, আমরা তাঁদের 
জানাই আন্তারক আভনন্দন। 

আর গিবশেষ করে আঁভনন্দন জানাই 
এ বছরের একমাত্র বাঙালী অর্জুন 
প্রস্কারপ্রাপ্ত সাঁতার? শ্রীঅরূণ সাহাকে। 
শ্রীসাহা মাঁণকতলার সাহা 
ছেলে আর জগজ্জননী ক্লাবের সদস্য। 
আর গ্রীসাহাই সর্বপ্রথম একজন বাঙালী 
গহসেবে. সাঁতারে অজর্ন পুরস্কার 
পেলেন। 

এবার যাঁরা অজন পুরস্কার পেলেন 
তাঁরা হলেন- এযাখলোটকস-এ-_-পরাভন 
কুমার ও ভীম সিং; ব্যাডমল্টনে_সুরেশ 
গোয়েল; বাস্কেটবলে-_খুশশীরাম; ক্রিকেটে 


অরুণ সাহা 


সাঁতারে প্রথম বাঙালশী {হসেবে লাড 
করলেন অজন পঢরচ্কার & 


_আঁজত ওয়াদেকার; ফুটবলে-_পটার 
থঙ্গরাজ ; গলফে_আর কে পাতাম্বর ; 
হাঁকতে__হরাবন্দার সিং, জগজিৎ সিং ও 
মহশন্দার লাল; লন টোনসে_ প্রেমাজৎ- 
লাল; সাঁতারে_অরূণ সাহা; টেবল 
টোনসে- ফারুক খোদাইীজ; ভারোত্তোলনে 
_ এস জি গ্যারিয়েল ও কুস্তিতে মুখাতয়ার 
॥সং। 








ছু 









সেই সঙ্গে ভিন্ন নামে আর 
একাটি বাগ চন্দ করা, হবে। এই 
.. ববভাগে যে কেউই খেলাধুলার ওপর যে 
কোন প্রন করতে পারেন৷.  খেলাধ্লা 
ছাড়া অন্য কোন বিবরের কিম্বা একটির 
বোঁশ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে না। 

ঞগধাল নিচের ঠিকানায় পাঠাতে 








গ্লু স্ট্রীট, কলকাত-১২ 


সংখ্যাতেই প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। 
দোর হতে পারে। আর কোন প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়া কিন্বা না দেওয়া সম্পূর্ণ- 
















রিলে রকেট খেলতে গেলেই যেমন 
ভি সাং জা ক. 








ভ্রিকেট খেলা হয় টাফ* উইকেটে। ৃ 
ক্রিকেট খেলার আইনকানূনেকর এ 
নিয়মে পিচ সম্বন্ধে বলা হয়েছে 







চাই পিচ। পিচ হচ্ছে সেই জায়গাটা ধার 
গণ ছিলেট দেল হর। 

উইকেট। এ SUEs an 
ব্যাটসম্যান দাঁড়ান ব্যাট নিয়ে, আর অপর 
দিক থেকে বোলার বল করেন! দু 
প্রান্তের এই মধ্যের জায়গাটার নাম পিচ। 
খেলার আমল অংশটুকু 

অপাঁরসীম। - পিচের ভালো-মন্দর ওপর পিচ ২২ গজ দৈঘেয আর 
নির্ভর করে খেলার ধারা। কোন পচে উইকেট হালে ৯০ ফুট. চওড়া £ 
ব্যাটসম্যানরা খুব সহজেই খেলতে পারেন, দরকার। ছোটদের খেলা হলে শিচ 
ক্ষন করতে পারেন, আবার কোন পচে করা চলবে। 
বোলার লাভ করেন খুব সুবিধে তবে আজকালকার পরীক্ষামূলক নিয়মে 
লব কিছুই নিভ'র করে পচ বানাবার বলে রিটার্ন কাজকে পাঁপি 

ডায়দার ওপর। য়েআ। 

বলে। নামও দু'রকমের ম্যাটিং উইকেট 
আর টার্ফ উইকেট। ম্যাটিং উইকেট 
ম্যধারণত দড়ি, ছোবড়া প্রভৃতি দিয়ে 
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আমায় দেখে শেখ না! 


হয়! 

গকল্তু তারপরেই মামা এসে হাজির। 

সব শুনে, আশপাশ দেখে নিয়ে বলে, 
আরে দূর, খেলার মতো জানম আছে 
মাক। খেল, খেল, শুধ লেখাপড়া করে 
ধকচ্ছ হবে না। আর একটু খেলতে 
পারলে ক না করা ঘায়। 

মামা ভাগ্নেকে উপদেশ 'দয়ে বলে, 
ক্রিকেট খেল, 
নামকরা ক্রিকেট খেলোয়াড় হ। আমার 
মতো সারা 'িশ্বজোড়া সম্মান পাব! 

ছেলেটা পড়ে ভীষণ দোটানায়। 
একাঁদকে মা, আর একদিকে মামা ! 

মা'র মনে দুঃখ দিতে পারে না। তাই 
লেখাপড়াও করে আবার মামার . কথাও 
ফেলতে পারে না তাই '্রিকেটও খেলে। 

ছেলেকে লেখাপড়া করতে দেখে মা 
ভাবেন, হ্যাঁ ছেলের মতো ছেলে বটে। 

ছেলে তাঁর কথা শুনেছে দেখে 
খনাশ্চন্ত হন। 

ওদিকে মামা ভাবেন, হ্যাঁ যোগ্য 
ভাগ্নেই বটে। মামার নাম রাখবে! মামার 
মতো নাম করা ক্রিকেট খেলোয়াড় হবে! 

হলোও তাই! মামার সঙ্গে একই 
দলে খেলছে সে এখন॥ মামা ওয়েস্ট 
ইশ্ডিজ দলের আঁধনায়ক গারাঁফল্ড 
সোবার্স, আর ভাগ্নে হলো ওয়েস্ট ইপ্ডিজ 
দলের নবাগত অলরাউণ্ডার ডোঁভড 


_হুলফোড'৷ 


তই বলে হলফোর্ড কিন্তু মা'র কথাও 
ফেলেন নি। পরাক্ষার পর পরাঁক্ষায় 
ভালো রেজাল্ট করে অধ্যাপকের পদ 
অধিকার করেছেন হলফোর্ড ! 

চতুর হলফোর্ড অদ্ভুতভাবে সন্তুষ্ট 
করেছেন মাকে আবার মামাকেও! 

হলফোর্ড আজ একদিকে যেমন 'বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগের অধ্যাপক, 
তেমান অপর দিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের 
ধনয়ামত খেলোয়াড়। কৃতী অলরাউণ্ডার। 
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গ্যবশ্য বয়েস হলফোর্ডের খুব একটা 
কম নয়। খেলাধূলা আর লেখাপড়া দু' 
দদকে তাল 'দয়ে এগিয়ে চলতে গিয়ে 
জীবনের সাতাশাঁট বসন্ত পার হয়ে 
এসেছেন হলফোর্ড। 

তার জন্যে কিন্তু আক্ষেপের কোন 
কারণ নেই॥ গ্রবাদে বলে খেলাধূলার 
সঙ্গে পড়াশোনার জাত শত্রুতা 1' কথাটা 
যে ঠিক নয় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নামকরা 





তারপর তরুণ বোলার হলফোর্ডের 
ব্যাঁটংএর ছটায় 'ক্রিকেটাঙ্গন যেন হেসে 
উঠলো। মারের পর মার_রানের পর 
রান। 

যেমন মামা, তেমাঁন ভাগ্নে। একাঁদকে 
আঁভন্ঞতার মনভোলান রূপ আর এক" 
{দকে আরুণ্যের উদ্দাম-উচ্ছবাস। ষষ্ঠ 
উইকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডজ সে খেলায় করে* 
ছল ২৭৪ রান। তার মধ্যে মামা 
সোবার্ঁ করলেন ১৬৩ আর ভাগ্নে 
হলফোর্ড করলেন ১9৫ রান। অবশ 
আউট হন 'ন দু'জনের কেউই ! 

আর তারপর বোলার হলফোর্ড হয়ে 
গেলেন অলরাউণ্ডার। 

ঠিক মামার মতই প্রথমে বেলার 
তারপরে অলরাউণ্ডার। 


আবার মামার মতো যে হাত দিয়ে ৬, 


হলফোর্ড বলগ্‌লো স্পিন করিয়ে ব্যাটস- 
ম্যানকে হতবাক করে দেন, কিম্বা গুগলী 
বল 'দয়ে ব্যাটসম্যানকে বোকা বানিয়ে 
দেন, সেই হাত 'দিয়েই আবার প্রতিপক্ষ 
দলের বোলারকে মেরে ছাতু করেন। সেই 
সংগে আছে তাঁর অপূর্ব িজ্ডিং। 

তাই ওয়েস্ট ইপ্ডিজের তরুণ 
খেলোয়াড় ডোভড হলফোর্ডের খেলা দেখে 
আমরা গত বছর যথেষ্ট আনন্দ পেয়ে 
ছিলাম। ব্যাঁটংবোলিং আর ফাঁজ্ডিং 
এক সঙ্গে এই ?তনাঁট বিষয়ে পারদর্শিতা 
খুব কমই চোখে পড়ে। 

সোবার্সের যোগ্য ভাগ্নে বটে 





জম্পাদকা-_ জয়ন্তী সেন 


বসত! প্রোঃ) লিঃ-এর, পক্ষে ১৬৬, বাপনাবহারা গাঞ্গলে? প্রীটস্থ কালকাতা-১২ 
বস্যমতা প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক ম্যাদ্রত ও প্রকাশিত। 


৩০৭৬, 
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পঃ: বিষয় ল্লেখক 
জম্পাদকীল্ চৰ হজ্জ নর ৬০৮ চৰ 
আজকের মান জন ih Ee) রা চর হবো 
ঘঙগ্গশথ্। চল ক চে নন ez 
লণ্াহের বোকা ur *-কৃত্তিযাস ওকা ক হা 
ভারতদর্শন ' a ৮৫ 5 an চর ডন 
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সরকারী চোধে সাহি্ত্যিক' 


পা 


. সাহিত্যের সমাদর আমরা করি, কিন্তু 
সাঁহাত্যককে তাঁর প্রাপ্য সম্মান সমাজ 
বা রম্ট্র কতটুকু দেয়? ইংল্যান্ড, রাশয়া, 
আমোবিকা প্রভাত দেশের সাহাতাকদের 
আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের _ মতো 
নব কিংবা অধ্ভুন্ত আবস্থায় দিন 
কাটাতে হয় না। তাই দাক্ষিণ্যের বা 


কারো দয়ার ওপর নিভ, করতেও হয় 


না। এদেশের সাহাত্যকরা এমন দাঁব 


করতে পারেন না যে, তাঁরা একমাত্র তাঁদের 
রাঁচত গ্রল্ধ বা পন্র-পাত্রকায় প্রকাশিত 
রচনার পারিশ্রীমক পেয়ে সাংসারক 
সচ্ছলতা অর্জন করতে পাবেন্‌। স্বভাবতই 
তাঁদেব কেউ কেউ একেবারে তন্ন ক্ষেত্রে 
জম্পর্শ ভিন্ন মার্জর পেশা গ্রহণ করেন, 
স্বনামধন্য কেউ বা আনচ্ছাসত্বেও চলচ্চিত্র 
জগতে সচেতন মন নিয়ে প্রবেশ করেন। 
খ্যাঃতমান কোনো কোনো সাহাত্যিব তাঁদের 
স্বাধীন রচনার পাশাপাশি, স্বনামে বা 
বেনামীতে বিদ্যালষেব পাঠ্যপুক্তিকা 
লেখেন। আবার কেউ গ্রল্থস্বত্বাধকার 
€কাঁপরাইট) বাকি করতে বাধ্য হন। 
আমাদের দেশে অন্তত দু'জন কবির 


" কথা প্রায় সকলেই জানেন, তাঁরা তাঁদের 
বহু রচনার কাপ্বাইট ক্ষুধার এবালায় 


ঁবাক্ক কবেোছলেন। এদের একজন হচ্ছেন 
কবি কাজ নজরুল ইসলাম, অন্যজন 
কাঁব নিরালা। কবি নিরালা এখন 
জ্ব্গত। নির্বাক নজবুল আজব বোগ- 
গ্রস্ত। কাঁব নিবালাব কাঁপরাইট সমস্যার 
সমাধান করা সম্ভব হয়েছে সরকারের 
{বিধান বলে৷ কিন্তু নজরুলের অনেক 
কাব্যগ্রন্থ ও বহ: গান. এখন কাঁবব স্বস্বের 
অন্তর্গত নয়! দেশ স্বাধীন হয়েছে 
দুস্থ সাহিত্যিকদের অর্থ স্রাহাধাদানের 
HNL rE এমান দুর্ভাগোর 

পার, সাহিত্যিকদের অসুবিধা দ্‌রাী- 


a জন্য, মৌলিক সমস্যাগুলির 


সমাধান করার কোনো প্রচেষ্টাই হয় নি। 
উলই প্রচেষ্টা থাকলে মান্ধাতা আমলের 
উপযোগাঁ কাঁপরাইট আইনের রদ-বদল 
হোত। নজরুলের গ্রম্থগ্াল সরকারের 
তত্বাবধানে সহজেই প্রকাশিত হতে পারতো 
এবং পাঠকরা সুলভ মুল্যে তাদের প্রিয় 
কাঁবর কাব্যগ্রন্থ ক্রয় করতে পারতো-_- 
যেমন তারা পাশ্চমবঙ্গা সরকার, প্রকাশিত 
রবীন্দ্র রচনাবলশ সংগ্রহ করতে সক্ষম 
হয়েছে। কাঁপরাইটের কড়াকাঁড় অনেক 
প্রাতীষ্ঠত সাহাত্যককেও পথে বাঁসয়েছে 
বলে আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে। 
একজন সাহাত্যকের একটি বহ: প্রচারিত 
গ্রন্থের ১১০০ কাঁপর একটি সংস্করণ 
আট-ন'বহুবের মধ্যে কেন যে একাধিক 
সংস্করণ বের হয় না--তা অত্যন্ত দুর্বোধ্য 
ব্যাপার। অথচ গ্রল্থকার আইনের [িধান- 
বশত নে গ্রন্থ অন্য প্রকাশকের হাতেও 
দিতে পাবেন না। 

লেখকদেব দুর্ভাগ্য শুধুমাত্র এখানেই 
নয়, আযকর বিভাগের নির্মম দাাম্ট 
থেকেও তাঁদের রেহাই নেই। একটি গ্রন্থ 
রচনার জন্যে প্রচ্তুতিপর্বে (যখন লেখক 
এক পঞ্ডান্তও লেখেন না) ক পাঁরমাণ 
‘মানসিক পরিশ্রম বছরের পর বছর করতে 
হয় সে বিচার না করে আয়কর বিভাগ 
লেখকদের বাকুত গ্রন্থ বা প্রকাশিত রচনা 
থেকে আর্তি আয়ের ওপর কর ধারের 
জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন! এ সময় একজন 
সাধারণ ব্যবসায়ীর সঙ্গে লেখকের কোনো 
প্রভেদ নেই৷ সাশ্টর কাজে অধিকতর 
উৎসাহ দানই সরকারে কতবব্য, তাই এ 
ব্যাপারেও সরকারকে লেখকদের প্রাতি 
সহানুভূতিসম্পন্ন হতে হবে। 
'  একালে স্াহাত্যিকদের জন্য নানারকম 
পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু 
তাতে ক'জন সাহিত্যক উপকৃত হন! 
বরং সুরকার যে পাঁরমাণ অর্থ পুরস্কার 


লে লী 


দেন তা অস্ব্ধারই সাাষ্ট করে 
পুরস্কারের পাঁরবর্তে যথার্থ রাষ্ট্রীয় 
মর্যাদা দানই শ্রেয় মনে হয়। এবং আগেই 
বলা হযেছে যে, সৃষ্টির কাজে নিমপ্ছ 
থাকার জন্যে সাহাত্যিকদের নানা রকষের 
অসুবিধা দুক্পীকরণে সরকারের গছ্ে 
অগ্রসর হওয়া উচিত 

এ দেশের সরকার সাহাত্যিকদেয় 
সম্মান জানানোর পাঁরবর্তে অনেক সম 
মর্যাদার দ্বারা অপদস্থ করতে চান 
এমন একাঁট প্রমাণ আমরা পেয়েছি। 
একজন স্াহাত্যিক তার প্রাতবাদও করে- 
ছেন। কিছুদিন পূর্বে কলকাতার 
'আকাশবাণণ' পত্রিকার সম্পাদক রচনার 
জন্য একজন লব্ধপ্রতন্ঠ সাহাত্যিককে 
নিমন্ত্রণ পাঠিয়ে যে হমাক জানিয়েছেন 
-তা আমরা কল্পনাও করতে পার ন।। 
তথাকাঁথত 'নিমল্তণপন্রটির ভাষা এমনই 
যে, লেখকের স্বাধীন রচনা ‘আকাশবাণী’ 
পরিকার কাম্য নয়, সম্পাদকের রুচি ও 
মর্জিই বড় কথা ! পাঁশ্চমবণ্গে বেসবকারা 
বহু পত্র-পান্কা আছে, এমন কি, প্রকাশিত 
রচনার জন্য দাক্ষিণাও উক্ত পাত্রকার তুলনায় 
বহু ক্ষেত্রে কম নয়, তবু সরকার কতৃঝি 
প্রকাশিত পাত্রকা বলেই কি সেখানে 
হুগকির জোর বোশ 2 এই যাঁদ অবস্থা 
হয়, তাহলে আঁ্থক পুরস্কার বা অন্য 
কোনো সম্মান সরকার না দিলেই পারেন। 
একাঁদকে লগড়াঘাত আর একাঁদকে 
পূ্রসকার_এমন পরস্পরবিরোধন ছলনারও 
বা কি প্রয়োজন ? 






একজন লোক কি একশোজনের কাজ 
ফরতে পারে? পারে, যদি তার হাতে 
কাঁম্পউটার যন্ম থাকে, তবে সে হাজার 
লোকের. কাজ্জ একাই সেরে ফেলতে পারে। 
কিদ্তু,আযভেরল হ্যারম্যান যল্ নন, রন্ত- 
মাংসের মানুষই, হাতেও তাঁর কোন যল্দের 
সুইচ নেই। কিচ্ছু তবু দেখুন, এই 
একটি: লোক কতজনের কাজ সমাধা করে 


পোয়া শতাব্দীরও বোঁশ, সময় ধরে তান 
এ কর্ম করে চলেছেন। আজ- তাঁকে 
প্‌থিবাঁর উত্তর প্রান্তে দেখলেন তো কাল 
দেখতে পাবেন দক্ষিণ প্রান্তে পরশ পূব 
আবার তরশন ' পশ্চিম সামান্তে। হ্যাঁ 
স্বীকার কার, মোটা পয়সার আমদানি 


হলে ব্যবসায়ীরা হাওয়াই জাহাজে চড়ে . 


পাঁথবীর এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত করেই বেড়ান। 
কিন্তু হ্যারিম্যন তো ব্যবসার খাতিরে তা 


করছেন না। তাঁর কাজ সম্পর্কে হ্যারম্যান 


নিজে বলেন £ "আম জনসাধারণের সেবক- 
মাত, ধনী-দারদ্রু কোন বিশেষ শ্রেণীর 
স্বার্থের দিকে না চেয়ে মার্কন জনদ্বার্থ 
দেখার জন্যে মার্কনীবা আমাকে. ভাড়া 
করেছেন।, 


করলে আজ প্‌থিবাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
ধনশর সম্মান পেতে পারতেন মাত্র ১৭ 
বছর বযসে হ্যাবিম্যান 'পতাকে হারান, 
দবন্তু লাভ কবেন তাঁব এক ভায়ের সঙ্গে 
৭ থেকে ১০ কোট ডলারের সম্পদ। 
বাবার ছিল রেলপথের ব্যবসা, সে- 
সম্পদকে বাড়িয়েও ছিলেন তিনি। বস্তুত 
১১২৯-এর মহাসত্কটের সময় এক এক 
করে বহু বড় ব্যবসা ফেল মারলেও 
হ্যারিম্যানেব কোম্পানী "শতকরা ৬৬ ভাগ 
লাভ দোঁখয়েছে। | 

কিন্তু ব্যবসা ভান করেন নি, তান 
কোম্পানীর বহু শেয়ার বেচে. দিয়ে 
সরকারী চাকার নিয়ৌোছলেন। তবে তাঁর 
'শিক্ষানাবশীর মধ্যে কোন ফাঁক ছিল না। 
কোঁটপাতির সন্তান হয়েও হ্যারম্যান 


ফুণিরন প্যাসিফিক রেলরোভস-এ কেরানণ- 
হি পল পাস সন্থামলানশির 


স্ব পপি ৬ 


এ্যাডাঁমনি- 
স্ট্রেশন-এর প্রধান। কিন্তু নিজে ব্যবদায়শ 
এবং ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত দপ্তরে গোড়ার 
দিকে কাজ করলেও হ্যারম্যান একজন 





পাকা কূটনীতিক এবং সে-হিসাবে তান 
উজ্জল রেকর্ড স্থাপন করেছেন । একমান্ 
ষ্ঠ মাকন প্রেসিডেন্ট জন কুইন্স 
জ্যাডামস্‌ . ছাড়া অন্য কোন আমেরিকান 
হনরিম্যানেব মত এত বোঁশ সরকারী পদ 
লাভ করেন ন, বা এত বোশবার বিদেশে 
প্রাতানাঁধ হয়ে যান নি। 

কি রেকর্ড সেট? শুনলে তাজ্জব 
হতে হয়। এই সেদিন তান ভিয়েংনাম 


জানার জন্যে ওয়ারশ’, বেলগ্রেড, নয়াদিল্লী, 
কর্চাী, তেহরান, কায়রো, ক্যানবেরা, 
ব্যাৎ্কক, সায়গন, ম্যানলা ইত্যাদি 
প্রোসডেন্ট জনসনের শেষ দূত 
হসেবে। 

চরকিবাজী এখানে সুরু নয়, সরব 
হয়েছিল ২৬ বছর আগে, প্রেসিডেন্ট 
রুজভেল্টের আমলে এবং সে-চরিবাজশ 
আজো যেন অগ্রাতরোধ্য গাঁততে চালিয়ে 
যাচ্ছেন হ্যারম্যান। এখানেও আরেকটা 
রেকড। হ্যারম্যান একনাগাড়ে এবং 
একই ভূমিকায় চারজন মার্কিন 
প্রোসডেস্টকে পার করতে চলেছেন। 
রুজভেল্ট, ছুুম্যান, কেনোড এবং জনসন 
-কখনো হ্যাঁরম্যান রাষ্ট্রদূত, কখনো 
প্রোসডেশ্টের বিশেষ দৃত--সদা ভ্রাম্যমাণ, 
চলমান জব বন তাঁর! আরেকাটি রেকর্ড 
তাঁর এখানে যে তিনিই একমাত্র মাকিনি 
পুরুষ, 'ষান সোভিয়েট যুনিয়ন এবং 
যুটেনের মত দুটো বৃহৎ দেশে রাষ্ট্রদূত 
হবার সম্মান -লাভ করেছেন। 

আর "দ্বতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে 
কত দেশেই না তাঁকে যেতে হয়েছে. 'বাঁভ্ 
গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে। কত গুরুত্ব 


অংশ গ্রহণ করেছেন ? 
তেহরান, ছিলেন ইয়াল্টা, কুইবেক, 
ক্যাসার্লাহ্কা, সানক্রান্সিসকো, পটসডাম, 
মস্কো পারমাণবিক চান্ত, কাশ্মীব প্রসঙ্গ 
এমন কি রাম্ট্রসঙ্বের জল্মমূৃহ্তেও। 
ছিলেন লাওস প্রসঙ্গে জেনেভা 


আনে নি? অবশ্যই এসেছে। ৫৪ সনে 
প্রথম নির্বাচনে নেমে নিউ ইযকের 
গভর্নর হলেও পরের বার হেবে বান। 


আজ ৭৬ বছরের বৃণ্ধ-তরুণ 
প্যাঁরসে ভিয়েতনাম শান্তি বৈঠকে অংশ 
গ্রহণ করছেন। মাঁক্ন যু্তরাহ্ট্রকে 
প্রাতনাধত্ব করার পক্ষে হ্যারম্যানের চেয়ে 
বান্য কুটনশীতক দেশে আর কে আছেন? 


বেকার। সব লিয়ে অবস্থাটা সহজেই 
অনমেয়। 

নদীয়া জেলার চাকদহ অঞ্চলে ধান- 
চালের মূল্য আকাশ-ছোঁয়া হওয়ায় নিম্ন- 
মধ্যাবন্ত সম্প্রদায় ও চাষীদের মধ্যে দারুণ 
আতঙ্ক দেখা 'দিয়েছে। নদীয়া জেলায় 
শৃবাভিল্ল শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে চালের 
মূল্য বাড়তে বাড়তে কোথাও রাও তা 
২-৫০ পয়সারে আঁতক্রম করে গেছে। 
বর্তমানে চাকদহে চালের কেজি ২-৫২ 
পয়সার মধ্যে বিক্রি হচ্ছে। এদিকে বষ্টি 
আরম্ভ না হওয়ায় ফসলের ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে চাষীরা রুমশ হতাশ হাতে পড়ছে! 
জজের আভারে মাঠের কাজ বন্ধ হয়ে 
গেছে। অধখ্াদ্য-কুখাদ্য খেয়ে মান-য আজ 





দোষে অসময়ে নষ্ট হয়ে গেছে। গাহও 


তেমন ভাল হয় নি। আশ্বিন মাস হতে . 


আজ পর্যন্ত একবিন্দু বৃষ্টি না হওয়ায় 

সেচের পুকুর সবই শুকিয়ে ফটিফাটা 
ছে অবস্থা এমন হয়েছে যে 
দুভগ করনে যাঁদ আগ্নকাণ্ড হয় তাহলে 
গোটা গ্রাম পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। বৃষ্টির 
অভাবে শতকরা আশিজন ক্ষেতমজুর 
আজ বেকার! চালের কিলো এই রকের 
সবই ১ টাঃ ৬২ পঃ থেকে ৯ টাঃ ৭৫ 
পঃ প্যন্ত। এই ব্লকের দুস্থ ব্যান্তদের 
সরকার কোন খয়রাতী সাহায্য দিচ্ছেন 
না। রেশন দোকানে চাল, আটা বা গম 
{কছুই দেওয়া হয় না। বেকার ক্ষেত- 
মজুরদের কোন কাজ পাবার উপার নেই। 
জলাভাবে মাঠের কাজ পুরোপুরি বন্ধ। 
জলাভাবে ঘরামীর কাজও বন্ধ। এই 
সব কারণে কৃষকেরা ক্ষেতমজরদের 
কোনও কাজই দিতে পারছেন না। 
একদিকে কাজের অভাব ও অন্যদিকে 
চালের দরের উধর্ণগাঁত এই অবস্থায় ক্ষেত 
মজুর পাঁরবারগুঁলর মধ্যে ব্যাপক 
অর্ধাহার ও অনাহার চলছে। 

হূগলশ জেলায় বোরো ও আউশ 
ফসল এবার বিষম বিপদের সম্মৃখীন। 
বোরোর ফসল এবার জলের অভাবে জুলে 
পুড়ে ছাই হয়েছে। সরকারী আঁধক 
ফসল আন্দোলনে সাড়া দিয়ে হুগলী 
জ্রেলার চাষীরা এবার ৫ হাজার একরের 


স্থলে প্রায় ১২ হাজার একর জাঁমতে 
বোরোর চাষ করোছলেন। বলাই বাহুল্য, 
সরকারিভাবে সেচপ্রাপ্ত জাঁমগীলতেই এ 
চাষ করা হয়েছিল; কিন্তু কার্ধকালে দেখা 
গেল ি-ভি-স জল দিতে পারলেন না 
এবং বোঁশর ভাগ রভার লিফট ও ডিপ 
টিউবওয়েলগ্যাল অকেজো হয়ে পড়ে 
রইল প্রয়োজনকালে। ফলে হল বোরো 
চাষের সর্বনাশ। আউশের ক্ষেত্রে ও 
চাষীদের অবস্থা একই । ব-ডি-ও থেকে 
ভাল আউশ বাঁজ বিক্রয়ের বিশেষ কোনো 
বাবস্থা নেই। বাজারে বীজের দর ৫/৬, 
টাকা গিলো। কিন্তু উচ্চ মূল্যে বাঁজ 
গকনেও অনেক স্থলে ঠকতে হয়েছে 
চাষীদের। ভাল চারা পাওয়া যায় নি এ 
বীজে। গ্রাম এলাকায় হাজার হাজার 


ভূমিহীন কৃষক, শ্রামকের ঘরে ঘরে 
আজ ভাত নেই, জল নেই, হাতে কাজ 
নেই। রোজ, দুপুরে পণ্টাশের মন্বন্তরের 
মত “একটু ফেন দাও মা” বলে দলে দলে 


গিয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন সঙ্কটে 
তেমনি প্রয়োজন, যাঁদও তার কোন লক্ষণ 
দেখা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে গভনমেন্ট 
যাদ আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে 
রেশানংএর আওতায় আনতে পারেন, 
তবে সমস্যার সমাধান "সহজতর হবে। 


সরকার কমণচারীদের সফল ধমণ্ঘট 


রাজ্য সরকারী কর্মচারী সাঁমতি- 
সমূহের কো-আর্ডনেশন কাঁমাটর ডাকে, 
বৃহস্পাতবার মহানগরশীসহ সমগ্র পাশ্চদ- 
বঙ্গের প্রায় পৌনে দুই লক্ষ নন্‌- 
গেজেটেড কর্মচারী আট দফা দাবি 
পূরণের উদ্দেশ্যে এই প্রতীক ধর্মঘটের 
ডাক 'দিয়েছিলেন। সরকারী কর্মচারীদের 
এইরূপ ঘোষিত প্রতীক ধর্মঘট এই রাজ্যে 
এই প্রথম হলেও রাজ্যের সরকার কর্ম- 
চরাঁরা অভূতপূর্ব শৃঙ্খলার স্গে ও 
শান্তিপূর্ণভাবে এই ধর্মঘটকে সাফলা- 
মণ্ডিত করেন। 

এই প্রতীক ধর্মঘটের দরুণ কালি- 
কাতাস্থ সরকারী অফিসসমূহে কোনও 
কাজকর্ম হয় নি। রাজ্য সরকারের সদর 
দপ্তর রাইটার্স বিজ্ডিংস-এ আফস্ারগণ 
ছাড়া একশত কম+ও উপস্থিত ছিলেন 
কি না সন্দেহ। বস্তুত এই ধর্মঘটের 
সাফল্য সরকারী কর্মচারীদের মনোবল 





fF 


আদ্র সাহাষ্য-করেছে,,কেন,নাম্সরকারের 
অ্তরফ থেকে এই ধর্শঘট ভাঙার “জন্য 
“প্রোভেকেশনের "অভাব ছিল -না। সরকার 
একমনচ্যাতি "ইত্যাদরও ভয় 'দেখিয়েহলেন 
। এবং শেষ পর্যন্ত লোভও ' দোখিয়েছিলেন 
রপ্রচর»যেমন ওইদিন কাজ্জ- যোগ "দলে 
'যোগদানকারীদের নানাভাবে পরুরস্কৃত 
“করা হবে। 'পকল্তু এ সত্বেও ধর্মঘট ভাঙা 
হযায়ান।»আমরানগত-সপ্তাহে শিলখোঁছলাম 
যে, এই ব্ব্যাপারে সরকারের পক্ষে ‘একাঁট 
পা হরেন্যাকার? প্ররোজনায়তা ক ছল 


1 সেটাই আমরা ‘বুঝে উঠতে -পাঁরি'নি। 


“ধর্মঘটের . "অবসানের "পরেও 
'সরকাতরর স্তরফ থেকে ধর্মঘটী 
কমন, এদর *শাসানো "হচ্ছে, ব্তাঁদেব নাক 
ককমে চেছ্‌দ "পড়বে, "বেতন নকাটা স্হবে 
£ইত)॥দ। ন্দবঃখের বিষয়, ন্কতপক্ষ » ১ 
কর্মচারীদের "ব্যাপারটা * "যেন, : “কুলার্স 
এণ্ড দি“রুলভঃঞাদাঁড়িয়ে'গেছে। "সেই 
প্বৃটিশ "আমলের “মনোভাব *শ:সককুলের 
“মন থেকে ্দরীভূত, দ্হর 'নন। 
'ধর্মঘটেরতসাফল্য “দেখে _কোথায় “তাঁরা 
অঅনুধাবন করবেন যে, "কর্মচারীদের “দর্টীব 
ন্যাষ্য'এবং"ষতপ্দুর সম্ভব সত“মেটানোর 
(চেষ্টা করবেন, তাননয়ংউক্টে চোখস্রাঙানো | 
“এই "দৃঘ্টিভজ্ঞণর “পারবর্তনটাই "সবচেয়ে 
"বড় “জানস 'ছিল, বেটা “গত শীবশ "বছর 
। ধরেও-সম্ভব-হল-না। 

“আমাদের সংগবধান' অননুযায়ী ধর্মঘট 
’কোন' বেআইনী ' ব্যাপার নয়। বরং 'তা 
দাবি "আদায়ের" একাট ' স্বীকৃত “পদ্ধতি, 
-যাঁদও 'সম্প্রাত "্রর্মঘন্টর অধিকারকে 
>সংকুচিত করার চেষ্টায় ' ঘাটত ;নেই। 
 কিল্তু"আসল “কথা, -সূরকার "যেখানে 'দ্রব্ু- 
মুল্যকে আয়ত্তে রাখতে পারহেনন্না;"প্রতি 
গজজানসের দামই '1ঁদনের "পর "দন 
*বেপরোয়াভাবে "বেড়ে' চলেছে,'এভাবে “দাম 
চচাড়য়ে যারা "লক্ষপতি”থেকে -কোটিপাঁত 
স্হচ্ছে তাদের ;সাজা 'দেওয়া-ষখনস্সরকারের 
পপক্ষেতআদোসস্ভব- নয়” তখন কর্মচারী 
“দের কাছ”থেকে 'বেতনবৃম্ধর "দাবির 
"অম্মুখীন "যে সরকারকে "হতেই "হবে "এ 
"তো '্জানাণকথা। "সরকারী কর্মচারীরা 
এর চেয়েবেশিকছুকরেনানি ।সরকারের 
“জেনে 'রাখা" উচিত “খ্াণগ্রস্ত, গঙ্ষুবত ও 


তা 
খনববাচন পিছানোরস্দাবি 


শত "সপ্তাহের প্বঙ্গদর্শনে আমর 
লিখেছিলাম পশ্চিমবঙ্গের রাজনাতি 
আসলে .ধান:ালের-,রাজনণীত। সম্প্রাত 
-কাঁতপয় রাজনীতিবিদ 'এরং কোন -রাজ- 
'শপাঁছয়ে দেবার যে দাবি হচ্ছে, তারও 
মুলে সেই .একই রাজনীতির .খেলা 
চলছে। পশ্চিমবঙ্গে কাতপয় রাজনৈতিক 


দল. ক্রমাগত চেষ্টা, করে যাচ্ছে যাতে 


'পশ্চিমবত্থে মধ্যবর্তী নির্বাচন নভেম্বরে 
ন্না হয়ে "আগাম ফেব্রুরারীতে -হয়।এপ্রথম 
এ'ধ্ুয়ো তোলেন কবির সাহেন এবং 
কয়েকটি রাজনৈতিক -দল তার 
সংগে .স্লর এমেলায়। এদের 
উদ্দেশাটা বুঝতে খুব কণ্ট হয় 
“না।“ বিগত য্যন্তফন্ট সরকারকে অপসারিত 


-রাজাদের আরও এক বছর যদচ্ছা করে - 
খাবার সুযোগ দেওয়াটাই. ছল একমাত্র 
-লক্ষ্য। বলা বাহল্য-এরাও .সেই জুযোগ 
“নিতে দ্বধা বা কার্পণ্য করে নি। যার 
ফলে-এ বছর প্রচুর ফলন-হওয়া সত্বেও 
সারা পাশ্চমবঙ্গ দুার্ভ'ক্ষের দুয়ারে এসে 
'দাঁড়য়েছে। এবারে নভেম্বরে "নির্বাচন 
হলে 'নির্বচনোত্তর-ষে.সরকার গঠিত-হবে 
কার পক্ষে ফসল ওঠার গোড়া থেকেই 
সংগ্রহ -করার সুযোগ থাকবে । যাঁদি-য়ু্ত-' 
ফ্রন্ট আবার ক্ষমতায় আসে, -এবং “যাঁদ 
“ফসল -ওঠার মুহুর্ত থেকে সংগ্রহ “করার 
+সুযোগ' পায়,তাহলে;চালেরংজগতেররাজা- 


ণআশংকাটা -কম। “নএটাই$?ক 'শনর্বাচন 
পাছিয়ে দেবার" ধুয়ো তোলার আসল : 
কারণ? 


হামলা- গন্ভামীণীনরাপত্ 


পাত ১৭ই ‘মে তারিখে বেখুয়া- 
সহরণী "স্টেশনের 'শনকট “লালগোলা 
স্প্যাসেঞ্জারে যে"সশস্ঘ ডাকাতি হয়ে "গেল 
"তা দেখে" সত্যই এ বিষয়” সন্দেহ জাগে 
“যে,এ দেশে-আইন-ও' শৃঙ্খলা বলে” “কিছু ৷ 
"আছে-কি না বা"মার্নষের ধনপ্রাণ একটা! 
"হতেও নিরাপদ শাঁকনা। “সংবাদে! 
"প্রকাশ যে, ট্রেন থামিয়ে “এরদল 'দুরবতত্ত ! 
“মারাত্মক-অস্যশস্ম নিয়ে ট্রেনের “বিভিন্ন 


কাময়ায় ওঠে 'এবং গ্রুণ্ডামী ও fছনতাই- 
এর দ্বারা নগদে ও -অলংকারে-বহ্‌ সহস্র 
টাকার.সম্পাস্ত অপহরণ করে শেষ * গযন্ত 
পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। যা্ীদের মধ্যে 
যাঁরা. এই দবৃত্তদের-বাধা দেবার চেষ্টা 
করেছিলেন, তাবা আহত ও নিগৃহণত 
হয়েছেন। বলা বাল্য রেলে এই জাতীয় 
অপরাধ আজ নতুন হচ্ছে না, এর আগেও 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা -হয়েছে, কিন্তু কোন 
ক্ষেত্রেই "পদালণ অপরাধাদের ধরতে পারে 
নি, বোধ হব.তেমন।চেম্টাও করেন; কেন 
ন। অপরাধীদের পাকড়াও করার চেয়ে 
"অন্যত্ৰ লাভের সুযোগ অনেক বেশি, তা 
'সাধারণত্পটালশেরহ হোক বা রেল পাঁল- 
শেরই' হেবেক ৷"বদ্তৃত নিজ কর্মক্ষেত্রের বাইরে 
‘অন্য প্রযোজনে ।পর্মীলশকে £নযোগ কবাব 
যে রাঁতি গত বিশ ব্ছর ধরে কানেম 
রয়েছে তার ফলে অপর,ধীদেরই গওকা 
“মলেছে। সরকাবী কর্মচারীদের ধর্মঘট 
‘বানচাল’ করার- জন্য “প্রীত 'চাবজ্সন ?পছু 
একজন “করে “গৃদলশ লাগানো 'হন্ছে। 
“অথচ চারদিকে,ষে অপরাধ, গুশ্ডামী, 
ছিনতাই, চার, হত্যা, ধর্ষণ নিয়ত বেড়ে 
“চলেছে সৌঁদিকে-দ-ঘ্টি-দেবার মত “হিলিশ 
খুজে পাওয়া বায় না। এক আ্রেণর 


' সমাজবিরোধা "আজ “প্রকাশ্য "রাস্তায় বুক 


ফুলিয়ে অপরাধ করে "যাচ্ছে, পুলিশ তা 
‘দেখেও: নার্বকার, 'অধিকাংশ কেরে তাদের 
হনে প্র্দীলশের 'সদ্নেহ প্রশ্রয় থাকে, 
তা.না হলে"-ক্তকগ্ীল-এলাকাকে আমরা 
সমাজাবরোধণদেব ঘাঁটি “হসাবে চিহিত 
করতে পারতাম না।. "কয়েকটি অঞ্চল 
"যেমন বেলধারয়া, যাদবপুর, মধ্যমপ্রাম 
ইত্যাঁদ সমাজবিরোধাীদের স্বর্গরাজ্য বলে 
কাঁথত-হয়েছে। কারা যে সমাজাবরোধশ 
"ভা নিশ্চয়ই প্ালশের "অজানা নয়, অথচ 
“তান্সত্বেও ষখনন্তারা- ননাৰ্ব বাদে অপরাধ 
“অন্যান 'করে-যায়,_তখন :এ বিষয়ে জেন 
হরই অবকাশ “থাকে .না যে, এদের 
পিছনে পুলিশের মদং আছে। 





JAPEX INDIA (Watch) 
IP; B. 1405 (WBM—15), 
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আই, এন, ডি, জি: এস, ৭০৭ (এইচ) 
| অনুযায়ী হাৰ্ডউড গুঁড়ি ২য় শ্রেণী 


২:৪৪ মিটার ১০৬৬৮ সি এম 
(৮ ও উপরে * ৪২ ও উপরে মিডগার্থ 
আগার বার্ক) সরবরাহের জন্য সীল করা 
টেপার আহ্বান করা. হইতেছে। "ক 

১। চাপলাশ গুঁড়ি ২য় শ্রেণী 


1 | ২৪৪ মিটার * ১০৬৬৮ সি'এস (৮ ও' 


| উপরে ৮৪২৮ ও উপরে মিভগার্থ আগার 


|] বার্ক)--২৮৩১৭০'০০ সি, এম, ভিউ £ 


-(১০'০০০ সি, ফুট) । 
২। বিজ্জাশাদ গুঁড়ি ত্য রদ 
২:8৪. মিটার ১০৬৬৮ সি, . এরম 
(৮-৮ ও উপরে ৯৮২৫ ও উপরে 
|| মিভগার্থ আগার বার্ক)--২৮৩১৭০০০ 
সি, এম, ডি, ই, সিঃ (১০০০০ সি, 
| কুট) ee 
৩। টিম্বার লরাল গড়ি ২য় শ্রেণী 


] ২8৪ মিটার ১৫১০৬'৬৮ সি, এ] 
.এগহীলর দ্বারা িন্তু তা হয় না। অতঃপর . 


| (৮--6” ও. উপরে *৪২-ও উপরে 
মিডগার্থ আগার বার্ক)--২৮৩১৭০০০ 


সি, এম, ডি, ই, সি: (0৯০০০ 


সি, ফট )1 
81 চিশ্বার তুন শাড়ির শ্রেণী 
{ ২:৪৪. মিটার. ১০৬'৬৮ সি, এম 
প্র (৮৮ ও উপরে ৪২ ও উপবে 
|| নিডগার্থ আগার বার্ক)-_২৮৩১৭০'০০ 
- I সি, এম, ডি, ই,সিঃ (১০:০০০সি, ফুট)৷ 


* যে কোন কারের দিনে - এই অফিসে: 
প্র ৩-৭-৬৮ পর্যন্ত পোষ্টাল অর্ডারে ২১. 


টাকা দিয়া টেগার কর্ম প্রাপ্তব্য। ৫-৭-৬৮ 
তারিখে বেলা ৪টায় টেগার খোলা হইবে I 
DAVP. 685 (60) 9৯ 


এটি 





করে চলেছে। সম্প্রাত রাত্রে এক গৃহস্থ 


 বাঁড়তে প্রবেশ করে জনৈকা মাঁহলাকে 


মারধোর করা, বীরেশ পলী থেকে 


নাবালকা অপহরশ-এই দ্পট গুরুতর - 


ঘটনার সঙ্গে এই দ্বত্তরা সক্রিয়ভাবে 
জাঁড়ত এরূপ আভিযোগ সকলের মুখে 
মুখে! অথচ এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা 


অব্লম্বিত হয় ঈন। " 


স্থানীয় পুজিশের । আস্কারা পেয়ে 
এই দুবৃত্তরা আবার এতটা বেপরোয়া 


হয়ে উঠেছে যে, প্রকাশ্য দিবালোকে ছোরা - 


দেখিয়ে শাসাতেও ধরা ভর পাছে না 


প্দাঁলশ এসবকে গুরুত্ব দিতে রাজী নয়। -. 


একটা খ্ন-খারাবি কিছ; হয়ে বাক, 
তারপর ' দেখা - যাবে-পুলিশের এই 


মনোভাব । 


লালগ্োলা প্যাসেঞ্জারে যে কান্ডাঁট 
সংঘাঁটিত হল, বেলঘাঁরয়া, যাদবপুর, মধ্যম- 
গ্রাম প্রীত অণ্লে সমাজাবিরোধী দবৃততরা 
যে সন্দাসমূলক কাজ করে চলেছে, 


তার পর পাশ্চসবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা - 


কি ‘আমরা এই আশা করতে পারি যে, 


লালগোলা প্যাসেঞ্জারে এই ঘটনার যথোপ: 


হস্ত তদল্ত হবে এবং. অপুরাধাঁরা - ধরা 


22 
কাঁবকে জনজাঁবনে 


সার্থকভাবে ফিরিয়ে 


আনার কোন চেষ্টা {ক প্রকৃতই. হয়েছে 8, 


তাঁর হাজার হাজার গানের বেকভের আজ” 
কোন চিহ্ন নেই সেগ্যালকে পুনরদদ্ধারেরও 
কোন প্রচেষ্টা. -নেই। নজ্রুলগণীতির 
বিশুদ্ধতা নিয়েও মাথা ঘামানোর অবসর 
কারো নেই, যে যেভাবে খ্যাশ গেয়ে যায়। 
কবির গ্রল্থসমূহ কাঁপরাইট আইনের জালে 


আমলে এই বিষয়ে জনমতও গড়ে উঠ1ছল্‌,- 
যার চাপে পড়ে প্রকাশকও রাজী হয়ে . 
TT 
শেষ পর্যন্ত কছ্ুই-. হয় নি, অবস্থ্ম - 
পূর্ববং। তাই 'ন্দনুখের সঙ্গে আরও 
একটা: বিষয় আমরা লিখতে -বাধ্য হচ্ছি॥ 


_চ্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য | 
এগিয়ে আসতে রাজ্দী, সেইট;কুর সুযোগ .. 


নেওয়ার প্রচেষ্টায় কোন ভ্রুটি ঘটছে না। 
কিন্তু ব.স্তবে আবন্সৃত কবির ব্যক্তি- 
-জ্শীবলে প্রকৃতই কোন্‌ প্যাচ্ছন্দ্য এসেছে কি 
ন্‌ সে কথাটাও ভেবে, দেখা দরকার। 
অরকার কবিকে নিয়ামত অর্থসাহাষ। করেন, 


_শকিস্তু সেই অর্থ সত্যই কাঁবর ভোগে লাগে 


কিনা এ বিষয়ে চিন্তা করার সময় এসেছে ॥ 
অংসাদের বন্তবয় কবি নজরল একটি 
জাতাঁয় সম্পদ, কোন ব্যন্তির জাধকৃত নন। 
- কাজেই তাঁর ব্যন্তিশ্ত সখ-স্ডাবধা ও 
দ্বাচ্ছদ্দ্য রক্ষার দাসত্ব কোন ব্যান্তাবশেষের 
হাতে লা রেখে, তা তিন ফাঁবর বত... 
দ্বনিষ্ঠই হোন না কেন, সরকারের নি 
-হুচ্ডে প্রহণ কৰা উচিত। অসাদের -ব্তব্য, 


- ফাঁবকে একটি প্রথন- প্রেশীর স্নান 


টোরয়াগে রাধা হোক। তা ছাড়া, শোনা 
. খাচ্ছে যে কবিকে পশ্চিসব্গা সরকার লবণ . 
হুদ অগ্তলে কিছ; জমি দান করেছেন এবং 
সেখানে তাঁকে -একটি বাড়ি করে দেওয়া 


"একটি ট্র€্টর হস্তে অর্পণ করা হোক। 
কাৰি ঘখন থাকবেন না তখন ওটিই যেন 


হয় নজরল মিউজিয়াদ। কবির প্রতি 
"আমাদের প্রত্যেকেরই .অনেক কিছ করণীয় . 


আছে, শুধ; দেখতে হবে যাতে উপলক্ষ 


জাসলকে না ছাড়িয়ে ঘায়। 


fF 





একট্‌ আশার আলো দেখা 1দয়েছে। 
্রান্ত দল আর মার্জবাদণী কম্যদনিস্ট দলের 
শশর্ষ নেতাদের বৈঠকের পর অন্ততপক্ষে 


সব পক্ষই বুঝেছেন যে, খবরের কাগজে 


পড়তো যে কথাগুলি বহু সময় খুবই 
অনিষ্টকর ও তিস্ত মনে হয় বা প্রচণ্ড 
আক্রমণাত্বক মনে হয়, টেবিলে বসে 
আলোচনা করলে অনেক, জট যেমন খুলে 


ঘায় আবার দুর্বিষহ মন্তব্যগুলি সহজে - 


পাঁরপাক হয়ে ষায়। গত সপ্তাহে মার্স- 


মূলে যে নেপথ্য শান্ত কান্ত করেছে, তাঁরা 
কিন্তু মনে করেন যে, বিপদ এখনও কাটে 
নি, কারণ হ্ক্তফ্ম্টের যে িরোধ__সেই 


রোধের বহু উৎসমুখ রয়েছে বাংলা . 


দেশের বাইরের কিছু নেতার হাতে। তাই 
গবরোধ যাঁদ আজ মিটেও.যায় কাল আবার 
ময়। এই প্রসঙ্গো বলা যায় পশ্চিমবঙ্গের 


কমঢানিস্ট পার্টি ও এস এস দীপ দলের 
ওপব। নইলে ক্রান্তি দলের সৃন্টির পর 


অন্য দলের সহযোগিতা নিয়েই 


থেকে কম্রীনস্ট পার্ট বা এস এস পি 
দল সম্পর্কে ক্লান্তি দল এত বিরূপ ছিল 
না। ক্রান্ত দল থেকে অধ্যাপক হুমায়ুন 
কবির বা শ্রী এস এন সিংহ: প্রমুখ যে 


প্রীঅজয় মুখাজশী বা চৌধুরী চরণ সিং 
সকলে প্রায় একবাক্যে বললেন- দেশের 
একনম্বর শন: হল কংগ্রেস, তাই কংগ্রেসকে 
উৎখাত করতে অন্য দলের সহযোগিতা 
গ্রহণ করতে আপাতত নেই! কিন্তু 


. অধ্যাপক কাঁবরের মত ছিল--না কংগ্রেস 


শত বটে, তবে প্রধান শত্রু .এ বিজাতীয় 
ভাবাদর্শে অন্প্রাণত কম্যনিস্ট দল। 
ইন্দোরে মীমাংসা হল যে, কম্যীনস্ট বা 
ক্লান্তি 
দল আপাতত চলবে। এর ফল হলো 
শ্লীকাবর সদলে নিজেব সন্টে ক্রান্ত দল 
ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন এবং আঙ্গ তিনি 
কংগ্রেসের তীরে তরী ভাড়িয়েছেন। 
ইন্দোর সম্মেলনের পব গহ্গা, 'দিয়ে 
অনেক জল গড়াল, যে গঙ্গা উত্তবপ্রদেশের 
বুক চরে বিহার হয়ে কলকাতাব পাশ 


বিহারের . দিয়ে বয়ে গেছে। উত্তরপ্রদেশে চৌধুরী . 


চবণ সিং আঁতম্ঠ হযে মাল্রিত্ব ছাড়লেন_ 


নিজ. সরকারী কর্মচারীদের দাপটে, আর এই 


সরকারী কর্মচারীদের মদৎ জোগাল 


_ কম্যরনস্ট পার্টি ও এস এস পি। বিহারে 


শ্রীমহামাযাগ্রসাদ সিং বি পি মণ্ডলের 
অনাস্ধায উৎখাত হলেন। কিল্তু বিহারে 


- আবাব চাকা ঘুূবলো, কংগ্রেস থেকে এক 
তাই'- দল বোরয়ে এসে বি পি মন্ডল 


মল্তিসভাকে পাটনাব গশ্গায 'বসর্জন - 
{দল। এই সময যুক্তফণ্ট- ও দলত্যাগণ 
কংগ্রেস নেতা শ্রীভোলাপাশোয়ান শাস্তী 


৩০৮১ 


দিলেন মা নয়, 
কমনিস্ট পার্টি ও এস এস ?প একাঁদন 
রাতে যাকে বলে “এ্যাট দি পয়েন্ট অফ 
রিভলবার? পাঁরিস্থাতির সম্মুখীন করে 


_ শ্রীসংহের কাছ থেকে যুন্কফ্রণ্টের নেতৃত্ব- 


পদ কেড়ে নিল। কম্যদনিস্ট পার্ট ও এস 
এস 'প নেতাদের কাছ থেকে এই 
পদত্যাগপন্রে সই করবার আগে শ্রীমহা- 


“মাযাপ্রসাদ সিং আধ ঘণ্টা সময় চেয়ে+; 


ছিলেন তাঁর দল ও ঘাঁনম্ঠ সহকর্মীদের ' 
সঙ্গে একটু আলোচনা করে নেবার জন্য, ! 
কিন্তু সেই সুযোগ পর্যন্ত শ্রীমহামায়া-! 
প্রসাদ সংকে দিল না এস-এস-ীপ ও, 


সিংকে পবম আদরে নিয়ে গিয়েছিলেন: 
কম্যুনস্ট পাটির অষ্টম পার্ট কংগ্রেসে 
ভাষণ দেবার জন্য। পদত্যাগপত্র লিখে ' 
শদলেন মহামায়াজী আব সেই সঙ্গে, 
তালাক-প্র থে দিলেন এস-এস-পি ও. 
কমুনিস্ট দলের উদ্দেশ্যে। সেইদিন 
থেকে মহামায়াজীর কাছে কংগ্রেস 
অপেক্ষা কময্ুনিস্টবা হয়ে উঠল একনন্বর 
শু এবং এই শতুকেই নিধনে তান 
প্রাতজ্ঞা গ্রহণ করলেন। তাই ধীরে 
ধাঁরে ক্লান্তি দলেব চরিত্র বদলে গেল। 
৮ই এপ্রিল কান্তি দলের প্রস্তাবে নতুন 
করে লেখা হল চীনের ভাবত আক্রমণ 
ও চন অনুগামী এবং কম্যুনিস্টপল্থী- 
দের কথা! ১৯৬৭ সালেব নির্বাচনের 
পব বা ৬৮ সালের ফেব্রম্রাবী মাস 
থেকে মাল্পত্ব পাঁবচালনাব সময যে 
কথাগুলি একবারও মনে পড়ে নি বা 
কেউ মনে কবিয়ে দিলে তাকে 1তবস্কার 
করেছেন, এমন কি পাটনায় কমন্যনিস্ট 
"পাব কংগ্রেসে মার্কস, লৌনন-এর ছাঁবর 


বাংলাদেশ ণ বিহার নয়” উত্তরগ্রতদেশও 
- নয়- শস্যশ্যামলা বাংলাদেশে অনেক 
শস্য ফললেও কিছু কিছু, শল্য আছে 
যা বাংলার" মাঁটিতৈ জল্মেন্ না? 
সযত্বে রোপণ করলেন সহা বীজের 
অতকুর দেখা গেল, িন্ডু গাছ খুরস বড় 
হতে পারলনা ৮ই.এপ্রলেরসভাতেইই 
যখন শ্রীঅজয়-মৃখাজপকৈ দিল্লীতে বলা" 
তখন তান বললেন, আঁম- আমার 
রাজ্য কমিটির মত না নিয়ে কিছু 
বলতে পার না। শ্রীনজয় মুখার্জী বললেন 
এই প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গে গ্রহণযোগ্য হবে 
বল মনে-কাব না। আপনাবা গিয়ে 
তবে চেষ্টা. করতে পারেনঃ, অ. দায়িত্ব, 
নিষে কিছু, করতে. পারব না। শোনা, 
যায়, পবে. আর একটি প্রস্তাবও বেথে: 
ছিলেন, বাবু. মহামায়াপ্রজাদ সং, কিন্তু: 
সেই প্রস্তাবও নাকচ. হয়ে গোছল. এক-- 
মার শ্রীঅজয় মুখক্জীর চাপে ও প্রাত= 


ময়াপ্রয়াদ “সংহের. সাম্প্রতিরু রাজনৈতিক. 
নীতি-ও 'চীরব, এরং এই. নৃপীতি-ও-চটরত্রের 
প্রতিফলন” ঘটেছে. পাশ্চিমবঙ্গোর যুক্ত-- 
ফট অজন্তরে। শ্রীমহামায়াপ্রম্নাদঃ 
[সিংহের বাঁতশহ্ধঃ ও-রাগত: ভাষ্যের প্রতি: - 
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তং ৩০, টাকা, খ্দিন: 


TAIGO (80244) « 
Box: 1388, 70910:-85, 


তাই , 


. শ্ৰীঅজ্জয়"মনুয়োপাধ্যায়ের"মবের-এই- 





পরিচয়গু: নেই এবং” চিচ্তা:বায ভাবের 
আদান-প্রস্মানেরগু5 খুব "সুযোগ হয় নিন 


বুঝতে: গেরেছিলেন এই রক্তর্য: প্রেশেব, 
সময্লেপ্উগ্রাস্ধত দুইজন ব্যান্ত। এই 
দুইজনের একজন রাস্তায় বোরয়ে অপর- 
জনকে বলেন দেখুন, পাঁশ্চমবাংলার 
রাজনশীতিতে- এক্ষাটমাত, কাজ. করতে_ 
পাবলে সব: শ্রোলযাল . মিটে - যায়. আর - 
অনেক সমসদর -সমাধান হয়। সেটা. হল .. 
অজ্রয়রাবুর সঙ্গ ' ' প্রমোদবাবুর একটা. 
বৈঠক! দুইজন দুইজনকে মনের, কথা, 
খুলে-বল্ার: সুযোগ পেলে আরহাওয়া.. 
অনেক পরিষ্কার. হয়ে যাবে!" আরও- 
নির্মম. পরিহাস,. এইদিন ৯ই: মে রারে_ 
উক্ত, দুই ব্যান্তর একজন, অগ্রবঙন্জনকে. 
জানালেন কাল সকালে এমন একটা . খবর - 
বেরবে যে, যক্তফ্রন্ট- আর. থাকবে না!।' 
পবাদনই একটি সঞ্চবাদপত্রে. সংবাদ 


- প্ররাশিত-হল: "ীব-কে-ডি-সওর টু.কুইট..- 


ইউনাইটেড. ফ্রল্ট.।” কিন্তু, বহু সেটেল্ড.. 
ফ্যাই, আন-সেটেল্‌ড. হওয়ার মত সেই. 


£ রানেই, আবার ঠিক হয়ে গেল" সুযোগ্ধ, 


পেলেই, শীসজয় মুখোপাধ্যায়.ও-শ্রীপ্রমোদ 


- দাশগুপ্ত: এরা: বৈঠকে- মিলিত হয়ে 
যত্নের. বিরোধ “মীমাংসার. চেষ্টা শুর 


করবেন এবং সেই. সংবাদও. আবার. 
এরুটি- পত্রিকায় -প্রকাশিত- হুল।- বাংলা 


দেশের রাজনখীতির, এই. মোড়. ঘোরাবার+' 


কৃতিত্বণ্হল বহুল পারমাণে দু'জন ব্যান্তির! 
এরুজ্রন বষষে” প্ররীণ__ অনুশীলন, দল. 


থেকে শুরুকবে আজ -পযন্তি-রাজ্য রাজ-- * 
নীতির, প্রতিটি. আটঘাট. জানেন ও.. 


আকৃতিতে: খর্ব, 


ফেলতে, পেরেছেন? 


চোখে একেবারে দেখেন না- পকেটে সব 


সময়-তিন জোড়া” চশমা” থাকে। এই. 
৩০৮. 


এমন একটা দিল আছে, যা রাজ্য রাজু 
নীতিতে কোন প্রোয়ারের মধ্যে, খুজে” 
পাওয়া যবে না কোনন পত্রস্পত্রিকায় 
এ'দের! কখনও: ছবি "ছালা।হয়েছেং বলে . 


- কেউ. মননে করে বলতে পারবে না, কোন 


বড়ন্সভায়শএ'রাহ ভাষণ দিয়েছেন এমন - 
58৮71 1 
১৯৫২ সাল থেকে রাজ্য 

সংষ্ন্ত বামপল্পী মহলে এমন কোন ১০ 


j ঘটনা খুব কমই ঘটেছে, যেখানে এই দুই 


ব্যান্তর ছাপ না আছে! আবার এই দুই: 
ব্যান্তর বদ্ধুত্বও-এক অদৃশ্য 'বন্ধনে বদ্ধ। 


ভাবটা” বরাবরই৮ এরা, দুইজন” ভিন্ন পথে চলেন, 


ষেব পথের: দরেত্বও5 থাকে: অনেক--এই 
যেমন গত সাধারণ... নির্বাচনে একজন 
গছলেন সংযুক্ত বামপন্থী ক্রন্টে, অপরজন 
সংযুক্ত বামপল্ধী গণ-ফ্রন্টে। কিন্তু চলার 
পথে. যত দূরত্ব. থাক না.কেন,, এ'রা 
দুইজন '[কল্তু- কখনও- নিজেদের . .সধ্যে.. 
দুরত্ব ,রাখেন নি! যত-বিরোধ, যত. মতঃ 
পার্থক্য, যত- সমস্যা.থাক না কেন, ষে. 
কোন সমস্যায়. এরা, একে অপরের. 
পরামর্শ গ্রহণ করেন। এই যোগসতের- 
একাটিমান্র_কারণ রাজ্য রাজনগীততে নামঃ 
পদ্থশ 


পূরন 4 
পিল্তু একটা নতুন 'বপদ- দেখা দেয়. 
সেইদিন" সকালে সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
সংবাদে। প্রথম সংবাদ-, 


প্রনই আঁত বেয়াড়া ধবগের। 
: খরর বেরুবার পর হয়ে 
উঠল" শ্রীষ্টকুমার, রায়: আরম্ভ- করলেন 


; সংবাদেরঘউৎস সন্ধান শ্রীঅজয় মুখাজশী 


কৃফনগরে- অনেক চেষ্টা করেও তাঁর সঙ্গে 
যোগাযোগ" করা গেল "না, অপর-সংবাদের = 
উৎস" শ্রীমাধন- পাল, 'ভাঁনও উত্তরবঙ্গেন 
তবুও চেষ্টা করে গকছুটা, রহস্যের 


সন্ধান হল? কৃষ্ণনগর শ্রীঅজয় মুখো- ব্যস, কথাই আঁত সিরিয়াস প্রস্তাবরপে : 


পাধ্যায় সাংবাদকদের কাছে এমন কোন 


পাঠিয়ে দেন সংবাদপঘে। অপর সংবাদের 
উৎস নাক ছিল এই যে, সত্যই শ্রীসোম- 


ই কথাগ্দীল 
আর মাখনবাবুও সেই কথাগুলি সম্ভবত 
প্রসঙ্গরুমে উল্লেখ করেছিলেন স্থানান্তরে । 


ঙগাষ্াহক বস? 


পরে প্রকাশিত হয়। 'কন্তু পরে যখন 
প্রকৃত রহস্য ধরা পড়ল, তখন পাঁরবেশ 
স্বচ্ছ হয়ে গেল এবং বুধবার সকালে 
ক্লাম্তি দলের দপ্তরে অতি প্রাণময় পাঁর- 
বেশে আলোচনা-বৈঠক জন্মশ্ঠিত হল। 
বৈঠক-শেষে শ্রীনিরঞ্জন সেন বললেন, 
সুকুমারদা, যুন্তক্রণ্ট যাতে থাকে, সেই 
ব্যবস্থা করুন। আর সুকুমার রায় 
বলেন_-১৮ই তারিখেব বৈঠকে যেন সব 
প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায়, সেই ব্যবস্থা 
কর। তারপর এল শনিবার ১৮ই মে 
রাজ্য রাজনণীতর একটা সাম্ধক্ষণ! 
প্রথমে কথা হয়েছিল কম্যুনিস্ট ও ক্রা্তি- 
দলের এই বৈঠকে শ্রীমাথন পাল ও 
শ্রীঅশোক ঘোষ উপস্থিত থাকবেন! এটা 
চেয়োছলেন শ্রীঅজয মুখোপাধ্যায় স্বয়ং! 
তিনি আরও বলেছিলেন, দাম: গ্লোব" 


নাথ মুখোপাধ্যায়) থাকলে ভাল হয়! 


কিন্তু শ্রীঅশোক ঘোষ দিল্লী চলে যাওয়ায় 
প্রীমুখোপাধ্যায়ের ইচ্ছায় বাধা পড়ল। 
তিনি অবশ্য বলেছিলেন বৈঠকের 'দিনাঁট 
পিছিয়ে ২২শে হোক, কারণ সেই সময় 


অশোক ফিরে আসবে। কিন্তু সেখানে 
বাধা হিসাবে দেখা দল মার্সবাদী কম্যু- 
নস্ট পার্টির পাঁলটব্যবোর  সভা। 
২০শে মে থেকে ২২শে মে পালট ব্যুরোর 
বৈঠক চলবে, তখন অন্য কোন বৈঠকে 
দমালত হওষা কঠিন। অবশ্য অন্য একাঁট 
প্রশ্ন দেখা দিল, সেটা হল 

কম্যুনিস্ট দলের পক্ষ থেকে আভাসে বলা 


দাশগুপ্ত 
শ্রীনিবঞ্জন সেনগনপ্ত। 
এই বৈঠকটি রাজ্য রাজনশীতর তথা বৃত্ত- 
ফ্রন্টের ইতিহাসে আঁত স্মরণ হয়ে 
থাকবে। শুধুমান রাজনৈতিক বৌঝা-, 
পড়ার দক দিয়েই নয, রাজ্যের ঘাজ- 
নীতির ভবিষ্যৎ রচনায় এই বৈঠকাঁটি আত 
গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়রূপে চিহৃত হবে! ! 
| (১৭৫ ৬৮১ 








গঠনের নির্দেশ আমরাই দেব। ১৯৬৭-র, 
নির্বাচনে এই নির্দেশ ছিল কংগ্রেসের 
পক্ষে আটচাল্লশ আসনের 'নিরজ্কশ সংখ্যা- 
গাঁরষ্ঠতার ভীত্ততে; এবাবের নির্বাচনও 
তার-ব্যত্যষ ঘটায় না! সোচ্চারে প্রমাণ 
কবেছে, দলত্যাঙ্গের শয়তানি জনগণ ক্ষমা 
করে না। 

ভাবতে বরকল প্রথা চালু থাকলে দল- 
ত্যাগশরা যে টপাটপ অপনাপন 'িবরে 


স্বার্থপুজ্ট পা বাড়ালেই; 
ক্াজনশীতির ব্যাপারী যে নির্থাৎ, বোন্‌- 


জ্রাকচারে “কোন'ড*- অর্থাৎ কর্নার্ড হয়ে: 
যাবেন, হরিয়ানার পর সে. কথা, সহজে 
অস্বীকার করেন৷- এমন চেতানো। বুক: 
দলত্যাগী আবু। কে আছেন, হারয়ানায়' 
বন্তৃতই” দলত্যা্গীর - জায়গা হয় লি" 


৯১৬ ৮*-১৯৬% 5১৯৬৮-১১৬৭; 
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" লক্ষণ নয়, হরিয়ানার নির্বাচনে প্রমাণ 


হয়ে গেছে জনগণ যেমনটি চেয়োছিলেন, 
তেমনাটই করেচ্ছেন। হারিয়ানায় তাঁরা 
কংগ্রেস; রাজই, চেযোছলেন, দলত্যাগের 
অসম্মাত জ্ঞাপন করেছেন। জনগণের 
কংগ্রেসের নতুন কোন শল্তিব্দ্ধির লক্ষণ 
এর দ্বারা প্রমাণিত হয়৷ না। 

" এইভাবে গণ-মেত্রাজ্জ, আগেভাগে 
গ্রপনাব কৃতিত্ব নাক প্রধানমন্ত্রবই। 
সেয়না হন, জনহাণও চিরকাল তাঁদের 
ববসা। করে ল্জতে দেবেন না। কালো 
ভারতেব' ব্যাক-মাকেটি' বিধানসভাতেও' তাব 
গাঁলত নখদল্ত বিস্তার কববে, জনগণ সেটা 
বরদাস্ত করবেন না। তাই হাঁরয়ানায় 
ফির, পেতেই হয, তবে কোনও, দলত্যাগ্রীর- 
প্রতি দুর্বলতা, রাখলে চলবে না। চলবে 
না ক্ষমতালোভী বদ্ধ নেতাদের লোভশ 
করপদ্মের, মধ্যে, কববহ্ধন ভেদন্ড, শেক)। 
কবালও তাই প্রধান এবং উপ-প্রধাল- 


মন্ত উভয়েই একত্রে হারয়ানার মধ্যবতাঁ 


৩০৮৪৮ 


{নির্বাচনে প্রা বাছাই, এবং নির্বাচন 
কৃউকোৌশলের ব্যাপারে উপরোন্ত' দুই, 
হরিয়ানার নিমজ্জমান তরীীকে আবার 
পূর্ব স্রোতে ভাসাতে পেরেছেন ॥ 
আলোচনার উপসংহারে পেশছানোর আগে! 
মধ্যবাতর্ঁ নির্বাচনের ফলাফলের একটি 
চিত! এখানে তুক্সে: রায় যাক $_ 


থেকেই সসম্মানে জরযন্ত কারয়েছেন। 


গেছেন। 


নি। 
{ছিল এই দল। 


জনসঙ্ঘকেও জনগণ আর পাত্তা দেয় ক 


গত নির্বাচনে বাবাঁট আসন, পেষে- 
এবারে মাত সাতাঁট। 


প্রতোক বছরে হাজার হাজার মানুষ টেট 
লঞ্চ বিশ্বাস করে । 


লক্ষ মাহৰ যেখানে বাম করেন, স্টেট ব্যাক তাঁদের পাছে 
পৌছুতে পারে । সবচেয়ে বড় কথা, এটি ইল বিশ্বাসের 
*ও ভরদার প্রতীক । এই বিশ্বাস তাদের রয়েছে তাদের 





কক 


| পৌর বৈকেবির কে তি দলেই ছি হানার গা 


_. আসনে প্রাতদ্বন্দিতা করে একটি সম্মানে 
সংগ্রহ করতে পেরেছে। সি পি আই 
(এম) মাৱ এক আসনে প্রীতদ্বান্দতা করে, 
ধকন্তু হরিয়ানা এখনো সবুজ। তার 
পেকে লাল হতে দের আছে। সি পি 
আই বা কম্নানিস্টদের স্থান হয় নি এ 
রাজ্যে। রপাবালকান ১৪টির মধ্যে ২টি 
এবং নির্দল ১৬টি আসন সংগ্রহ করেছে। 


ধামে দাঁক্ষণে সময় এলে টলতেই হবে। 
অধ্যপল্থগ দলগূলর অবস্থাও সেইরকম। 
ছক্ষিণী-দরদ পরিমাণে ঢের বোশ হলেও 


মাঝে মধ্যে বামে-টলুনি মধাপল্থীরা রোধ 
ফরতে অক্ষম। 

উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের 
রক্ষণশীল সংস্কার সেই ভয়ঙ্কর টলমলে 
অবস্থার মধ্যে দিন গণনা করছে। 
৯৯৬৭-র নির্বাচন এই ভূভাগকে অপেক্ষা- 


bs: কৃত প্রাতীরিয়া এবং দক্ষিণপল্থার দিকে 
্‌ আকর্ষণ করেছিল। 


জনগণ হতাশ হয়ে 
পূনরায় মধ্যপন্থায় প্রত্যাবর্তন করবে 
যলেই মনে হচ্ছে।; কিন্তু সেটাও তো 
জ্থায়ী নয়। বিশেষ হিয়ানায় নিরগকুশ 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পরও বিধানসভা 
যে পূনশ্চ ফ্লোর-ক্শিং-এর মধ্যে না পড়বে 
এমন কথা কেউ বলতে পারেন না। তবে 
ছলত্যাগণীদের বেছে বেছে নাগাঁরকগণ 
যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, তবে দলত্যাগে 
কেউ আর িশেষ ভরসা রাখতে পারবেন 
ঘলেও মনে হয় না। হারয়ানার মধাবর্তঁ 
ধীনর্বাচনে নট লাভ এটুকুই । 

'_ সর্বশেষে আর একটি উল্লেখযোগ্য 
প্রন তুলে ধরব £ হাঁরয়ানায় এবার 
নাগাঁরক অধিকার প্রয়োগ করেছেন আঁত 
ভাল্প সংখ্যক লোক। ’৬৭্‌র নির্বাচনে 
প্রায় বাত্িশ লক্ষ ভোটদান করেন। '৬৮-তে 
আর এক লাখ ষাট হাজার ভোটার 
বেড়েছে, কিন্তু ব্যালট বাক্সে পড়েছে মাত্র 
২৫ লক্ষ। এর দ্বারা এটাই বোঝা যাচ্ছে 


যে, নাগাঁরকব্‌ন্দ বিরন্ত। ছোট্ট রাজ্য 


এম-এল-এরা জল অধিক ঘোলা না করে 


সমো সাক্ষাৎ করে বংশীলালের পক্ষে 
তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ইতিপূর্বে 
রণবীর সিং-এর নাম শোনা যাচ্ছিল। 
গকল্তু সাংগঠনিক স্বার্থে অবশেষে শ্রীনন্দা 
এবং শ্রীভগবৎদয়াল শর্মার উপাস্থাতিতে 
বংশশলালই নেতা নির্বাচিত হলেন। 
নন্দাজশ নিজেও বংশশলালের সমর্থক বলে 
জানা গেছে। 

নেতা নির্বাচনের ব্যাপারে রণবাঁর 
দসং-এর সংগঠনের জন্য ত্যাগ স্বীকারের 
কথা কোন কোন মহলে উচ্চারত হচ্ছে। 
সর্বসম্মত নির্বাচন যাতে সুষ্ঠুভাবে 
সমাঁপত হতে পারে এজন্য নাক আব- 


৩০৮৬ 


এও যেন তারই এক নজাীর। 
মাঁণপ্‌রের দাৰ 


ঘস্তৃত মাণপুর যাঁদ রাজস্ব আদায়ের 
নাঁজর তুলে একট পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের দাব 
জানায়, তবে তা অযৌন্তক বলা যেতে 
পারে না। নাগাভূঁম বছরে এক কোটি 
টাকা রাজস্বের আদায় দেখিয়ে (অবশ্য 
সেটাই সব নয়। পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা 
পাচ্ছে বলে সম্প্রীত মাঁণপুরের মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রী এম কৈরেং সিং অভিযোগ করেছেন ।, 
তাঁর আঁভযোগ, তবে নাগাভূমির দ্বিগুণের 
ওপর রাজস্ব তুলেও মাঁণপুর কেন: 


পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদায় বণ্চিত হবে।, 


{তান কলকাতায় সাং কাছে 
মাণপূরের আঁভযোগ এবং দাবির কথা 
জানিয়েছিলেন। 

পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার 
তাৎপর্য এই যে, এর দ্বারা মাঁণপুরের 
উন্নয়ন কার্যও বার্ধত এবং ত্বরান্বিত করা 
সম্ভব হবে। মাঁণপুরের জনগণ তাই 
ভেতরে ভেতরে দাব আদায়ের জন্য উত্তপ্ত 
হয়ে উঠেছেন! রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ' 
বলেছেন, আঁবলম্বে এই দাঁব মানা না 
হলে রাজাবাসণ প্রতাক্ষ সঞ্ঘবদ্ধ আন্দো4 
লনে নামবার জন্য প্রস্তৃত আছেন। মৃখ্য+ 
মন্ত্রী ইতিপূর্বেও প্রধান এবং স্বরাষ্ট্র 


সমস্যার লাটাই থেকে সুতো ছাড়তে শুর 


করেছে। 
মুখ্যমন্ত্রী কৈরেং সিং দিল্লী গেছেন, 

গদিল্পশর নজরে এবার ক্ষুদ্র মাঁণপুর উঠে 

আসছে। * 

কেরালায় অতি ফলনের বছরে হাতটানে 


স্লাজ্যবাসী বিক্ষুব্ধ 


কেরালাবাসণ ক বিচ্ছেদের কথা 'চিল্তা 
ধরছেন? মুখ্যমন্ত্রী নাম্ব্যাদ্রুপাদ উচ্মার 
সঙ্গে তেমন কথাই বলেছেন সাংবাঁদক- 
দের। আঁত ফলনের বছরেও কেরালা যাঁদ 





প্রচার 
যায়। 
এঁপঠ 


185. 
48811 


1 প্রথম ভাগ 11 
১ মেঘনাদরধ কাব্য ২! বারাঙ্গনা কার্য ৩। পদ্মারতী নাটক 
৪1! বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো ৫। একেই কি বলে সভ্যতা 
মূল্য সাড়ে চার টাকা 
|| "দ্বিতীয় ভাগ 11 
১। কৃষ্কুমারণী নাটক ২। শীক্ঠা নাটক ৩। ভিলোত্তমাসম্ভব কাৰ্য 
টা ॥ চতুদশপদশী কাবভাবলী ৬) বিবিধ কাব্য 


i 





আপার্ন কি (ৱকাৱ বাস আছেন? 
একটা কিছু করুন 


গ্বাধীগ বৃত্তি বা চাকরী---যাই কিছু করতে চান, আপনাকে 
হাজার জিনিষ পড়তেই হবে। কেন না হাজার ভিনিষে 
হাজারো রকমের বৃত্তি বা উপজীবিকার কার্যকরী ফর্মুল। 


হাজার জিনিষ__শত শত কপ বিক্রী হচ্ছে! 
বেকার সমস্যার সমাধানে অছিতায় হাজার জিনিষ 


প্রাপ্ত অডণরের কয়েকটি মাত্র নমনা 

অবিলম্বে হাজার ভিনিষ ভিঃ পি'তে দই খণ্ড পাঠাইবেন--» 
শ্রীপাচগোপাল ঘোষ, গল্গারামপুর। দিনাজপুর ০০ শ্রীজবনকৃষণ সিংহ॥ 
অনুপনগর | মূশিদাবাদ 00 মিঃ এন, আর, ঘোষ। ঘোষ ফার্মেসী । পাওু। 
আসাম 00 শ্রীমধুস্দন দাস। সেলাই ঘর। অক্ন্ধতীনগর। ত্রিপুরা ০০ 
মিঃ কে, পি, দাস। বন্ধপাণি। জলপাইগুড়ি ০০0 শ্রীনন্দক্মার 
সরকার খাগড়া । মুশিদাবাদ ০০ শ্রীদেবীদাস চ্যাটাজী | রেলওয়ে 
কোয়ার্টার। আসানসোল। বর্ধমান ০০ শ্রীমতী প্রতিমা রায়। লাল- 
গোলা । মশিদাবাদ 00 বৃক এল্পোরিয়াম। শিলচর। আসাম 00 মিঃ এস, 
এন, গাঙ্গলী। নং১ লেক ক্যাম্প। কলিকাতা-২৯ ০০ শ্রীমতী অঞ্জলি 
দাস। টেলিফোন এক্সচেঞ্ড। আগরতলা ০০ শ্রীভূতনাথ কারক। ডিহি- 
পালস্থ। মেদিনীপর ০০ শ্্রীদয়ার্রকমার পাল | লখিমপুর। 
আসাম 00 শীমণিভূষণ দে। খাসি ও ভয়ন্তিয়া হিলস। আসাম ০0০0 
ধীস্থশীলক্মার রায়। গোপাল মঠ। ওয়ারিয়া। বর্ধমান ০০ শ্রীন্মুবল্‌- 
কমার দত্ত। রাণীগঞ্জ | বর্ধমান 00 শ্রীরাখহরি আচার্য। বাঁকুড়া ০০ 
প্রন পেন্দ্ৰকুমার দত্ত। আলিপুরদুয়ার । জলপাইগুড়ি 00 মিঃ জে, বি, 
গোস্বামী। দেওঘর। বিহার 00 শ্রীস্বূপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ধনসিমলা | 
ৰাকড়া ০০ শ্রীকানু পাঠক। নিউ কলোনী। পাওু। গৌহাটি ০০ 
শ্রী ডি, ডি, বর্মণ। শিলিগুড়ি। দাঁজিলিং ০০ শ্রীরামকৃষ্ণ বসাক। কালি- 
গঞ্জ। দিনাজপুর 00 মিস এ, নাথ। অয়েল ইণ্ডিয়া লিঃ। গৌহাটি ০০9 
মিঃ এন, এন,মিত্র। গৌহাটি। আসাম 0০0 মিঃবি,সি, দে। নিউ রাইস 
রোড | জোড়হাট 00 শ্রীমাখনলাল ভৌমিক। জলেশ্বর । জলপাইগুড়ি 
0০ শ্রীচিত্ত মখোপাধ্যায়। শিলিশুড়ি। দাঁজিলিং ০০ শ্রীপ্রফুল্প মালাকর। 
৩২, মন্মথক্মার চ্যাটার্জী রোড। বর্ধমান 00 শ্রীফণী দাশগুপ্ত 
গমস্তাপাড়া । জলপাইগুড়ি ০০ শ্রীগোবিন্দ বিশ্বাস। প্যালেস কম্পাইগ | 
লেক রোড। আগরতলা | ত্রিপুরা 00 মিঃ এম, এন, মুখাজী। শিবপুর! 
কারা এস, কে, গোস্বামী । গোরা ফটক রোড। ধানবাদ। 

ব্ন। 

হাতের কাছে হাজার 'জানষ থাকলে আর আপনাকে 

বেকার বসে থাকতে হবেনা! 
দই খন্ডে সমাপ্ত £ঃ প্রাত খণ্ডের মূল্য মাত্র {তন টাকা 
আজই অর্ডার পেশ করুন 


বস মতা (প্রা) লিঃ 
কাঁলকাতা-১২ 


চিফ কককক কক কককিক কে OD (১৯-৫-৬৮ ) 


ডঃ রাও আসল প্রশ্নটির ওপরই জোর 





নিদিষ্ট কক্ষে ১৩ই মে প্রথম মার্কন 
যক্তরাজ্্ী ও উত্তর ভিয়েতনামের প্রাতীনাধি- 
দলের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। 
প্রাতানীধদলে ১১ জন সদস্য রয়েছেন 
এ*দের মধ্যে আল্তজর্ীতিক .রাজনগতি 
বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, ভিয়েতনামের ব্যাপারে 
অভিজ্ঞ, সামরিক আফসার, প্রযুক্তবিদ্যাবিদ্‌ 


এবং দোভাষী ও সেক্লেটারীরা আছেন। 


জুয়ান থুই-এর নেতৃত্বাধীন উত্তর ভিয়েত- 
নাম প্রতিনিধদলেও ১৪ জন রয়েছেন। 

১৩ই মে'র আলোচনার পর. আরও 
দু'দিন ১৫ ও ১৮ই মে উভয়পক্ষের মধ্যে 
আলোচনা হয়েছে। এর পর আবার 
আলোচনা হবে ২২শে মে। প্রথম দিকে 
বেশ হদ্যতাপূর্ণ পাঁরবেশের মপ্যে আলো- 
চনা হচ্ছিল। কি বনিক এ, 
উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছে। শনিবারের 


বৈঠকে হ্যারিম্যান ও ধুই-এর মধ্যে জোর 


পর্যায়ের হলেও এই আলোচনার গুরুত্ব 
খুব বেশি। কারণ, দশর্ঘদনের চেষ্টার 
পর উভয়পক্ষ আলোচনার জনা টেবিলের 
দুই পাশে বসতে ব্বাজী হয়েছেন। এখানে 
'আলোচনা সফল হ'লে পরের কাজ সহজ 
হবে। 

আযাভেরাল হ্যারম্যান ও জযয়ান_থুই 
দু'জনেই বলেছেন, তাঁরা খোলা মন নিয়ে, 
অতান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশ্যে এসেছেন। কোন চালবাজণ 
করার মতলব কারও নেই। জুয়ান থুই 
বলেছেন, “আমরা যুদ্ধেও যেমন সিরিয়াস, 
শান্তি আলোচনাতেও তেমনি 'সারয়াস।” 
জুয়ান থুই-এর বস্তৃতা দিয়ে আলো- 
চনা সুরু হয়। তাঁর বন্তব্য, মার্কিন 
য্স্তরাষ্ট্রকে উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ধণ 
বন্ধ করতে হবে, এবং সর্বপ্রকার 
আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের অবসান ঘটাতে 
হবে। তারপর ভিয়েতনামের রাজনৈতিক 


হ্যারম্যানের- পাল্টা বক্তব্য, ইতিমধ্যেই 
জনসনের আদেশে বোমাবর্ষণ অনেকখানি 
বন্ধ করা হয়েছে। উত্তর ভিয়েতনাম যাঁদ 
এতে সাড়া দিয়ে কিছুটা 'সংযমের' পরিচয় 
দেয়, তবেই মীমাংসার পথে অগ্রসর হওয়া 


কারণ সৈন্যদের দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে 
সরিয়ে নিক, মাঁকিনি য্ব্তরাষ্ট্র তার সকল 
থাকবার কোন ইচ্ছা নেই। $ 

জুয়ান থুই হ্যারম্যানের কথার কড়া 
জবাব 'দয়েছেন। উত্তর ভিয়েতনাম দক্ষিণ 
ভিয়েতনামের. বিরুদ্ধে আক্কমণাত্মক কাজ 
চালাচ্ছে, এই সব বস্তাপচা পুরনো কথা 


ধিকৃত হয়েছে। এখন মানে মানে িয়েত* 
নাম থেকে মাকন যুক্তরাষ্টের সরে পড়াই 
ভাল। তারপর সে-দেশের লোক নিজেরাই 
সব প্রশ্নের. মীমাংসা করবে। 

জুয়ান থুই বলেছেন, শান্তি, সার্ব- 


ভোৌমত্ব, সংহাঁত ও আঞ্টালক অখণ্ডদ্ের 


ভিত্তিতে . {ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধান 
করতে হবে। 

আভেরাল হ্যারিম্যানও তাঁর বন্তুতায় 
রাজনোতিক সমাধানের সত উপস্থিত 
করেছেন। তাঁর প্রস্তাবিত জ্ত্রগাঁল 


হল: 


(১) বাইরের কোন শান্তর হস্তক্ষেপ 
ছাড়াই দক্ষিণ {ভিয়েতনামের অধি- 
বাসীদের ‘এক মানুষ, এক ভোটা 
নশীতর 'ভাত্ততে তাদের ভ'বষাৎ 
নিধারণ করার অধিকার ‘দিতে হবে: 
(২) ১৯৫৪ সালের জেনেভা চ.+ন্তুর 
ভিত্তিতে ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠা 
করতে হবে; 

(৩) 'ভিয়েতকং যাঁদ শান্তিপূর্ণ পন্থা 
গ্রহণ করে, তবে ভিয়েতনামের ভবিষ্যৎ 
সংক্রান্ত আলোচনায় অংশ 
গ্রহণ করতে দেওয়া হবে; 

(8) দুই ভিয়েতনামের মাঝে যুদ্ধ” 
মুক্ত এলাকা স্থাপন করতে হবে, 
উভয়পক্ষকে যদ্ধমূত্ত এলাকার দুই 
পাশে তাদের সৈন্য সাঁরয়ে নিতে হবে; 


তাদের 


এবং 












হো চি মিন 


তান ভিয়েতকং বা জাতীয় মহন্ত ফ্রণ্টকে 
(এন-এল-এফ) 'নয়ে আলোচনা করতে 
রাজী আছেন। দাঁক্ষণ ভিয়েতনাম 
সরকার “নিশ্চয়ই এতে খুব প্রসন্ন হবে না। 

উত্তর ভিয়েতনাম প্রাতানধিদলও 
{কন্তু হ্যারিম্যানের বন্তৃতায় খ্দাশ হতে 
পারেন ছি তাঁদের বন্তব্য, শান্ত 


প্রাতস্ঠার কোন কার্যকর প্রস্তার হ্যারি- 
ম্যানের কথায় নেই? 

অবশ্য একাঁদন বা দ7াীদনে এত বড় 
একটা জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, 
এই আশা করাই ভুল। উত্তর ভিয়েতনাম 


[| 






এজেণ্ট আবশ্যক 


P.O. Box 1382, Delbi—6. 


মহলের পাঁরকল্পনা, অদ্‌র ভাঁবষ্যতে জন- 
সন মস্কো যাবেন, এবং সেখানে হো চি 
{মনের সঙ্গে একত্র বসে তিনি ভিয়েতনাম 





{বরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছেন। ৯৯৬৬ সালে 
যখন গভর্নর নির্বাচনের সময় এল, দেখা 
গেল সংটধান. অনুসারে জর্জ পনর 
দনর্বাচনপ্রার্থা' হতে পারেন না। টিক 
আহে৷ নিজে দাঁড়াতে না পা, স্লীকেই 
দাঁড় করাব। তাই হ'ল। জর্জের বদলে 
লারালন দাঁড়ালেন, আর তিনি দিতেও 
গেলেন। মা্কন যন্তরাম্ট্রে এই প্রথম কোন, 
রাজ্যে একজন মহিলা গভর্নর হলেন. - 

তবে লারালন নামে গভর্নর হলেন, 
কার্যত তাঁর স্বামী জজই গভর্নরের কাজ 
চালাতে লাগলেন! | 

জর্জ ওয়ালেস এবার তৃতীয় দলের 
প্রাথরূপে বর্ণ বৈষম্যের দাঁব য়ে রাষ্টর- 
পাঁত গরদের জন্য প্রাতদ্বান্দতা করছেন। 
উত্তর ও পাঁশ্চমে তান বিশেষ সমর্থন না 
পেলেও, দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে 
দললানীর্বশেষে {তান ভাল সমর্থন পাবেন। 


ক্ষেত ভাও লা আরা মুলক 
~ 


গভর্নর আলবার্ট বুয়ার। বুয়ার মোটা- 
মুটি ওয়ালেসপন্থী হলেও তিনি এখন 
ওয়ালেসকে খুব একটা পাত্তা দেবেন বলে 
নে হয় না। ১৯৭০ সালে গভর্নর 


গণতন্মীকরণের কাজকে সোভিয়েট ইউ- 
নিয়ন যে ভাল চোখে দেখে ন, এ কথা 
সবাই জানেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের 
নেতারা এ ব্যাপারে তাঁদের ক্ষোভ, বিরস্তি 
ও দুশ্চিন্তা গোপন রাখেন নি। 
কেবল সোভিয়েট ইউনিয়ন নয়, পর্ব 
ক্ল্টরোপের আরও কয়েকটি কমিউনিষ্ট 


দেশও চেকোস্লোভািয়ার ওপর চটেছে। 
তাদের মতে, চেকোস্লোভাকিয়া  সমাজ- 
তন্রের পথ থেকে সরে যাচ্ছে। পোল্যান্ডের 
কমিউনিস্ট পার্টি তো স্পষ্টই বলেছে £ 
সমাজতন্তরবিরোধী চেক শাসনকে ধ্বংস 
করতে হবে। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বে জার্মানখর 
ড্রেসডেন থেকে বিশ ডিভিশন ও 
পোল্যান্ডের লেগৃনিসা থেকে দুই ডিভিশন 
সোভিয়েট সৈন্যের চেকোস্লোভাকিয়া 
অভিমুখে যারা সুরু করার সংবাদে রখাতি- 
মত চাণ্ল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাগের 
রড ইউনিয়ন পত্রিকা 'প্রেসে' সোভিয়েট 
ইউনিয়নকে উদ্দেশ করে সাবধানবাণগ 
উচ্চারণ করা হয়েছে £ ভগবানের দোহাই! 
যুগোস্লাভিয়া বা হাঞ্গেরীর মত ভুল 
আর করবেন না। 

শেষ পর্যন্ত অবশা জানা গেল, না, 
চেকোস্লোভাকয়ার বিরুদ্ধে কোন 
আক্রমণের উদ্দেশে নয়, ওয়ারশ সামরিক 
গোষ্ঠীর নিয়মিত সামাঁরক অপারেশন 
এটা। তা সত্তেও অনেকের ধারণা, এই 
ঘটনার দ্বারা চেকোস্লোভািয়াকে একটু 
সতর্ক করে দেওয়া হ'ল। 

সোভিয়েউ ইউনিয়নের নেতারা এখন 
চেকোস্লোভাকিয়ার নেতাদের সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনা করে তাঁদের পুরনো 
পথে 'ফিকিয়ে আনবার জন্য চেষ্টা করছেন। 
এই মাসের গোড়ার দিকে হঠাৎ চেকো- 
স্লোলকিযমাল লল্ন নেতা ও কাঁনউনিস্ট 


প্রধানমন্তখ আলোক্স কোসিদিন প্রমূখ 
তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। চেক 


ফ্যরোপণয় কমিউনিস্ট দেশের সঙ্গে “ক 
সম্পর্ক বজায় রাখবেন, এই কথা ভেবে 
সোভিয়েউ নেতারা চিন্তিত. 

চেক নেতারা অবশ্য আশ্বাস দরে- 
ছেন, তাঁরা সমাজতন্রের পথেই থাকবেন, 
এবং সোঁভয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য সব 
কমিউনিস্ট দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব 
রক্ষা করে চলবেন। 

চেক নেতাদের মস্কো ত্যাগের পরই 
পূর্ব জার্মানীর ওয়ালটার উলব্রিখট, 
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পোল্যাপ্ডের ভয়াডিজ্ল গোমৃলকা, 
হাত্গেরীর আনস কাদার ও বুলশ্যারঃ 
টোডর ঝভকভ মস্কো গিয়ে 


জবা প্রাগে এসে Ue হয়েছেন। 
আর তার পর দিন ১৮ই মে এসে হাজির 
হয়েছেন সোভিয়েট প্রধানজল্লশ তালাক 


কোসাগন। তাঁরা দুজনেই চেক নেতাদের 
সঙ্গে আরও কথা বলবেন। 

চেকে!স্লোভাকয়ার ওপর সোভিয়েন্ট 
ইউনিয়ন চাপ দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু 
চেকোস্লোভাকিয়া যাঁদ এই চাপের কাছে 
নতি স্বীকার না করে? তখন? 








আমাদের কর্তব্য কতটুকু পালন করা, 
এই আত্মীজজ্ঞাসার সদুত্তর পেলেই 
নজরুল জন্মজয়ন্তী-উৎসব সার্থক, 
অন্যথায় নয়। 

নজরুলের  আরোগালাভ ন্যাক 
ধচাকংসাবদ্যায় অসম্ভব। একালের 
্রগ্গাতশশল “চাঁকৎসাবজ্ঞানে বিশ্বাসী 
মনে করেন, শীনয়ামিত ও যথাযথ শচাকৎসা 
নজরুলের কাঠন ব্যাঁধকে প্রো না হোক 
অন্তত আধাশকভাবে “নিরাময় করতে 
পারে। দ্বিতীয়ত, কাঁবর শারীরিক সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য আহারাদি সম্পর্কে পর্যাপ্ত- 
পাঁরিমাণ যত্রশীল হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ 


কাঁবর সেবাশশ্রযার সম্পূর্ণ ভার নেওয়া ' 


কতখাঁন সম্ভব তাতে সন্দেহ আছে। 
চন্দ্গ্‌প্তের মতে, নজরুল একাডেমীর 
মতো কোন একাঁট প্রতিষ্ঠান চিকিৎসা ও 
সেবাশুশ্রযা থেকে শুরু করে কাঁবর 
যাবতণয় বিষয়ের দাঁয়ত্ব গ্রহণ করতে 


কদিন "পারেন৷ এই প্রতিষ্ঠান. পরিচালনার 


ভার একাটি আঁছর উপর অর্পণ করতে হবে 


এবং অর্বজনমান্য এবং সং আন্তরিক ও. 


কমশনষ্ঠ ব্যান্তদের নিয়ে এই পাঁরচালক- 
মণ্ডলী গঠিত হবে। নজরুলকে দের সর- কো” 
কারী ও বেসরকারী সকল সাহায্য এই 


প্রতিষ্ঠানে জমা হবে এবং বছরের শেষে 
আয়ব্যয়ের গৃহসাব অনুমোদিত হিসাব- 
পরীক্ষক বা 'আঁডটার' কতৃকি পরীক্ষিত 
দেওয়া হলোঃ 


| নিজস্ব খাড় তৈরি হচ্ছে না ততদিন ব 


দরকার । কাঁবর যে-সমচ্ত বতা ও পানের 
স্বত্ব টু অধিকারে (বিশেষত 





যেমন করেই হোক সে- 


হা়ছেন 0, 
গুলিকে উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠানের প্রকাশি- 
তব্য ব্রচনা-সংকলনের অল্ভভূন্ত করতে 
হবে। আপাতত রচনাম্বত্ব ইত্যাদির প্রশ্ন 
দূরে রেখে সম্পাদরমণ্ডলখ কয়েকজন 
সাহত্যকমণ'র সাহায্যে আবলশ্বে কবির 
সমগ্র রচনা সংগ্রহ করতে শুরু করুন এবং. 


বাধা অপসারিত হয়ে যাবে বলে চন্দ্ুৎ 
গুপ্তের বিষ্বা্। 

খতন & যেহেতু নজরুল বাংলাদেশের 
অন্যতম প্রধান দা mie 





সংকলনে ও লি প্রণয়নে পবিভ্র 
গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজানল্দ মুখোপাধ্যায়, 
মুজাফফর আহমদ, নালনীকান্ত সরকারের 
মতো কবির করে রং রন 
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গ্িকার মজ্ররুল-সংখ্যায় (১৩৫১) কবর 
যে গানের তালিকা বেরিয়েছিল, সংকলনের 
ফাজে তা থেকেও বিশেষ সাহায্য পাওয়া 
যাবে? 

চার আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের অন্যতম 
কর্তব্য হবে নজবুলের গানেব 'শক্ষপ- 
ধাবস্থা। একথা আজ আর নতুন ক'রে 
সার্থক সমম্বয়ে গশীত রচনার ক্ষেত্রে 
ধবান্দ্নাথের পর যে দূঢারাঁটি নাম অব- 
শিষ্ট থাকে, নজরুল তাঁদের অন্যতম। 
হতো বা রবন্দ্রনাথের পরেই তাঁর স্থান। 
_ নজরলেব সব গান রসোত্তীর্ণ নয় সত্য, 
কিন্ত তাঁর এমন গানের সংখ্যাও অন:ল্লেখ্য 
ময় যেগুলি ভাবের গভরতাষ, প্রকার্শ- 
ভগ্গগব সহজ স্বচ্ছতায়, উপমা-ব্যবহারের 
বৈচিত্রযে, ছন্দ-সৌঁকর্ষে এবং সর্বোপার 
িত্তেব সজ্জবতায় বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট 
সম্পদ। সব বচনার ক্ষেতে, নজরুলের, 
দান অনস্বণকার্ধ। “নর্কারণণ’, 'রেপুরা, . 
যে নজরুলের সৃণ্টি, এ তথ্য অনেকেই” 
হয়তো' জালন' না' নজরুল: নাকি: এক- 
সময় বলোছিলেন; তরি কবিতা ও কথা- 
সাহিত্যের কথা লোকে ভুলে যেতে পারে, 
গিল্তু গানে তিনি অমর হয়ে থাকরেন। _ 
দায়িত্ব নিতে হরে আরা এই দ্মায়ার পালনে 
জনসাধারণকেও এগিয়ে আসতে হবে। 
‘যথাযথভাবে’ এই শব্দবন্ধের উপর জোর 
দিতে চাই, কারণ ব্যবসায়িক কারণে ও 
শশঙ্পঁদের অমনোযোগিতার ফলে হীতি- 
মধ্যেই করির: কথায়, ও, সুর বিকৃতি, 
ঘটতে শুরু করেছে। 


hd 


Yoo নেই, যে-প্রতিষ্ঠান, কাঁবর ও 
ফাঁবব রচনাবলীর উদ্ধার, সংবক্ষণ, ও 


ঘলশয়ান হওয়া দরকার । এই অর্থ ভারে, |. 


সংগৃহীত হবে? কি কি উপায়ে প্রাতি- 


চ্ঠানের অর্ধোপাজজরন নিয়মিত হতে পারে? |' 


প্রাতষ্চানের জল্ম-বিবর্ধনে, সহায়ক হতে 
পারত, কিন্তু শোনা যায় সাহত্যিক দলা- 
দলর মালন্য, নাক নির্বাক নিঃশন্ু 


এ 
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কাঁবকেও স্পর্শ করোঁছল, ফলত পতিকা- 
বিশেষে কবির জ্ঞানপশঠ পুরস্কারপ্রামগ্তর 
সংবাদ, প্রকাশত হওয়া সত্তেও শেষ, পর্যন্ত 
নজরুল পুরস্কার থেকে বষ্টিত হলেন। 
অলিখিত নিষম নাক ‘এই, দশ; বছরের 
মধ্যে একই প্রদেশের দুজন সাহাত্যিককে 
পুরস্কার দেওয়া হবে না। '্রবীন্দু- 


পুরস্কার” 'আকাদেমশ পুরস্কার জাতীয় 


পুবস্কারগুলিও নিয়মানুসারে নজরুলের; 
পাওয়ার সম্ভাবনা নেই! অতএব সবকারের' 
এবং জনগণের সাহায্য ছাড়া প্রস্তাবিত 
প্রাতম্ঠানের জল্ম ও বর্ধন অসম্ভব। 
নজরুলকে সরকার প্রদত্ত মাঁসক সাহাষ্য 
প্রতিষ্ঠানের নিয়ামত আয় হতে-পারে এবং 
সে আয় থেকে কাবর সাংসারক, বায়, 
নির্বাহ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, 
সরকার এরং জনগণের" সাহায্যে প্রন্তি- 
ষ্ঠানেব নিজস্ব বাঁড় তোর হ'লে কাব 
তার একাংশে অবস্থান করতে পারেন এবং 
ফুলে, সাংসারিক, খরচ কিছু কমে আসবে। 
তৃতীয়ত, নজরু্-সঙ্গণত শিক্ষণের ব্যর- 
স্থার মাধ্যমেও. প্রতিষ্ঠানের আয় সম্ভব ;: 
বলাই বাহ্য প্রতিষ্ঠানের বাড়তেই এই 
সঙ্গীঁত-শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। 
চতুর্থত, কবির, রচ্নারলী বিক্রয়ের মাধ্যমে" 
প্রীতষ্ঠানের, আয়, নিরর্দন্ট ও নিয়মিত হলে 
কাঁবর৷ চিকিৎসার, ও শারশীরক, সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের, ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ও 
উন্নততর হবো ভেরে দেখলো প্রদ্ভাবিত 
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প্রতিষ্ঠানের আষের আরও পল্থা আঁবহ্কার 
-করা যেতে পারে। 

. সংক্ষেপে, নজরুল ইসলামের প্রাত 
শ্রদ্ধাজ্ঞাপানর ও কর্তবাসম্পাদনেব একমান্ 
উপায় আঁবলম্বে একাঁট প্রাতস্ঠান গড়ে 
তোলা, বে-প্রাতজ্ঞান কবির াকংগা সেবা- 
শ্‌শ্রবা থেকে শংর ন করে রচনা-সংগ্রহ, 
সঙ্গীত-শিক্ষণ প্রভৃতি সমস্ত কাজ কববে। 
একাঁট অঁছি-পারচালত এই প্রত 
সরকার ও জনসাধাবণ-প্রদন্ত সমস্ত অবেবি 
দায় নেবেন। শুনতে পেলাম, আকাঁস্নিক 
নজরাল-অলুরাপী পৌরপ্রাতজ্ঠান কবির 
সম্বধনার ব্যবস্ধা করেছেন এবং কাঁবির 
জন্য নাক উল্লেখ্য পাঁরমাণ অর্থ- 
সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন। পৌবগ্রাতিন্টানেব 
এই উদ্দেশ্য ষতই সাধু হোক, তাঁদের 
অর্থসাহাযা অছি-পারচালত কোন 
প্রাঁতষ্ঠানের' হাতে আর্পত না হলে অর্থের 
বায় সৃপারকাটপত হবে না, আর তা না 
হলে শেষ পর্যন্ত কুবি যে-তাঁয়বে সেই, 
{তামরেই থাকবেন। 

এবং অবশেষে, এগারোই জ্যৈষ্ত কবির 
জন্মাদনে করিগ্যহে ভিড না কবে হ্যৈস্ঠের 
বাঁভ দিনে কবিকে দেখতে যাওঘার জন্য 
অনুরাগাঁদেক অনুরোধ জানাই। বছবেব 
{বশেষা একাঁট: দিনে বিশেষভাবে' সুসাক্জভ 
সুশোভিত একদা-প্রাণবন্ত কাবকে দেখার 
যাওয়া ছাড়া অন্য কিছ মনে করতে 
পারি: না। 









ছেলেবেলা থেকে এই টুথ 
পেষ্ট ব্যবহার করলে দাত 
শক্ত ও মাটা সুদৃঢ় হয়! 
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এ পারের গঞ্গা আর ও পারের গোমতকে, 

অজানিতা অনামিকা দোলনচাঁপাকে, 

তাকাও তেমান করে। 

তারপরে মহাকালের ইন্দ্রজালে আচাম্বিক্তে 

কথা কয়ে ওঠো।. দার দমকা হাওয়ার 

স্তব্ধতার নিকষপুরীর সবগ্াল দরজা-জানলা খুলে “দয়ে 
একসঙ্গে জেলে দাও তোমার রাশ-রাশ বাক্যের িদযচ্ছটা, 
অন্ধা তামসী রান্িকে শতদীপশোভনা রাজেদ্দ্রাণী করে তোলো ॥ 
তারপর কইতে-কইতে হেসে ওঠো ' 

তোমার সেই অনর্গল অমল-উচ্ছল অকাপট্যের হাস 
ভাকারণ বেচে থাকাই অবারণ হেসে থাকা। 

অশব্দের নীরম্ধ আকাশে 

উাঁড়য়ে দাও পাখাঝাপটানো শ্বেত মরালের দল, 

আশা নেই বাসা নেই, শুধ: নিরুদ্দেশ যাত্রার 

ভাষা 'দয়ে ভরা । 
জড়ত্ব-কারার লৌহ কপাট ভেঙে ফেলে 'দিয়ে 
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মস্ত করো সেই মহান উল্মখরকে_কথা কও, হেসে ওঠে, 
তারপরে পরিপূর্ণ উচ্চারণে 

রাজকীয় , হৃদয়ের সমস্ত ভান্ডার ঢেলে দিয়ে 

_ গান গেয়ে ওঠো-- 
‘মোর ঘূমঘোরে এলে মনোহর-_নমো নমঃ, নমো নমঃ! 
গাষাণশায়িনী 


মতের ধাঁলতে_-উষরে ধূসরে_ 

তারপর দিক-দেশ ভরে তোলো অমলে-শ্যামলে সজলে-সফলে 
প্রাচুর্য গুঁদার্বে 

বল্লভ প্রগলভতায়। 


জানি তুমি কথা কইবে দা, গান গাইবে নট ৮ 
মৌনভঙ্গ হবে না এখানে । 

আরো জানি এ মৌন তোমার ব্যাধি নয় 

এ তোমার যোগ-এ ষোগ্সমাঁধি & 

তাম নিঃস্ব নও, হৃতসর্বস্ব নও, 

এ তোমার অক্ষু্থ আত্মতত্তে অবস্থান! 

এ শুধু দেহাস্থাত নয়, ৩ 

এ সঙ্গীতের স্তব্ধতা নয়, এ স্তব্ধতার সমত! 

আমাদের দিকে মুখ 'ফারয়ে দেখছ তুমি আরেক জগতকে 
আমাদের অন্ধকার গোলার্ধে রেখে 
যেমন সূফের মুখফেরানো। রী 

আমাদের কাছে এ দেশে যা“াশ তোমার কাছে ও দেশে তা দবা 
আমাদের কাছে যা অমা তোমার কাছে তাই পৌর্ণমাসী। 
আমাদের কাছে যা জড়তা তাই ও দেশে চৈতন্যের আরোহণ - 
চৈতন্যের ঝংকার । টি 

তাই এই অলীকপ্রপণ্টের উধেব* 

কোন অবাঙমানসগোচরকে দেখবার জন্যে 

দুরারোগ্য প্রত্যাশায় 

বসে আছ একালনে ₹ 

এ তোমার সুদ নিষ্ঠা, ধুর স্মৃতি, শরবৎ তন্ময়তা 
বল্মশকের স্তৃপে যেমন রত্াকর 

তেমান জড়তার আবরণে তুমি আরেক ধ্যানলশন কাঁব, 
বলো, কথা কয়ে ওঠো, বলো আরেক কথা-- 

বুদ্ধ ষবনিকার পবপারের কথা 
দুর্গম গহনের দুঃসাধ্য কথা 


আমাদের দুঃস্বপ্নের শান্তিবিধান কবো 

তাঁম নিরর্থক নও তাঁম নিঃসঙ্গ নও ভুমি নিঃশেষ নও, 
তুমি জাগ্রত তৃমি উতিত, তৃমি স্বাদে-বোধে পারিপর্ণে। ' 
তুমি দেখেছ সর্বময় সত্যবস্তুকে_- 

যলো, ঘোষণা করো 
আর লি আমরা সবাই সেই সত্যবস্তু 


eos E ~ 


শরীর যদি ইতর তাহলে- ভমপের জাস্ট 
উপভোগ করবার জদ্য 
আপনিও স্বাস্থ্য, ভাল৷ রাখার শন সাধনার 











অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চলর 'খোধ, এমএ, 


অব্যর্থ মহৌষধ. প্রতিদিন:আহারের'পর আছু্শাহী- এসি. লও) 
দুইবার করো র্‌ চামচ জীন সঙ্গে i nl tes 


কলিকাতা কেন্ত ডাঃ নঘ্বেশ চন্দ্র ঘোষ, 


পন 
৩৬,. সাধনা ওুঁষধালয় রোড 








* মামলা দায়ের করেন! প্রথম- মামলাটি এই বিশেষ অধ্যায়টিতে আগে ছোট ছোট উপেক্ষা করতাম। সেদিন দেশ-বরেণ্য 
আমাদের িরিশজনের বিরুদ্ধে; দ্বিতীয় ঘটনাবলশর উল্লেখের পরেই তা’ পারবেশন “ নেতা মতিলাল. নেহরুর স্মৃতাদবসঃ 


ঘামলটি অম্বিকাদা, -সরোজ গুহ ও করা শ্রেয় মনে করাছ। আমরা কোর্টে আসবার আগে ঠিক করলাম 
ছেমেন্দু দক্তিদারকে নিয়ে এবং তৃতায়- ' এই দৃস্টিকোণ থেকেই আম ছোট কোর্টের কার্যক্রম আজ বদ্ধ রাখতে হবে! 
গটতে মাস্টারদা, ভারকেশ্বর ও কল্পনা ছোট আরো কশট ঘটনার উল্লেখ এখানে গণেশের প্রস্তাব হল-স্বগশয় মাতলালের 
দত্কে অভিযুক্ত করা হয়। করবো। দুটি বছরের মধ্যেই, আগে স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য কোর্ট 


ধছব ধরে “চট্টগ্রাম অস্তাগার লণ্ঠন” ' ঘটনাগুলি সাজাবার চাইতেও মূল বিষয়- অনুরোধ তিনি যদি রাখেন ভাল আর -»: 


১৯৩০ সালের জুলাই মাস এবং ১৯৩২ পাঁরবেশনের দিকে-দৃণ্টি রাখাই বাস্থনীয় ছাড়বো না-কোর্ট আজ তাদের বন্ধ - 
সালের ১লা মার্চ এর সমাপ্তি। মাসলা মনে করলাম। - য্লাখতেই হবে, কোনমতেই মামলা চলতে 


মাদালতগ্‌হ' আমাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র  জেলা-কতৃপিক্ষ সর্বশীন্ত দিয়ে কঠোর হস্তে জজেদের সামনে .কাগজপর এগিয়ে দিলেন। 


মামলা চলককালে সেই সব ব্যান্তগত পাঁতদের বিচলিত ও পক্ষপাতিত্ব দোষে আমাদের অনুরোধ-_আজ দেশ- 
জারমণ চালাবার সঙ্গে সঙ্গে যুব প্রভাবান্বিত হওয়া অশোভন এবং অন্যায় - বরেণ্য নেতা স্বঙ্গা্ম মাতলাল্‌ 
বিদ্রোহেব দ্বিতীয় প্রস্তৃতিকার্য অপ্রতিহত তাতে ন্যায় বিচার সম্বদ্ধে স্বতই মনে নৈহরুর প্রাত শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের্‌ 
গতিতে এগিয়ে চলেছিল। সেই ব্যাপক সংশয়-জাগে। তারিণী সুখাজাঁ ও খাঁ জন্য আদালতের কাজ বন্ধ রাখা 
প্রদততিব মার একট; আভাস 'দিফে সমস্ত বাহাদুর আসানুল্লা হত্যা, শশাঙ্ক ভট্টা- হোক!” } 


ঘটনাটির. বর্ণনা স্থাঁগত রেখে আমি হয়ত চার্যের ফুসফুসে গুলার আঘাত, প্রভৃতি - - | 
ফারও কারও ধৈর্যচ্যতি ঘটাচ্ছি। কিন্তু. ঘটনাতে ট্রাইব্যুনাল প্রোসডেন্ট সিঃ জে প্রেসিডেন্ট মিঃ ইউন' কখনই ভাবের 
- ফ্ববারিদ্রোহের দ্বিতীয় পারকষ্পনার ইউন' একেবারে ক্ষেপে গিয়ে, বিচারপতির “ন যে, আমাদের দিক থেকে এইরকম 
দই চক পর্যায়ে যে ভাঁতিজনক পদমর্যাদা ভুলে, আদালতকক্ষে - তাঁর একটা প্রস্তাব আসতে পারে। আহংলাবাদ?ী 


৩০৯৬ 


নেতা 'মাঁতলালের স্মাঁততর্পণ 


টপলক্ষে আমরা কেন সেইরূপ অন্যরোধ 
বচারপাঁতদের় বিরত করবো! 


4. কংগ্রেসের ডাকে দেশব্যাপী লবণ-আইন- 


ভঙ্গ আন্দোলন চলেছে! কাংগ্লেসেরও 
যাঁদ এই ইংরেঞ্জ শাসনাবরোধশ আন্দো- 
লন না থাকতো, তবে হয়ত মিঃ ইউনীর 
পক্ষে আমাদের অনুরোধ মেনে নেওয়া 
কঠিন হতো না; কিন্তু কংগ্রেসও 
যেখানে শর, সেখানে ইংরেজ জজ ফি 
করে আমাদের অনুরোধে কোটে'র মর্যাদা 
ক্ষ করেন_“আসামীদের” অনুরোধে 
আদালতগ্‌হে' স্বর্গ মাতিলালের পুণ্য- 
স্মৃতি উদযাপনে সম্মত হতে পারেন? 
মইব্যনাল প্রেসিডেন্ট মিঃ ইউনগ উত্তর 


“Well you proceed !” 

সরকারণ উকিল খাঁ বাহাদুর আব্দুল 
সত্তর চেয়ার ছেড়ে ধীরে ধীরে গান্রোখান 
করলেন। সরকারী সাক্ষীর জবানবন্দা 
গ্রহণের জন্য প্রশ্ন করতে যাচ্ছেন। ঠিক 
এই সময় তাঁকে বাধা দিয়ে লোকনাথ 
ট্রাইব্যনাল প্রোসডেন্টকে দড্‌ঢ়তার সঙ্গে 
আবেদন জ্রানালো_“মননীয্প বিচারপাঁতি! 
আমবা মহামান্য স্বগাঁয্ন মাতিলালের 
সম্মানার্থে আজ কোর্ট বন্ধ রাখবার দাবি 
জানাচ্ছি। 


প্রেসিডেন্ট মিঃ ইউনীর ধৈর্যের সীমা 
আঁতরুম করলো! {তান আগুনের মত 
জবলে উঠলেন_- পু 


“Well, you speak some- 
thing absurd. Don’t you 
know this is a court? You 
must realise your position. Yon 
are accused in trial. I warn 
you—don’t. disturb the court 
proceedings.. ...“Well, Khan 
Bahadur you proceed.” 

আমরা এইরূপ একটি পরিস্থিতির 
সম্ম্খাঁন হতে প্রস্তুত ছলাম। মিঃ 
ইউনী যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন--আমাদের 
অনুরোধে তিনি কোর্ট কখনই বন্ধ করবেন 
না এবং “মতিলালের স্মাতসভাও এই 
আদালতকক্ষে কখনই হতে দেবেন না! 
আমরা দেই challenge গ্রহণ করলাম। 


সাপ্তাহক বসমতাঁ 

আমরাও বস্ধপারকর_এই বিচাযকক্ষে 
“মাঁতলালের স্মাতসভা' অন্ুষ্ঠিত করবই। 

আমাদের মধ্যে একজন হুক্কার 'দয়ে 
উঠলো-“Normal court proceed- 
ings must be stopped: We 
must commemorate the death 
anniversary of our great 
National leader.” 

মিঃ ইউনণ টেবিল ঠুকে গর্জন কবে 
বললেন--“5০এ stop. I order you 
to stop.” কা কস্য পরিবেদনা! কে কার 
কথা শুনবে ? মিঃ ইউনীর হুকুম তামিল 
করবে কে? তাঁর ওদ্ধত্য -সহ্য করতে 





গবশেষ দ্রষ্টব্য 


আগ্ৰহান্বিত পাঠক-পাঠিকার জিজ্ঞাসার 
উত্তরে জানাইতোঁছ--বদ্যোদয় প্রাইভেট 
লিমিটেড কর্তৃক প্রকাঁশিত--'আশ্নগভ/- 
চট্শ্রার্ম'- প্রথম খম্ভ বিভিন্ন পরস্তকালয়ে 

পাওয়া ঘাইতেছে। 
“অঙ্নিগভচ্প্রাম'-ম্বিতীয় খন্ড 
ঘহ; সরকারী দালল ও নথিপত্র সমার্থত 
ও অসংখ্য মূল্যবান এীতহাপিক তথ্য 
সমন্বিত ঘটনাবলশর সাঁ্িবেশে লেখা প্রায় 
সমাপ্তির, পথে। প্রন্থাটর সত্বর প্রকাশনের 
জন্য চেষ্টা করা হইতেছে । 
সঅনম্ত সিংহ 





আমরাও প্রস্তুত নই। আমাদের মধ্যে 
কয়েকজন একনে ঘোর প্রাতবাদ জানালো 
‘You withdraw your order.” 
‘You have no right to 
order.” 
“You cannot gag us !” 
“You cannot Suppress our 
legitimate right to pay hom- 
age to our passed National 
Jeader !” 


আমাদের এইরূপ অজন্্র প্রাতবাদের- 


মাতা চরমে উঠলো। বৃটিশ, প্রোস্টজ এই- 


ভাবে অবমানিত ও লাঞ্চিত মিঃ ইউনীর 
সহাসীমা আঁতক্রম করলো! তিনি ক্রোধে 
দপ্বাদিক জ্ঞান হারালেন। উচ্চকশ্ঠে মিঃ 
ইউনী বললেন-“*Well, Shooter 
make them to keep quiet. 
Make them understand that 
this is my order!” জজ 
সাহেবের হুকুম তামিল করবার জন্য 
ইংরেজ পালিশ সাহেব সুটার সদলবলে 
আমাদের বন্ধ কাঠগড়ার দিকে আস- 
ছিলেন। গণেশ আর কালবিলম্ব না করে 
ডাক 'দিল--“সহায়রাম?” সহায়রামদল 
তক্ষমণি প্রস্তুত হয়ে গেল। গণেশ এবারে 
বলল--“জাতশীয় সঙ্গত আরম্ভ কর।* 


সহায়রাম মোটামুটি ভালই গাইতো। 
ভারী গল য় উচ্চৈঃস্ববে সহায়রাম গান 
ধরলো-_“বন্দেমাতরম্‌...1” আমরা সকলে 
উঠে দাঁড়ালাম। এতক্ষণের এত হট্টগোল, 
চংকার চেচামোচ, সব মুহূর্তে থেমে 
গেল। গানের শুরুতেই গুরুগম্ভর 
আবহাওয়ার স্‌চ্ট হ'ল। জাতীয় সঙ্গীত 
গাওয়া 'হচ্ছে-দর্শক গ্যালারীতে, উকিল 
ব্যারস্টারদের আসনে ও প্রেসের জন্য 
রক্ষিত বিশেষ স্থানে বেশ চাণ্চলোর সৃষ্টি 
হ'ল৷ তাঁরা সকলেই ভাবছেন কি কর- 
বেন--দাঁড়াবেন কি দাঁড়াবেন না। সকলেই 
ইতস্তত করতে লাগলেন। 'বিচারপাঁতর 
আসনে বসলেও মঃ ইউন বৃটিশ ডিপ্রো- 
ম্যাট! তিনি বুঝলেন বর্তমান অবস্থা 
তাঁর আয়ন্তের বাইরে। মুহূর্তে ভোল 
পাল্টে শান্ত সুবোধ বালকের মত তান 
ঘোষণা করলেন_“The court is ad- 
journed to-day.” 

এই কথা কণট বলেই মিঃ ইউনণ উঠে 
দাঁড়ালেন এবং ট্রাইব্দনালের আরও দুজন 
কমিশনার তাঁর সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে 
আদালতকক্ষ পাঁরত্যাগ করলেন। আমা- 
দের গান কিন্তু চলাঁছল- আমরা সকলেই 
তখন ATTENTION-এ দাঁড়রে মভ 
নেতার স্মৃতির প্রত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কর- 
ছিলাম! ঘটনাটি যাঁদও খুবই সামান্য, 
তব অত্যন্ত গদরতর আকার ধারণ করে- 
ছিল। 'মঃ ইউনশীর অনমনখল্প মনোভাবের 
জন্য শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী মর্যাদার প্রশ্ন 
এসে পড়লো। কতৃপিক্ষের সঙ্গে আমা- 
দের এই দ্বন্দ্বের শেষ পাঁরণাঁত ভেবে 
উপস্থিত সকলেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে- 
ছিলেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুভব 
করে স্বয়ং মিঃ ইউনীই তাঁর attitude 
(মনোভাব) পরিবর্তন করলেন। 
“ মামলার এই দট বছরের মধ্যে আরও 
একটা মজার ঘটনা ঘটে। আমার দা 
আমার সঙ্গে দেখা করতে কখনই জেনে 
আসতেন না! এক বিকেলে হঠাৎ মর 


আর দিদি, দবজ্রনেই, জেলে এসে হাজির 
আমার সঙ্গে দেখা করতে। পুলিশের 
উপস্থিতিতে ও তাদের শুতর গন্ডণর 





ভেতরে. নিয়ম . অনুযায়ী সাক্ষাৎ হ'ল। 
সেই রান্রের নেই দাদ কুমিল্লা চলে 
দাদ প্রায়ই কুমিল্লা যেতেন! মামলা তদারক 
করা ও ভাল Defence-aর ব্যবস্থার 
জন্য অর্থ সংগ্রহ কর্র ব্যাপারে দিদিকে 
সর্বত্রই যেতে হত৷ কুমিল্লার বহ়'দরদণী 
লোক আমাদের 'মামলা চালাবার 'জন্য 
অর্থ সাহায্য 'করেছেন। "দাঁদর কুঁমল্লা 
যাওয়ার প্রধান ও একমাত্র কারণ কিছু 
অর্থ সংগ্রহ+ 'দাঁদ কুমিল্লা গ্রেলেই কাকা- 
বাবুর বাঁড়_অর্থাৎ, ক্বর্থীয় কাঁমনী 


দত্তের -বাঁড়তে উঠভেন॥ তুকানবারেই এ - 


ব্যবস্থার ব্যাতিক্রম ‘মটতো লা? 


ছার ও. যুবক এক চাণ্ল্যকর ঘটনায় বব 


. উত্তেক্সিত। - দেখতে দেখতে ফুমিল্লা তথা 
বাংলার - জেলায় জেলায় খবর ছাঁড়য়ে 
“স্টিভেন্স নিহত হরেছেন। "জন তরী 
করেছে! - মিঃ সিউভেন্ন . 
' হাঁরিয়েছেন।” "ই খবর যথারণীত 'যথা- 
সময়ে জেলের অভ্যন্তরে আমাদের কাছেও 
এসে পেশছলো 'সেই যুগের বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ 'প্রাতভূদের খতম করা 
ছিল বিপ্লবীদের কর্মস্চী। অত্যাচারীর 
প্রাত বিপ্লবী তরুণ-ভরুপীদেদ্র মনে কোন 
জয়া'সায়ার স্থান ছিল না৷ মিঃ স্টিভেল্সের 
সুসংবাদ ! আরও ভাল লেগেছিল এই 
ভেবে যে, পিস্তল হাতে ব্যক্তিগত প্রাত- 
শোধ নিতে বাংলার শবপ্রবী মেয়েরাও 


স্রতাক্ষভাবে নেমে পড়েছে। রি 


| আবেদন করন 
: Ceylon Traders (WBC22) 
| P. Box: 1257, Delhi. 





তক্ষুণি:' এপ্রাপ. 


- Mr. Stevens 





Ed 


ল্লাপ্তাঁহক “বসুমতা 


গুলী করেছেন-শান্তি ও আনশীত্) ‘ঘটনা- 
স্থলেই, ' ভাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছেন 


. কুমিল্লার কতৃপক্ষ ও, পুলিশ সহজ সক্ষপ্ত 


Sh লোককে "মারধোর ও “বন্দী 


'ইল্নুমতশ “সং জেলে অনন্ত" 


সি আগের “দন 'দেখা করে 
কুমিল্লা আসার ঘণ্টাচারেক পরেই ,এই 
হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। পীলশ ইন্দ্র 
মতা সিংকে ও ' প্রশ্্যাত উকিল কামনা 
দন্ত 'মহাশয়কেও-. একই “সঙ্গে 'রন্দ্দী 
করেছে। উভয়কেই কুমিল্লা ' জেহা-হাজতে 
প্লাথা হয়েছে। 

যড়যন্মমূলক কোন যোগাযোগ না 


থাকলেও এইভাবে ঘটনার যোগাযোগ .হয়ে - 


হাতিহাম বকৃত ‘করার হচ্ছে *আমার 
নেই-ামধ্যে রড়াই করার 'স্পৃহাও ?নেহা। 
শান্ত ও সুন্নতের এই বিজয়গোৌরবের 
সঙ্গে চুগ্রাম বিপ্লবী “দলের কোন যোগা- 
যোগ ছিল না। 

“Brief History «of Terror- 
এওm_্এই "শরোনামা দিয়ে 'প্0ালশের 


এক গেপন রিপোর্টের 2৪১ কৃজ্চায় লেখা 


আছে 
“Mr. Stevens, IL.C:S., Dis- 
trict Magistrate of ‘Tinperah 
granted an interview to two 
Birls, viz.,DSuniti and Santi on 
‘14-12-31. These girls whipped 
out revolvers and fixed :at 
killing him on 
the spot. They were trans- 
ported for life.” 
দিকে ৩ 


- “ed 2078. publie square"!-.;: 


"বোঁরুয়ে শেলেন.। 


"ill greet you.!” 


"অত্যাচার 43 হাহা কতখাীন 
ও হাড়িয়েছেন ; ৩৩ 7 - 

» শবকেল প্রা উর রানার সময় 
জেলে ঘন্টা বেজে: উঠল-অথনং "কোন 
গবশেষ _আগন্তুকের আগসনরাতা জালানো 
হলো। 

জেলের Special 90081777925 
0670৮ পদেরহাল জা. . [7105,.5শ,, 
আমাকে জেল আঁফসে "অসময়ে ডেকে 
স্পাঠালেন। শহকৃস 'সাহেবের সামনে 
হতে যেন আগ্ন ঝরহে। আমারে 

‘What instructions yon 
gave fto your sister during 
Interview . yesterday 
noon? Your sister carried 
{tthe message. ‘Iwo .girls have 
‘killed ‘the District Magistrate 
of .Comilla. Your sister has 
been arrested...” Within 24 
IThours your sister along with 
two other ‘girls will be hang- 


3) 


" after- 


A 


হক্‌স সাহেবের ভর্জন-গর্জন ‘শুনতে __ 


"আম প্রস্তুত “ছিলাম না। 'আঁমও রাগ্নে 
শচেশচয়ে উঠলাম_-9৮০০ Mr. ‘Hicks. 
Pont display your ‘temper “to 
me. T am not preparetl “to 
“tolerate ‘it. If you can “hang 
my ‘Sister "ina “piiblic .square 
‘then go‘there and do-it. Why 


to-you tell-all these-nonsense 
~3) 


০ ‘me? . . £ 

ফু দিলে আগুন যেমন দ্বিগুণ আহলে 
৬ সাহেবও এতেমান রাগে যেন জহলে 
উউঠলেন--005201009101 39 not 
going to tolerate 009595502৮-৫ 
Anarchic actions. Sooner or 
Jater you all will face firing 
5Tquad.!1” বলতে রলতে অর .থেরে 
আমিও “রাগের মাথায় 
সহেরকে শাদিয়ে রললাস-“We are 
never . afraid «of facing the 
firing Squad. But you people 
"be careful of your precious 
lives. Bullets from our pistols 


‘সাহের আর 'দাঁড়ালেন 'না। হকন্প 
সাহেবের এইরংপ খৈর্য্যুতি ঘটতে আর 


 ক্য়নও দোখ নন॥ 


[ক্রমশঃ] 


/ 


শট 


পি 





মানঘয উঠে পড়েছে, ঠাসা কামরা, 
ট্রেন তবু ছাড়ে না। আধ ঘণ্টার উপর 
কেটে গেল। গার্ড-ড্রাইভার আর 'মলি- 
টারিতে শলা-পরামশহি কেবল । 

অবশেষে নেমে পড়বার হনকুম। গাঁড় 
যাবে না। কাঁ হল হঠাৎ? এ ওর মুখের 
দিকে তাকায়। একটা কথা কানাকানি 
হচ্ছে £ অমৃতসরেও নাক জবর রকম 
হাণ্গামা ৷ বদালি নিচ্ছে তারা। সত্যই তো, 
হার মানবে কেন, কম কিসে? শলা- 
পরামর্শ অন্তে গার্ড-ড্রাইভার ডেরায় {গয়ে 
উঠল। ভাল খবর না আসা অবাধ বর্ডার 
পার হওয়া যাবে না। তেমন খবর ক'দিনে 
কিম্বা ক’ মাসে এসে পেশছবে, কেউ 
বলতে পারে না। 

তবে? বাঁড় ফেরা কখনো নয়_ 
গয়ে হয়তো দেখবে বাঁড় হাতমধ্যে 
ছাইয়ের গাদা। স্টেশন থেকে ক্যাম্পে। 
কখন কোথায় হামলা হবে ঠিকঠিকানা 
নেই, ক্যাম্পই নিরাপদ মোটের উপর। 

কেউ আবার 'ফিসাঁফাঁসয়ে উল্টো কথা 
বলে, ক্যাম্পে নিয়ে হাতের কাছে তৈরি 
রাখছে। কসাইয়ে' যেমন গরু-ছাগল রাখে! 
,এপাব-ওপারের পাল্লাপাল্লিতে ধবো হার 
‘হয়ে যাচ্ছে লাহোরের-চট করে যাতে 


- পূরণ করে নিতে. পারে সেই ব্যবস্থা! 


'_ কাঁহাতক হন্ড হহ্ড কবে খুজে বেড়াবে 


$ 


- না৷ 


ভাণ্ডাবে মাল মজুত রইল, “প্রয়োজনমতো ' 


স্বামীর 


বের করে নিলেই হল। 
কত রকম এমান বলাবাঁল। 
সঙ্গে ছাড়াছাঁড় সেই লীলার-_সাত- 
(চাল্পশেব আগস্ট মাসেব মাঝবাতে লাহোর 
স্টেশনে । শমলিটারি-ট্রাকে পুরুষদের 
তুলে_ অধ্যাপক নিখিলেশ্বর রাও তার 
।মধ্যে_নিয়ে গেল মডেল-টাউনের ক্যাম্পে। 
এবং মেয়েদের অন্য. অতিশয় নিরাপদ 
জায়গা- গ:রুদ্বার-হরগোিল্দ। 
' আব আঙ্গ উনিশ শ হেষট্র। 
বছর 'নাখিলে*বরের খবর নেই। 
টাউন থেকে কাঁ গাঁত হল কেউ জানে 
নিখোঁজ এমান তো হাজার হাজার 


উনিশ 


হচ্ছে না! 


চেয়ে অল্প কিছু বড়। 


"করে ডাকছে, 


[ পূৰ প্রকাশতের পর ] 


-পরিপাম কারো কারো পরে জানা গেছে। 


“ননাখিলেশ্বরের পাঁরণামও ওই থেকে 


আন্দাজ করা চলে। 

গলার সন্ধান হল আট মাস পরে। 
খুজে খুজে কৃপাসিল্ধ লেনে ভলান্টিয়ার 
এসে হেমকান্তকে প্রশ্ন করে ঃ লালা নামে 
আপনার বোন আছেন কেউ? মাথার 


ঠিক নেই, রেল-পঁলশ কোন রকমে হদিস 
'করতে না পেরে আমাদের সেবাশ্রমে 


পাঠিয়ে দিয়েছে। আজকেই কি ভাগ্যে 


স্মৃতর একবার চমক দিয়েছিল, সেই সময় 


আপনার নাম-ঠিকানা 'দিলেন। এখন 
আবার কি অবস্থা, বলতে পারব না! 
চলুন আমার সঞ্গে-চিনতে পারেন কি না 
দেখা যাক। | 

লালা চিনবে না চিনবে হেমকান্ত 
নিজেই যে সহোদরা ছোট বোনকে 
চিনতে পারেন না! কাঁ ভয়ানক 
চেহারা! কত কাল ধরে যেন খায় নি, 
ঘুমোয়নি। সত্য সাঁত্য মরেই গেছে 
হয়তো প্রলয় হাঞ্গামার মধ্যে মৃত্যুর পর 
প্রোতনী হযে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে! 
হেমকান্তকে দেখে তাকাচ্ছে ফ্যালফ্যাল 
করে! চোখ 'ফাঁরয়ে নেয়, আবার দেখে। 


'বাঁঝ বা ঝাপসা ঝাপসা স্মৃতি। 


পাথবীর মধ্যে আপন মানুষ ও নিরাপদ 
আশ্রয় থাকতে পারে, কিছুতে যেন বিশ্বাস 
বুকের উপর” মেয়ে এক 
মাসের মেয়ে সর্বক্ষণ আঁকড়ে ধরে আছে। 
কোন মানুষকে বিশ্বাস নেই_একটুকু 
আলগা পেলেই ছিড়ে নেবে মেয়ে বুক 
থেকে। 

ট্যাক্স করে হেমকান্ত বাসায় এনে 
নামাল!। হেমকাল্তর স্ত্রী কল্যাণী লীলার 
মেয়ে নেবার 
জন্যে সে হাত বাড়াল। চোখে আগুন 
ছাঁড়য়ে লীলা ঘুরে 1পছন .করে দাঁড়ায়। 
সবাই যেন শত্ব_দুনিয়াসয় শু ঘুরছে 
কেবল। হেমকান্তর বন্ধুরা “দিদি'- “দিদি 
যদিও বয়সে সে অনেক 


ছোট। আতঙ্কে লীলা ছুটে পলায়। 


ছাঁড়য়ে দিল! 








থালায় খাবার সাজিয়ে সামনে বসানোর্ন 
চেষ্টা হল--থালার খাবার পা দিয়ে সে 
বারাস্ডার এক প্রান্ত 
দরমায় ঘিরে কল্যাণীব সঞ্কীর্ণ শোবার 
ঘর-কোন রকমে একটা তন্তাপোষ পড়েছে, 
ছেলে ও স্বামণ নিয়ে সেখানে থাকে। 
তন্তাপোষে পাঁরপাঁট করে বিছানা 
পেতে দিল শুয়ে পড়ুক লালা 
সেখানে । শুয়ে শুয়ে খানিকটা 
বিশ্রাম নিক। লীলা কিন্তু ধপ করে 
খালি মেঝেয় বসে পড়েছে। চোখ ঘ্‌ারমে 
ঘুরিয়ে সকলকে দেখছে । আর হেম- 
কান্তকে দেখছে বারম্বার। চুপচাপ। 
লশলাকে এত করে বলছে তস্তাপোষের 
উপরে উঠে বসতে-নড়ছে না, কথারও 
জবাব দিচ্ছে না। অনেকক্ষণ কাটল এমনি। 
তার পর হাউ হাউ করে আকুল কাত্রা 
কে'দে ওঠে। বুঝি মনে পড়েছে এতক্ষণে, 
চিনেছে এইবার। 


কিছুকাল পরে খানিকটা স্বাভাবিক 
হয়ে উঠেছে_ কৌতূহলের বশে কল্যাণ 





ৰিস্ট ওয়াও 
মাত্র ৬, টাকায় 


ঘামাদের চেন পদ্ধাত স্কীমের 
মাধ্যমে মাত ৬, টাকায় 
€& বৎসরের গ্যাবাচ্টী 
* সমেত ৫ জুয়েল বস্ট- 
ওয়াচ লাভ করুন! 
,ডাকমাশুল ১১৫ 
টাকা আ'তারন্ত্বা 
দম্টব্য £ আমাদের মধ্য 
'চান্দরমা সেন্টেয বিক্রয় বৃদ্ধির জন্যই এই 
স্কীম চালু করা হইল। পছন্দ না হইলে 
ফেরং। 
SWISS WATCH 
TRADING CO. 
P. B. 87, (WBC) Jullundur 
City. 





গীপ্তাহিক বসুমতী 


একাঁদন জ্রাসা.করেছিল, অমন কালাঁসচে শ্রাতকাল নিমক খেয়ে কুন্তীরও শেষে 

- ধাশ কিসের ঠাকুরাঝি--গলায় দাঁড় দিয়ে- এই কাজ? 

ছিলে ? শনমকের মর্যাদা রেখোঁছল কুল্তীঁ_ 

সমস্ত ঝাপসা, কিচ্ছু ভাবতে গয়ে খাপছাড়া "এর একটা 

তো আমি মনে করতে. পার নে। কী ঘটনা মনে ভেসে আসে। 'লীলার (চোখে 

একটা হয়েছিল যেন গলায়। মুখে উত্তেজনা ফুটে বেরোয়! বলে, 
একটুখানি -ভেরে এনয়ে আবার বলে, 


নিয়ে আসেন, তরি গলাতেও বোধকার করলাম_হয় 'ন্য। দই-থা জড়িয়ে ধরলাম 
ফুম্তীর-_ 


এমানি একটা দাগ দেখা যাবে। “ ফাঁসির. . 

দুঁড়ির দাগ। নস... গদুরদ্বার হরগোবিল্দ সুরক্ষিত 
বলে একেবারে চুপ মে হয়ে মু লালা। আশ্রয়। ডোগরা সৈন্য পাহারায় আছে। 

চুপচাপ স্মৃতি হাতড়াচ্ছে। গলার দাগের নামনাসার্মীন' হবার জো নেই, আক্রমণ 


ব্যাপারটা খানিক খানিক যেন দ্মরণে অতএব চোরাশোপ্তা পদ্ধাততে চলল ।” 


অ.সে--গলার 'উপর. দঁড়র দাগ নয়, দু রান্রি হলেই অজ্ল্র আগুনের গোলা . 


হাতের দশ্ব আঙ্জলের ছাগা! . দুহাত পড়তে থাকে এাঁদরুসোদক থেরে। আগ্দুন 
- গলা টিপে দম আটকে মারতে শিরৌছল ছাড়ে অন্যকারে সব ঘাপটি মেরে আছে। 
পু ই মি ইল আছ মি 
চা হেই: : এ. মুয়লযারে । পড়ছে আন্নষ 
সদ চাঙীদর্কে, মরছেও অনেকে। প্রাগে মরল 
2 ""_ ওত বেচেই গেল-রন্দুকএয়ালারাও চায় 
কাচ্ত জানেন, ঘ্দব। [নাখলেম্বরের ঘা, গর গিয়ে গায়ে লাগ) এত 
লাহোরের বাদার জন্য বাঁরেশ্বর _ যশোর ০৫58 মেয়েবক্যাম্পে 
৮2722 হানা দেয় দন লি 
রিবা 1 ৃ 


কুন্তপুর 
মনে এ্ররার ঈনজের ভাবনা চেপে রসল.ঃ 
দাঁড়াও, আমার গলা কে টিপরে সেই লোর 
আগো “ঠিক করে নিই। | 
-. একে তরে বলছে-কিম্তু 'রচার- 
“বিবেচনা করে ধারেসুস্ধে একজনে আর 
একজনকে মারবে, জেনানার মধ্যে কেউ রড 
সাহস পাচ্ছে না 

অবস্থা ক্রমশ আরও সাংঘাতিক আর 
লালা একেরারে পাগল হয়ে উঠল। 'লাল- 





সকাতরে চোখ তাকায় কুন্তা পাঞ্জাব 
বউটার 'দকে। অবস্থা ঝুকে এতক্ষণে 
1 ঞইবাবে যে রাজি-কম্তীর সে গলা 


কতক রবার ভবন: ' 
ুন্লিল্চাত৫ - 


কী করবে, আমই তো রলোছিলাম - 
আমার দাদা নবকাল্ত আবার যাঁদ জদ্ম . কুন্তীকে।' শনজে কত রকমে চেষ্টা . ম 


আর এই এতক্ষণ . ধরে সালা 
তুমুল করছে! লাথি দিল 
লে কুন্তাকে। | 


মতন। ঝাঁপয়ে এসে পড়ল লালার 
উপর। মাটিতে সে দড়ম- করে পড়ে 
গেল। পাশে হটি; গেড়ে কুল্তী প্রাণপণে 
দুঁহাতের দশটা আঙুলে আঁকড়ে ধরেছে 
লীলার গলা। সেই ভয়ক্কর চেহারাটা 
এক ঝলক লীলা দেখেছিল। পলক মাত্র। 

এই অবাঁধ-মনে পড়ছে। আরও কত 
কী ঘটে গেছে তারপ্নর। ঝাপসা ব্ঝাপসা 
'যাঁদই বা মনে এসে যায়, সেসব মিথ্যে বলে 
ধারা হতে পারে না! মান্দষের- ইতিহাস 
"এত নোংরা, কেমন করে হরে? 

ধাক্কা খেতে খেতে "অবশেষে একাঁদন 


ডি যা ৰল 


না! স্মহৎ তারা কারখানা 


ঘর। “শয়রের “দিকে হাতবাক্সে টারাপরসা। টি 


. এবং একগাদা থাতাপন্র কারখানার জয়া 
খরচ ও হেমকান্তর “নিজস্ব রোজনামচা॥ _ 


জমাথরচ দুাঁদন একাঁদন্‌ বন্ধ থাকতে 


জোগাড় করে রাখাঁছ, চটকে কর্তাদের 
সাঁপন্ডকরণ করাতে হবে না? সাত্যকথ: 








- বড় ঘরটায় দুবেলা পাতা পেড়ে পহাক্ত- ফে ৃ টন বাড সে জী 
ভোজন। রারে পাতা উঠে গেলে বান্ধবেরা. জোর দিয়ে লীলা বলে, আমাদের বারেশ্বর বিটায়ার করে যশোর ছেড়ে 

ও পোষ্য কয়েকটি সেখানে শোয়। লীলাকে নিজের দেশভূ'ই, ভিটেমাটি। আমার এই গ্রামের বাঁড়তে উঠেছেন। এতদিনে হেয় 

" যারান্দার ঘর ছেড়ে দিয়ে হেমকান্ত এই ছোট মেয়ে বাপকে কোনদিন কাছে পাবে কান্তর বাসায় যাবার প্রয়োজন ঘটল-_ 
পাইকারি ঘরে আশ্রয় নিলেন। রাল্নাঘরের না, কিন্তু ঠাকুরদাদা-ঠাকুরমাদের কেন তাকে হিন্দস্থানে, নি লড়াই পযন্ত 
পাট সেরে কল্যাণী ঘুমন্ত ছেলে তুলে নিয়ে পেতে দেবো নাঃ ৃ | 

রাজনের মের মর নিযে পড়ে। .. পাকিস্তান, পাকিস্তান ! বলেন আর. 
'আরের ফোনটি, রা, এই অবস্থার এসে এতবড় সর্বনাশ করল, সেই রাজ্যে আবার 

আধা ঠিক হচ্ছে না। আর কল্যাপীর সেই লাহোর দু-হাজার মাইল তফাৎ 
দিকটাও দেখতে হবে। হাত-পা ঝাড়া এখান থেকে 

নে ভীত ক মাড় উচু করে দৃ্তকণ্ঠে লীলা আবার 
কাঁশ্দন এমনভাবে থাকা যায়? ছেলেরই মানি। কিন্তু সর্বনাশ যারা করেছে লজ্জা | 


অয করে যাবে। তো তাদেরই+ ই জা পেতে 
এই নিয়ে ননদ-ভাজে [খাটামাটি শুর যাব ৪ 


হয়ে গেছে। কল্যাণী: বলে, রামাঘর কি আলা বাধা নয় চা 4৫ 44: 
মন্দ ঠাকুরাঝ? বেশ 'দাব্যি ঘমোই-- লালা বনে, যে বাড়ির মেয়ে আমি, 


ম রাত কাবার॥ ভর পাওয়া আমায় মালায় না! লাঙ্ছনা ঘাড় 
বলে, বেশ তো, হু এদিন 






































| সং সম্পদ, সবই তো লঠ করে 
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নেতাজশীর জাগরণ* | 

সাংবাদিকদের কেউ দুষ্টা বলে না। 

কিন্তু সাংবাদিকরা দ্রষ্টী হনও। আমার 
জানা একট ক্ষেত্র আছে।_ 


“সুতরাং তারা আশা ও আনন্দ 
অজগপ্রধারে বৃণ্টর মত বর্ষণ করতে 
লাগল জেনারেল আফসার কম্যাণ্ডিং- 
এর গার্বিত মস্তকের উপরে, তুরণী 
ও ভেরীর শব্দে যান তাদের নৈরাশ্য 
ও নিজাঁবতাকে জয় করেছেন_ষাঁন 
প্রভাতের বিজয়ী বীরের বেশে 
দাড়য়োছলেন মোটর গাঁড়র উপরে 
উন্নত মাহমার। কে তাঁকে দৃষ্টির 
বাইরে রাখবে? কোন ক্যামেরা 
তাঁকে অস্বীকার করবে? আধ- 
নায়কের গাঁরমায় তিনি দাঁড়য়োছলেন 
গতিশীল গাঁড়র উপরে-_ কখনো-বা 
তাঁর দোলায়িত হস্তের ইঞ্গিতে 
‘দেশ ঘোষিত হচ্ছিল- সর্বাধিনায়ক 
তাঁর বাহনীকে যেমন করে চালিত 
করেন সংগ্রামে ৷ 
সর্বাধনায়ক- প্রাত বিন্দুতে_ আত্ম- 
চেতনার পাঁরমণ্ডল, আত্মাবশ্বাসের 
নশীরব চাহনি, বীরের আত্মসন্তোষের 
সুনিশ্চিত মাদ্রণ_তাঁর মখে এবং 
দেহে।......এ কী দৃশ্য! না, দৃশ্য 
নয় 'দর্শন'__ ভবিষ্যতের প্রাতশ্রীত।” 
১১২৮ পালের কংগ্রেস দ্বেচ্ছা- 
সেবক দলের জেনারেল আফসার 
কম্যাণ্ডং সুভাষচন্দ্র বসুর এ বর্ণনা। 
গজ ও সি বাংলাদেশের চতুর রসনায় 'গক্‌ঃ 
হয়োহল। গক্‌-এর মধ্যে নেতাজীকে 
দেখবার প্রতিভা ছিল বাংলাদেশের সংবাদ- 
পণ্রসেবীর। ওধারে কাণ্ড দেখে গাম্ধীজী 
বলোছলেন, ‘পার্ক সার্কাসের সাকণস।" 
পনের রছর পরে পার্ক সাঞ্1সের 
টোজান ঘোড়ার উদর থেকে ইউালাসসের 
অবতরণ ঘটবে। আমাদের স্বাধীনতার 
ইউালাসস-নেতাজশী সুভাষচন্দ্র ৷ 
রবান্দ্র-সুভাষ সম্পর্কের বিশ্লেষণ 
থেকে কিছু সময়ের জন্য বিদায় নিচ্ছি। 
১৯২৮ সালের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় 


* এই অধ্যায়াট এবং পরে একটি-দটি 


অধ্যায় প্রান্তরে (বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত 
হয়োহল। ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য 
সেগুলি এখানে পদনঃপ্রকাশত হবে॥ 


হড়ানো মহাকাব্যের অগোছালো উপাদানের 
মধ্যে প্রবেশ করা যাক। সংবাদপত্রের 
কিছ প্রত্যক্ষ বিবরণী আমি যথাযথভাবে 
উদ্ধৃত করব। প্রথমে কংগ্রেস অধি- 
বেশনের প্রস্তুতি পর্ব। “নিখিল ভারত 
রাষ্ট্র মহাসভার আধবেশন”-__পণ্ঠম পৃঞ্ঠায় 
এই পাতাজোড়া শিরোনামার তলায় 
কংগ্রেস-আঁধবেশনের আয়োজনাদির বিস্তৃত 





যাইতেছে যে, ১৪ই তারিখের পরে আর 


কিন্তু 


দুঃখের বিষয় ই'হাদের অনেকেরই অশ্ব 
নাই। যাঁহাদের ঘোড়া আছে, তাঁহাদিগকে 
আমাদের অশ্বারোহী দলের জন্য ৫০টি 
অশ্ব ধার দিতে আমি নবেদন. 
জানাইতেছি। নর 

১১ই তারিখ হইতে অশ্বারোহ দলের 
রীতিমত শিক্ষাদান চলিতে থাকিবে । প্রোস- 
ডেন্টের পেশীছিবার দিবস যে শোভাবান্রা 


মাতলাল নেহরূর সংগে কংগ্রেস স্বেচ্ছা সেবকবাতিনীর সর্বাধিনায়ক সভাষচগ্র্ 


TI রে... আত রঙ hl 


তা তান রা হোন ধা স্রাব 














সাফল্য বা বিফলভার এমন কাতান 
কারণান*সণ্ধান ইতিপূর্বে ছিল না বললেই 
চলে? অষ্টাদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরায় 
সমশের গাজীর বিদ্রোহ, শান্তিপুরে কৃষক- 
তন্তুবারগণের সংগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামে 
চাক্মা-বিদ্রোহ, নীল চাষীর সংগ্রাম, লবণ" 

- শিল্প ও মালজ্গীদের সংগ্রাম, রেশম চাষীর 
= সংগ্রাম, রংপুর বিদ্রোহ, যশোহর-খুলনার 
 প্রজাবিদ্রোহ, বারভূমের গণবিদ্রোহ, বারভূম 
“পাতার " বাঁকুড়ার 'পাহাঁড়য়া'বদ্রোহ, বাখরগঞ্জের 
" সুবান্দিয়া বিদ্রোহ এবং দ্বিতীয় চোয়াড় 
- ধৃদ্রোহের সম্যক পরিচয় লাভ করার পর এই 
দসদ্ধান্তে কেউ কেউ অবশ্যই উপনীত হতে 
পারেন যে, ভারতের জাতীর জাগরণের 
মূলে কোনো শেষ দল বা ব্যান্তর দাঁব 
অনৈতিহাসিক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে 
জনচেতনা দেখা গোছল, উনাবংশ বা বংশ 
শতাব্দীতে তা আরো দরড়ঁভূত হয়োঁছল। 
: কারণ সেখানে ধীরে ধারে যাবত হয়োছল 
ধশক্পক্ষেত্রেও আন্দোলন 1. বলা বাহুল্য, 
তা দু-একাঁদনেই হর নি। কৃষক-সংগ্রামের 
পটভূমিতে আরো কৃষক-সংগ্রাম, হাতী 
খেদা সংগ্রাম, ওয়াহাবী বিদ্রোহ, গারো 
দিবদ্রোহ, ফরাজশ বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, 


তের কৃষক-বঢোহ ও. গণতান্ত্ৰিক 
কমে খন্ড) সমপ্রকাশ বরায়। 
বিদ্যোদয় লাইরেরা প্রাঃ লিঃ, 














নি পলি 


ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। {সিপাহী বিদ্রোহ এসেছে। এসেছে, 
সন্দগপের চতুর্থ বিদ্রোহ। অর্থাৎ এক- 


. প্রসঙ্গত বলা উঁচত, আমরা ক শুধু 
দকে বিদ্রোহের প্রকাশ আর একাঁদকে তার, 
পরিণাতর প্রচেষ্টা। তবে তখনো যথার্থ 
শ্রমিক -গদ্রোহ কাঁষপ্রধান_ দেশে কল্পনায় 

_ শৃছল না। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, 

্ নৃধ্যাবৰেগাৰ ভূমিকাও বাংলা দেশের 
বিপ্লবের পথে কণ্টক স্বরূপ ছিল (পৃঃ 

৩৬৫)। আমরা আশা কারি, এঁতহাঁসক 










ধু কবালতই হয় নি, মাথাচাড়া দিয়ে, 
ং সন্যাসী-বদ্রোহ, 


. করেছেন। ক 
আপোষনসীতির জয় দেখে তিনি 
কিংবা bene | 
৫ কৃত চা চোখা বাপের মতো। 
স্বতঃস্ফূর্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন। 

নির্ঘণ্ট ্ পরলথ-নিদেশলাকা- অংশ দটও : লেখা অন্চিত, হবে নেহরু) কাছে বৈধ j 








₹.. পাধ্যায়। : ড এন বব এ ব্রাদার্স“, ৮1৩ 
ব রি 1: চিন্তামাণ দাস লেন, কলকাতা-৯। দাম £ 
ধবধৃত। চিএ লে কাত রে তের টাকা। ঃ 


এক ধারার ররর চোখে বশ শতকের 

স্বদেশী আন্দোলন, সশস্ত্-বিপ্লব প্রচেষ্টা, 
কংগ্রেসের আঁহংস সবাধীনত সংগ্রাম, 
ফিট বলির সন্তাস- | 
ও বি্কপ্রচ্; আগস্ট-বিপ্লব, পাকি, বি 
স্তান আন্দোলন ও দেশ বিভাগ, রিপাবলিক 
ভারত যুক্তরাষ্ট্রের গঠন প্রভৃতি এক এক . 
জাতীয় . হলেও-তারই  মল্যায়নে 








































ভূমিকায় নিজেই বলেছেন, “আমি আমার 
সমগ্র জীবনের আভজ্ঞতায় যা. সত্য বলে 
বুঝোছ, তা যত অপ্রিয়ই হোক, অকুণ্ঠাচন্তে 
প্রকাশ করোছ আমার এই স্মাতিকথায়।” .. 
লেখক আরো বলেছেন, “সমগ্র বিষয়টা এত 

ব্যাপক ১9 জটিল যে কিছু ভূলচ্দক থাকা 

খুবই স্বাভাবক। তবে আঁম আশা কার,.... 
বৃহৎ ব্যাপার সম্পর্কে কিছ ভুল থাকবে: . 
না।” তবে সংগৃহীত বহু মাল-মশলার - 
সাহায্যে উপনশত লেখকের সিদ্ধান্ত অনেক 
সময় ছুটির: কাজ করবে। যেমন ৯৫৫: 
পৃঙ্ঠায় মহাত্মাজী সম্পর্কে লেখকের: :: 
মন্তব্য। তবে ইতিহাস বা স্দ্তিকথা 
রচনার জন্যে যে কিছুটা ধৈর্য ও সংষত- 
ভাবের প্রয়োজন লেখক অনেক সময় তা ্ 
হাঁরয়েছেন। স্বভাবতই এসেছে তর্ক uy 
{বশেষণে. ভূষিত ব্যচগাত্মক. শেল! 

একথা নির্মম হলেও সত্য যে, বহু পারিভিত 

দেশ-নায়কের আসল ৫) পরিচয় গতাঁন তুলে 

ধরতে পেরেছেন। এবং তারই পারপ্রোক্ষিতে - 
প্রজাতন্ম ভারত হ্য্তরাষ্টে প্রজাসাধারণ কী 

পেয়েছে-তার তথ্যাভান্তক পাচা দিয়ে- 

















রা যর পথে 
কমিউনিষ্ট পার্টি 


গ্ভীন বলেছেন, 


“এরপর পার্ট নেহেরুর (নেহেরদ 


মা দেহের আবার হলেন পাটির | 


টা ৃ 
ঠে ফল 









সমাদ্‌ত। 
কবির সমাদর তো এক জিনিস নয়। 
মজরবল-জীবনের বিভিন্ন পবে'র উপর তাঁর 
শন্তরঙ্গ বন্ধুরা ইদানীং বেশ কিছ 
আলোকপাত করেছেন। কিন্তু তাঁর 





আজ-ও যে ইমেজ ভেসে ওঠে ভা হন 
একটি আত্মভোলা, বেপরোয়া, বেহিসেবা, 
.. বোহোঁময়ান আর্ত) অর্দোক্ষাকৃত অবাহত 
_ পাঠকের কাছেও তনি নিতান্তই ভাসা- 
ভাসা এবং অগভীর অর্থে “বদ্রোহণ'-কবি 

কিন্তু এইটি-ই কি নজরুলের এবমান্র 
কিংবা সত্য পরিচয়? আধুনিক মননের 
ইতিহাসে তাঁর দান কি, স্থান কোথায়, 
__ আজ-ও তাঁর কাছ থেকে আমাদের নেবার 
 একছ রয়েছে কি না-এই কাট জরুরী 
. প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর আজ-ও বোধ হয় 

আমরা দিই নি।- ব 








ই আধুনিক বাঙাল, রর প্রেরণা | দদয়ে- 
ছেন। ভাবের দিকে £ 
ধ্বংসের রূপে দেখা দিক আজ 
অন্টা মধ্স্‌দন 
 মহারদদ্রের হউক উদ্বোধন ! 
রে [ব্দ্ধদের বসন £ শঙ্খ ] 
ভাবার দিকে ঃ 
নদ মাঠে মাঠে দেৱাল 
a রাদের সফরে খুজি নাক’ ঘর 
বাঁধ নাক বাসা,-কাঁপ থর খর 
অতসা ছঃড়ির ঠোঁটের উপর 
শহাঁড়র গেলাসে মেতে। 
ক এ ক 
আম গো লালিমা, গোধূলির সীমা. 
বাতাসের লালফুল 











বোধ হয় আজ একমাত্র কৰি বানি . 
বং পশ্চিম উভয় বঙ্গে সমান 


মূল্যবান কাজ হ'তে পারে। 


স্মরণীয় £ চল্‌ চল্‌ চল্‌ /উধ্ব গগনে 


-{ বিষ্ণুপ্ৰসাদ রাভা £ অসমীয়া ডেকা দল] 














চাব'তচবণ ত্যাগ ক'রে এদিকে মনো- 
যোগ দেন তা হ'লে কিছু সত্যিকারের 
নিচে প্রতি- 
বেশী অসমীয়া সাঁহত্য থেকে কয়েকজন 
কাঁবর রচনাংশ উদ্ধৃত হ'ল; ভারতের 
অন্যান্য সাহিত্যে নজরুলের প্রেরণা কোন্‌ 
পথে ক্রিয়া করেছে এখানে তার ইত 
পাওয়া যাবে ঃ 


৯। ডেকা গাভরুর দল! 





বীর-বীরাজ্গনা দল? 
ন রাঙলা র্‌পহণ দু-একটি দক্টান্ত দিলে বন্তব্য 
করহি ধরণণতল । হাতে পারে ও. 
ক by * ক 
বল আগুয়াই ব'ল। 


[ নবাঁনচন্দ বরদলৈ £ ডেকা গাভরুর দল ] 


বাজে মাদল/নিম্নে উতলা ধরণীতল/অরুণ 


প্রাতের তর দল/চল্‌রে চল্‌রে চল্‌/ 
7 





নাই-ক এখানে কালা ও ধলার 
আলাদা গোরদ্ৰাৰ ।- 


নাই-ক এখানে ধমের ভেদ, 


স্মেরণীয় £ দুর্গম গিরি কান্তার মরু, 





ক নেনে খাই খায় জল; 


৩। লেফট্‌ রাইট-লেফট: রাইট হেথা স্রষ্টার ভজন-আলয় 
৮5৮21 এই দেহ এই মন্‌ 
টক. দুখের সিংহাসন? 

[এস্‌ হন্তাহীম আলি £ ডেকা তেজর বান] [ ‘সাম্যবাদী’ £ লাঙল } 
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[বদ্ধোহ কাঁব 


কিন্তু কাব-কণীর্তর এীতহ্যাঁসক 
মূল্যায়নেই উত্তরকালের কত নিঃশোষিত 
হয়ে যায় না। ব্যান্তজীবনে পতৃখণ, 
মাতৃণের মত সাহত্যজীবনেও একাঁট 
ধণ রয়েছে। পূর্বসূরীর অচারিতাথ তা, 
অপূর্ণতা এবং সম্ভাবনাকে চাঁরভর্থতা, 
পূর্ণতা এবং সাথ'কতার পথে {নিয়ে যেতে 
পারলেই এই খণ শোধ হয়। নজরুলের 
কোন্‌ অারতার্থ প্রাতশ্রতকে সাম্প্রাতক- 
কাল সার্থক করে ভুলতে পারে তা-ও 
আমাদের ভেবে দেখা উঁচত। ইয়োরোপ 
আমেরিকার প্রায় প্রার্তীটি সাঁহ'ত্যক 
জান্দোলন-ই  বাগুলাদেশে প্রীতধান 
তুলেছে। অত্যাধুনিক কালের আঁস্তদ্ববাদ 
থেকে “াহাঁপ'বাদ পর্যন্ত কিছুই বাদ যায় 
দন। আমোরকায় না ক হাঁপ আন্দো- 
লনও পুরনো হয়ে গেছে। ৯৯৬৮ সালে 


মণ্টে অবতীর্ণ হয়েছেন নখ-কুশীলব 
সপ'রা। সানফ্রান্সসকোর হেইট আ্যাশ- 
বেরীতে গোল্ডেন গেট পার্কে 'বিবদ্ত 
অবস্থায় অবস্থান ক'রে ইপরা ইতিমধ্যেই 
তাঁদের আদর্শ প্রচার করেছেন। অনুমান 
কার, বাঁট জেনারেশন, হ্যাংরি জেনারেশন, 
এল-এস-ড-র মত 'ইাপ-বাদও বাঙলায় 
এলো বলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কটা ক 
দ্ীড়য়েছে ? ইয়োরোপায় সাহিত্য থেকে 
আমরা মুখ্যত নিয়েছ মিথুনাশান্তর বাচন 
রূপ আর ইদানীং নিয়েছি হরেক রকম 
সার্কাসের প্যাঁচ। সাহিত্যে ফুটে উঠেছে 
এক 'বিবর্ণতা, আর 1নাশ্চিত অবক্ষয়ের গাড় 
কাঁলমা। আসলে আমরা ভুলে যাই যে 
ইয়োরোপের সমাজবিবর্তনের ধাপগুলো 
আমাদের সঙ্গে হুবহু মেলে না; এক- 
লাফে সাগর ডিঙিয়ে যাওয়া ত্রেতা যুগের 


কল্পনাতেই জন্ভব, বাস্তব 'জশীরনে নয়, এই 
শতাব্দীতে নয়। তাই আমাদের সাহিত্যের 
সঙ্গে মাঁট এবং ব্জাঁবনের যোগ 'বাচ্ছন্ন 
হয়েছে। এই সত্যাট নজরল নঈর্ঘকাল 
পূর্বেই অনুভব করেছিলেন। তই তিনি 
গভল্তর আদশের সন্ধান করেঁছলেন। 
১৩৩৯ সালে রচিত নজরুলের 'কর্ত মান 


দবশ্বসাহত্য' প্রবন্ধের করেকতি অংশ 
প্রসগত স্মরণ করা যেতে পারে। 


১৮৫২ খস্টাব্দের “4th December’ 
স্মরণ করে__রুশ স্বাহত্যের আলোচনা 
প্রসঞ্গে_ তান বলেছেন £ 

‘এই ধুদনই নির্যাতনের কংস-কারায় 
জন্ম নেয় অনাগত বিপ্রবী শিশু। বাণা- 
বাদিনী সরস্বতী এই “দন বাঁপা ফেলে 
খড়া হাতে চামৃশ্ডা-রুপ পাঁরগ্রহ করে। এর 
পরেই পাতাল ফংড়ে আসতে লাগল দলে 
দলে আঁক্ন-নাগ-নাগিনীর দল। কেতকী- 
'বিতানের শাখায় শাখার দুলে উঠল বিষধর 


ই 
পারচর্যা-রতা সোনিয়ার পায়ের তলায় 
পড়ে' বললো,_ “1 bow down not 


to thee but to suffering 
humanity in you !” সেদিন 
সমদ্ত ধরণী 'বস্নয়ে ব্যথায় শিউরে 
উঠল।' 


ওঁ প্রবন্ধেরই অন্যত্র নজরুল বলছেন £ 

‘গোঁ্কর পরে যে সব কাব-লেখক 
এসেছেন তাঁদের এনিয়ে বিশ্বের গৌরব 
করবার ছু আছে কি না, তা আজও বলা 
দুদ্কর !' 

১৩৩৪ সালের পৌষ সংখ্যা 'সওগত'- 
এ প্রকাঁশত একাঁট পত্রে নজরুল মন্তব্য 
করছেন £ 

'এই বেদনার গান গেয়েই আমাদের 
নবীন সাহিত্য-দ্রষ্টাদের জন্য নুতন. {সংহা- 
সন গড়ে তুলতে হবে। তারা যাঁদ 
কালিদাস, ইয়েট্স্‌, ব্ববান্দ্রনাথ প্রভূত 
রপ-স্রষ্টাদের পাশে বসতে নাই পায়, 
পুশৃকিন, দদ্তয়ভূসবাক, হুইট ম্যান, 
গাঁ, যোহান বোয়ারের পাশে ধাাঁলর 
আসনে বসবার আঁধকার ভারা পাবেই। 
এই ধূলির আসনই একদিন সোনার 
গসংহাসনকে লজ্জা দেবে ; এই ত’ আমাদের 
সাধনা ।" 

সাহিত্য বন্তৃটি জীবনের মুকুর ; 
তাই কোনো সাহাত্যিক 'মডেল'-ই ধরব 
নয় ; সে নিত্য চলমান। কিন্তু আজকের 
সঙ্কটে আমাদের সাঁহত্যে নজরুলের 
ইঞ্গ্িতঁটি গ্রহণীয় ক না তা ভেবে দেখা 
উচিত; আর কাঁবর জন্মাদনই এই 
ভাবনার যোগ্য উপলক্ষ । 

























যোহর ভঙ্গীতে কবিতা রচনায় 
অভাদ্ত " নজরুলের প্রশান্ত-ভঙ্গীর কাব্য- 
পে চক্তবাক'এর অবদান তাই অবশ্যই 
_ক্রীকার্য। বাংলা ১৩৩৬ সালে চক্ুবাক' 
ফাব্যটি প্রথম প্রকাশিত হয়। চক্রবাক' 
প্লচনার পূর্বে কবির “আঁগ্ন-বীণা” 
_ *দোলন-চাঁপা', “বিষের বাঁশী” ‘ভাঙার গান" 
‘ছায়ানট’, "পুবের হাওয়া’, “চত্তনাশ’, 
পসবহারা', ফাঁণ-মনসা', সন্ধ্-হিন্দোল'। 
শৰঝঙে ফুল’ ও ‘জিঞ্জীর' প্রভাতি কাব্য 
প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল কাব্যের 
ভিতরে. 'আগ্ন-বাঁণা', “বিষের বাঁশী, 
ভাঙার শান', সর্বহারা’ ও ‘ফণি-মনসা 
"প্রভাত কাব্যে নজরুলকে আমরা ৯০৮ 
ভঙ্গীতে কবিতা রচনা কাঁরতে দেখি। 
আর 'দোলন-চাঁপা', ছায়ানট’ ও 'পৃবের 
_ হাওয়া" প্রভাতি কাব্যে নজরুলকে আমরা 














দেখ বদ্রোহের সুরের পাঁরবর্তে প্রশান্তির 
সুরের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিতে। 
... *চক্ুবাক' কাব্যে এই 'দোলন-চাঁপা, ছায়ানট’, 
শ্পুবের হাওয়ার সুরই আমরা পুনরায় 
শ্দানলাম। 


নজরুলের কাব্য-জগতে 












কি চা্চল্াই কেবল 
লের কবিমানসে তৃপ্তির সণ্ার করে 
তাই তাঁহার কাঁবমানস প্রশান্তির 
রর কাব্য-জগ্গতেও বিচরণ করিতে চাহে। 
বীণা" পবষের বাঁশ? ‘ভাঙার গানঃ 
সা “দোলন- 


| ইক ক কা 9 
লইতে গিয়া দোখ যে, নজরুলের এই 
. কাব্যের সহিত তাহার চট্টগ্রাম ভ্রমণের 
.ফাঁব তাঁহার যৌবনে (১৯২৬ হইতে 
৯৯২৯ সালের মধ্যে) দুইবার চট্রগ্রাম ভ্রমণ 
যাছিলেন। সেখানকার কর্ণফুলী নদা, 
 গবাকতরুর, সার গ্রভাতির 
কীতিক দশ্য তাঁহার চিত্তে রেখাপাত 
করিয়াছিল-_চক্রবাক" কাব্য পাঁড়বার সময় 
আমরা ইহা বুঝিতে পাঁর। 
1 চিক্ুবাক' কাব্যের প্রথম সংস্করণের 
'বাতায়ন-পাশে, 







্‌ গুবাকতরুর সার, 
গানের আড়াল, পথচারী’, এ মোর 












চার, ও 'বর্ষা-বিদায়' প্রভৃতি কবিতা 
নির্বাচিত কবিতার সংগ্রহগ্রন্থ 
গুলি 'চরবাক' কাব্যের পরবর্তী! 


কারিগর. কথা উল্লেখ না কারলে 


ই পর তু থাক 


কাঁবতার কথাও বালিতে হয়। 

চক্ুবাক' কাব্যের প্রধান উপ 
বিষয় প্রেম ও বিরহ । এই কাব্যের কোনো 
কোনো কবিতায় কবি চক্রবাক-চক্রবাকীর 
প্রেম-বিরহের কথা উল্লেখ কাঁরয়াছেন 
ও ইহার মধ্য দিয়া নরনারীর প্রেম 
বিরহের কথাই আভাসিত হইয়াছে। ইহা 
ছাড়া প্রক্কীত-বিষয়ক কবিতাও এই কাব্যে 
লক্ষণাঁয়। অন্যান্য বিষয়ের কয়েকটি 


মৃত্যুর উৎসবে, অপরাধ শুধু মনে 
থাক, গানের আড়াল, আড়াল, এ 
মোর অহঙ্কার। 
(২) প্রকাতি-বষয়ক কবিতা গগেুবাক- 
তরু, কর্ণফুলী নদ, সমুদ্র, বর্ষা 
তরুর সারি, কর্ণফুলী, মিলন 
মোহানায়, শীতের সিন্ধু, পথচারী, 
বর্ধা-বিদায়। 


(৩) বিভিন্ন বিষয়ক-১৪০০ সাল, 
কুহোলিকা, নদীপারের মেয়ে! 


(১) এই ধারার সব কাবিতারই উপ- 
জীব্য বিষয় প্রেম এবং প্রেম-সঞ্জাত দুঃখ, 
বেদনা ও বিরহ। কয়েকটি কবিতায় 
অবশ্য চক্ুবাকের ন্যায় পাখীর বিরহ- 
বেদনার সুর প্রকাশিত হইয়াছে। তবে 
ইহার মাধ্যমে মানুষেরই িরহ-বেদনার 
আভাস প্রতিফলিত। 

‘ওগো চকুবাকী* কাঁবতাটিতে চরু- 





বিশ্বের মানুষের বিরহের কথা, রগ 
করায় ও কির কাতার তহার র: 
দেন 

আমাদের পটে তাহার প্রতিজ্ঞা, 
সে গন শুনাই-আমরা শিল্পী কী 

বাদল রাতের পাখী করিতার করি 
প্রিয়-বিরহ-কাতর পাখীর ক্রদ্দনের কথা 
উল্লেখ করিতেছেন ও বাঁলতেছেন খে. 
পাখী যাহার জন্য ক্রন্দন কাঁরতেছে দে 
হয়ত তাহার কথা বিস্মৃত হইয়া নতুন 
প্রেম-বন্ধন অনুভব কারতেছে। মানুষের 
প্ররিপ্রেক্ষিতে কবিতাকে বিয়ার করিয়া 
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কাঁরতেছেন। এই কাঁবতাটির প্রসল্দে 
রবীন্দ্রনাথের "পূ্রকী” 


কাব্যের বকুল 
বনের পা কিভাটির কথা মনে গড়ে 






প্রকতির মধ্য দিয়া প্রিয়ার সমত 


এপারে ও-পারে মোরা, নাই নাই কূল। 
তুমি দাও আঁখজল, আম দিই ফুল। 
-... ক্তব্ধ-রাতে’ কাঁবতায় প্রেমিক-হদয়ের 
বেদনা-কাতর অনুভূতির প্রতিফলন 
লক্ষণীয় । প্রেমিক তাহার প্রিয়ার সহিত 
ছলনা করে নাই, কিন্তু প্রিয়ার নিকটে সে 
বেদনা লাভ কাঁরয়াছে। রাত্রির 
 জ্তব্খতার অবকাশে সব কথা স্মরণ করিয়া 
সেই তাই তাহার “সাথী আঁখজল”কে 
আহ্বান কাঁরতেছে। তুমি মোরে 
২) জাত কাঁবতার ভাব এ কবির 


ৰত জন্মের জীবনসঞ্গীর কথা ও হয়ত 


ফকাব তখন তাহার প্রিয়ার কাছে আঁসয়া- 
ছলেন। য়া তাহাকে ভুলিলেও কৰি 


সমর ও 
আর পাইবে না এবং 
দর উভয়েরই দঃখ-বেদনার অবাধ, 
















হইয়াছে। 


প্রেমিক তাহার পপ্রিয়াকে লাভ না কাঁরতে 


পারলেও কল্পনায় 'প্রয়াকে নতুনভাবে 
রূপায়ত করিতে চাঁহতেছে। প্রোমক- 
প্রেমিকার প্রেমের পথে নকীন প্রোমকের 
আবির্ভাব কোন আড়াল রচনা করিয়াছে 
কনা, ‘আড়াল’ কবিতায় সেই প্রশ্ন 
উত্থাঁপত হইয়াছে। 
আম ক তোমার দেবতা-পজার : 
ছড়ায় ফেলোঁছ ফুল-সম্ভার ? 
জনি বা তোমার সবে এসেছি মতের 
আঁভশাপ ? 
আম ক তোমার চন্দ্রের বুকে কালো 
কলঙ্ক-ছাপ ? 


- (২) প্রকৃতি কাঁবমান্রেরই হৃদয়ে কছ-- 
না-কছু প্রভাব (বস্তার করে। নজরুল 
প্রধানত বিদ্রোহী কবি হইলেও মাঝে মাঝে 
তাঁহাকে আমরা প্রকৃতির আহবানে সাড়া 
দিতে দেখি। '“চক্তবাক' কাব্যরচনায় নজ- 
রুলের চট্টগ্রাম ভ্রমণ বিশেষ প্রেরণার সঞ্চার 
করে। চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদ, সেখান- 
কার গুবঝাকতরুর সার ও সমুদ্র কবির 
চিত্তে বিচিত্র ভাবের সল্ট করে। চট্টগ্রামের 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মু্ধ কার ম্হ্কতার 
প্রাতফলন হইয়াছে 'বাতায়ন-পাশে গুবাক- 
তরুর সার" 'কর্ণকূলী” “মিলন মোহা- 
নায় ও 'শীতের সিন্ধু প্রভাত কাবতায়। 


'বাতায়ন-পাশে = গুবাকতরুর সার 


১ 
এই সকল তর দিকে তাকাইয়া রা 


ধবদায়, হে মোর বাতায়ন-পাশে 
| গনশশথ জাগার সাথী 
- ওগো বন্ধুরা, পাশ্ড্র হয়ে এল 
গবদায়ের রাত? 
আজ হতে হাল কধ আমার 
আজ হ'তে হল বন্ধ মোদের 
[লাপন 'নারাবাঁলি। 


এই সকল গূবাকতরু কাঁবর কাছে বহন 
কাঁরয়া আনিয়াছে তাঁহার প্রিয়ার স্মাঁত। 
গুবাকতরুর পাতা কাঁবকে মনে করাইয়া 
দদয়াছে তাঁহার প্রিয়ার “সশীতল 
করতলে"-র কথা ও ইহাদের “শাখার 


আবেদনের কথা । কাঁব এই সকল গৃবাক* 
তরুর দিকে তাকাইয়া রাত্রি জাগয়াছেন 
ও ইহাদের তান ভালবাসিয়া ফেলিয়া”! 
ছেন। এই সকল তর; যতটা নয়, তান 
হয়ত তাহাদের তাহার চেয়েও বড় কাঁরয়া 
দেখিয়াছেন ও ইহাদের তিনি সর্বপ্রথম 
ভালবাঁসয়াছেন। এই সকল তরুর সাহত 
হয়ত জীবনে পাছার আর কেন খই 
পারে ও সেজন্য তিনি ইহাদের নিকট 


যাইতেছে । রোমান্টিক কবির দবস্ময়- 
নিবিড় অন্যভূতির রুপায়ণ এই কাঁবতাট। 
কর্ণফূলীর সাহত যে কত বিরহণীর বিরহ- 
বেদনা জড়িত রাহয়াহে কি তাহা বাধতে 


দেখিয়া তাঁহার মনে হইতেছে যে, যন্ষের - 


ন্যায় দিবরহণীর আশ্রুর দ্বারা: বুঝি ইহার 
আবির্ভাব হইয়াছে । কর্ণফুলীকে সম্কে 


সেথা কি আজও রাহ 
কাঁদছে বন্দী চিন্রকূটের যক্ষ 
চির-বরহ ? 


শব এত জল একি তারি সেই 
মেঘ-দূত গলা বাণ? 

তুম কিগো তার প্রিয় বিরহের 
বিধূর স্মরণখানি ? 


আবার কবির মনে হইতেছে যে, যুগে 
যুগে তিনি তাঁহার প্রিয়াকে হারাইয়া 
পাঁথরীতে যত অশ্রয বর্ষণ করিয়াছেন, 
কণফুলা বুঝ বা সেই সকল অশ্রুর 
পদঞ্জীভূত অভিব্যন্তি। তাই তিনি কর্ণ- 
ফলকে জিজ্ঞাসা কারতেছেন-_ 

যুগে যুগে আমি হারায়ে প্রিয়ারে 


জলে ড্ববিয়া আত্মবিসজনের ইচ্ছা 
হইতেছে। 
সমুদ্রে বিলীয়মান কর্ণ ফুলকে 


আমার সান্না নাই জানি বন্ধু জানি, 
শুনতে এসেছি তব্:_যাঁদি কানাকানি, 


চক্তবাকী তার ? 
এ বিরহ একি শ্যধ্য বিরহ একার? 


'শীতের সিল্ধ’ কবিতাটি অবশ্য কবির 
পস্ধ্‌-হিন্দোল' কাব্যের অন্তর্গত “সন্ধূ- 
পয য়ের কবিতাবলণর নায় উচ্চস্তরের 
কবিতা নহে। 

“পথচারী কবিতাটিতে গিরি-শিখর 
হইতে বহির্গত অজানার আকর্ষণে ধাবিত 


মদীকে পথচারীরুপে অভিহিত করা 
হইয়াছে। 'বর্ষা-বিদায়, কবিতায় বর্ধা 


স্টিক কবি নজরুলের বিস্ময়-স্নিদ্ধ অনু- 


ভূতির প্রকাশ ঘটিয়াছে। বর্ষার বিদায়ে 
নদীর ব্যাকুলতার কথা উল্লেখ কাঁরতে 
গিয়া কবিতাটির এক জায়গায় কবি 
বলিতেছেন 
তুমি চ'লে যাবে দূরে' 
ভাদরের নদ দুকুল ছাপয়ে 
কাঁদে ছলছল স.রে। 
(৩) ‘চক্ৰবাক’ কাব্যের ‘১৪০০ সাল", 
'নাদীপারের মেয়ে’ ও 'কুহেলিকা' কবিতা 
[তিনাটিতে তিনটি স্বতন্ত্র ভাবের পরিচয় 
পাওয়া যায়। 
রবীন্দ্রনাথের ‘১৪০০ সাল’ কবিতাটি 
পড়িয়া নজরুলের ‘১৪০০ সাল’ কবিতাটি 
লিখিত হইয়াছে। “চন্রা" কাব্যের ‘১৪০০ 


কী) ৯৫১ ৯ 





ধন করিয়া এই কবিতাটি লেখা । তখন 
নতুন নতুন কাঁবর আবির্ভাব হইবে, 
রবীন্দ্রনাথ তাহা জানেন। তাঁহার কাব্য 
তখন সমাদর লাভ কাঁরবে কি-না, সে 
বিষয়ে তাঁহার মনে সংশয় রাহয়াছে। 
তবুও শতবর্ষ পরে ভাব পাঠক সহানঢু- 
ভূতির সাঁহত শতবর্ষ পূর্বের এই কবর 
কাব্যের কথা যেন কল্পনায় মনে কারয়া 
দেখে ও এই কবি যে “কত অন্রাগে”-র 
সাঁহত “কত কথা পৃজ্পপ্রা় বিকশি 
চাহিয়াছিলেন তাহা কং” নায় 
আনিতে চেষ্টা করে-একশত বছর পরের 


তালতে” 









কোনো গান, 
কোনো রন্তরাগ- ' 






কাব্য হায়ে, গান হ'য়ে, সিন্তকণ্ঠে 

রঙ্গীলা স্বপনে। 

টী হকাৰ যত ফুল-াবহজ্গের 

যত গান যত রন্ত-রাগ 

তব অনুরাগ হ'তে হে চির-কিশোর 

: কাঁব, আনিয়াছে ভাগ! 

ভাজ নব-বসন্তের প্রভাত-বেলায় 
যান হায়ে মাতিয়াছ, আমাদের 

যৌবন-মেলায়। 


-.. প্নবীন্দ্রনাথকে দেখিতে না পাইবার জন্য 
্টাহারা বেদনা বোধ করিতেছে ও শত- 
র্ধ পরে জন্মগ্রহণের জন্য যৌবনকে 
- ক্ভিশাপ দিতেছে এবং নব নব কাবির 
কাবিভণব হওয়া সত্তেও তাহারা রবশন্দু- 
মাথের অভাব ভুলিতে পারিতেছে না 











ফাবতাটিতে আমরা এইর ভাব লক্ষ্য 


| শত বেদচ-বাণা বাজে আমাদের রে। 
তবুও পুরে না হিয়া ভরে নাক প্রাণ, 
_ শতবর্ষ সাঁতারয়া ভেসে আসে 

স্বপ্নে তব গান। 


EL মনে হয়, কবি, 


- আজো আছ অস্তপাট আলো করি 
আমাদের রাঁব! 


'নদীপারের মেয়ে, কাবিতাটিতে নদ+- 
পারের মেয়েকে সম্বোধন কারিয়া লেখা। 
নদীপারের মেয়ের দিকে চাহিয়া কবি 
তাঁহার “ব্যথার মালগ্ঠ” ফুল ফুটিয়া 
তাঁহার ব্যথার মালপ্ট” ফুল ফুটয়া 
উঠে। 'কুহেলিকা’ কাঁবতাঁটর ভাব নিম্ন- 
রূপ। কবির কাব্য ও গান সকলে দেখে, 


কিন্তু. কাবিকে বা তাঁহার ব্যন্তিগত দুঃখ | 


বেদনাকে দোঁখবার দিকে কাহারও লক্ষ্য 
থাকে না-এই বেদনাময় দিকই এই 
কবিতায় প্রাতফালত। এই দিক দিয়া 
রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার তর?” কবিতার ও 
মোহিতলালের 'কাবি-ভাগ্য' কবিতার সাহত 
কুহেলিকা’, কাবতাটির সাদৃশ্য রহিয়াছে । 

চরুবাক' কাব্যের 'বাভন্ন ধারার কাবি- 
তার আলোচনার পর কাব্যাটর এইরূপ 
নামকরণ সম্বন্ধে স্বভাবতই প্রশ্ন দেখা 
দেয়। এই কাব্যের শেষ দিকের একটা 
কবিতার নাম 'চক্রবাক' ও এই অনুসারে 
কাব্যের নাম হইয়াছে চক্রবাক'। তাহা ছাড়া 
চক্রবাকের কথা এই কাব্যের নানাস্থলেই 
বিবৃত হইয়াছে। কাব্যটির প্রথম দিককার 


একটি কবিতার নাম “ওগো চক্ুবাকী"। 


‘চক্ৰবাক’ কাব্যের প্রধান সুর প্রেম ও 
বিরহের সুর। চক্রবাক' কবিতায় কাব 
চক্রবাকের প্রেম ও বিরহের কথা বাঁলিয়া- 
ছেন! এই কাঁবতায় কাব বলিতেছেন 


এপার ওপার জ্যীড়য়া অন্ধকার 
মধ্যে অক্‌ল রহস্য-পারাবার, 
তাঁর এই কূলে নিশি নাশ কাঁদে 


- জাগি 
চক্রবাক সে চক্ুবাকীর লাগি'। 
৫ ০ | * 


লক্ষ্য কাঁর। এই কাব্যের অনেকগুলি 
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এই বিরহের বিপুল শূন্য ভার, 
কাঁদছে বাঁশরী সুরের ছলনা কাঁর'। | 
আমরা শুনাই সেই বাঁশরীর সুর, . ৯... 
কাঁদ-সাথে কাঁদে নাখল 

বাথা-বিধুর। 





চক্রবাকের মধ্যে তান ষে প্রেম ও বিরহ... 
লক্ষ্য কাঁরয়াছেন, সেই প্রেম ও বিরহকে 
তান সর্বব্যাপী কাঁরয়া দেখিয়াছেন। 
বিরহ-বেদনায় চক্রবাকের শান্তি নাই, এই 
কাব্যের এ্কাধক কবিতায় আমরা ইহা 





কাঁবতায় মানুষের মধ্যে কাব চক্রবাকের 
ন্যায় প্রেম ও বিরহ লক্ষ্য কাঁরয়াছেন। 
চকুবাকের প্রেমের ছলনার ন্যায় মানুষের 
প্রেমের ছলনাও কাঁব দেখিয়াছেন। কাবাটির 5 
মধ্যে চক্রবাকের প্রেমজনিত বেদনাকে কাব 
সর্বব্যাপী করিয়া দৌখয়াছেন বলয়া 
কাবোর নাম হইয়াছে “চক্রবাক'। চক্রবাক 
যেমন চক্রবাকীর বিরহে বেদনা বোধ করে 














দোঁখ যে 'চক্রবাক' কাব্যের অনেকগুলি 
কবিতার রচনাগত ঘ্াঁট-বিচ্যতি রাহয়াছে। 
সংযমের অভাব, উচ্ছনাসের আতিশয্য ও... 
রচনাগত শিথিলতা অনেকগুলি কবিতার 
{শল্পগত মৰ্ষাদাকে পাঁড়িত কাঁরয়াছে। 
কতব্ধ-রাতে", ‘কর্ণফুলী, 'শতের সিন্ধু, 
শহংসাতুর" “মিলন-মোহানায়', ‘তুমি মোরে 
ভুলিয়াছ’, 'আড়াল’ ও ‘এ মোর অহঙ্কার 
প্রভৃতি কাবতার কথা এই প্রসঙ্গে মনে 
পড়ে। গো চক্রবাক', ‘বাদল রাতের 
পাখী”, 'বাতায়ন-পাশে গুবাকতরুর সারি” 
ও 'চক্রবাক' প্রভৃতি কবিতায় সামান্য রুটি 
থাকিলেও তাহা কবিতার শিল্পমাদাকে 
সম্পূর্ণ ব্যাহত করে নাই। এই কাবোর 
তোমারে পাঁড়ছে মনো, “অপরাধ শুধ 
মনে থাক” ‘নদাঁপারের মেয়ে, “১৪০০ প্র: 
সাল’, 'কুহেলিকা" ও 'বর্ষা-বিদায়' প্রভাত 
কাঁবতার রচনাভঙ্গী প্রশংসনীয় ও এই 

সকল কাবিতায় রচনাগত পারিপাট্য রক্ষিত 
হেয়াছে বালষা মনে কারি। 











হাইকোটের জজেদের 'ফোর্টে বসে 
মামলা শোনা ও রায় দেওয়া ছাড়াও 
বাইরের কতকগ্ীল কাজ করতেই হয়, 
যেমন ধর কোন স্কুলের বার্ধক 'পরণক্ষার 


কিংবা পাড়ার ছেলেদের ক্রীড়া 'প্রাত-. 


যোঁগতা বা পোর্টসের পুরস্কার বিতরণ, 
ছেলেদের সাহত্যসভা কি বতরদভা 
এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক 'সভা-সাঁমাতিতে 
পৌধোহিত্য করা। কোন কোন খ্যাতনামা 
ও কৃতী জজেরা যাঁরা আইনজগতে প্রাসাদ্ধি- 
লাভ করেছেন তাঁরা এসব কাজ করতেও 
খুবই দক্ষ ছিলেন এবং করতে ভালও 
বাসতেন। এইসব ব্যাপারে বেশ মনে পড়ে 
জাস্টিস চারুচন্দ্র বিশ্বাস ও জাস্টিস স্যার 
মন্মথনাথ মুখাজঁকে। সভা যে কারণেই 
ডাকা হোক_সে বঙ্কিম চাটুজো, রা 
ঠাকুর কি শরৎ চাটুজের জন্ম ক মৃত্যু- 
দিনই হোক, অথবা কোন বিধবাশ্রম বা 
ম্‌ক ও বধির বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনু- 


- হ্টানই হেক এ'রা -উঠে দাঁড়িয়ে অনর্গল 


দশ পনেরো মানিট সভাপাঁতর ভাষণ 'দয়ে 
শ্রোতাদের মুদ্ধ করে দিতে পারতেন। 
শুনোছ এদেব আদলে আগে খাষকজ্প 
জাস্টিস স্যার গুঝুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও 
নাকি এই সব জাংস্কাতিক অনুষ্ঠানের 
একচেটিয়া সভাপাঁতি ছিলেন। 
আমার সভা-সামাতিতে দাঁড়িয়ে বন্তুতা 
দেওয়া একেবারেই অভ্যেস ছিল না; কিন্তু 
খ্যাতির বিড়ম্বনা হোল এই যে কলকাতা 
হাইকোর্টে জর্জ হবাব পর প্রায়ই আমার 
ডাক পড়ত এই ধরণের সভায় সভাপাঁতিত্ব 
করবার জন্যে। নিম্তাব লাভের বিশেষ 
সুযোগও পেতাম না, কেন না উদ্যোক্তারা 
নাছোড়বন্দা। শীতিকাতুরে লোক যেমন 
নাক টিপে ঝপাং করে পুকুরে ডুব মারে 
গোড়ার দিকে আমিও তেমনি উঠে দাঁড়িয়ে 
হড়বড় করে এক নিশ্বাসে কয়েক ছন্র 


[প্‌বতপ্রকীশভের পর ! 


ধলেই বসে 'পড়তাম। "হাততালি যে একে- 
বারেই পড়ত না তা-ও না। সেটা ছিল 
বোধ হয় আমার বাপ্মিতার উৎকর্ষের চেয়ে 
সমবেত শ্রোতাদের “লৌজন্যবোধেরই পাঁর- 
চায়ক। যাই হোক ঘষেমেজে বর বার 
খানিকটা সড়গড়ও হয়ে এসেছিল বাইরের 
লোকের চোখে; “নিজের মনের ভিতরের 
অশ্বাস্ত যে একেবারেই চলে শয়োছিল 
তা বলতে পাবি মনে। যাই হোক আমার 


গবে সেই শাখা স্কুলের যে বার্ষিক 
পুবস্কার 'বতরণশ সভা হয় ভবানীপুর 
পূর্ণ খিবেটারে সেখানে নতুন জজ 
আ'মাকেই প্রান্তন ছাত্র বলে আহ্বান করা 
হযোছল। বেশ মনে আছে তখনকার 
দিনের উদীয়মান জুনিয়ার ব্যারিস্টার 
সুবোধবজন দাশগুপ্ত যিনি পরে কলকাতা 
হাইকোর্টের আজ হয়ে মহশশুবের 'চীফ 


জাস্টিস হযেছিলেন তাঁর একটি ছেলে 
আগন কৃতিত্বের ভ্রন্যে অনেকগ্ল 
পুরস্কার পেয়োছলেন। 


আর একটি সভাব কথা আঁবস্মরণশয় * 


হয়ে আছে আমাব মনে! আমার জজ 
টার মহলে নামকরা রজ্গমণ্চ বিশারদ 
সতু সেন মশায় একদিন আমার মেজ্- 
ভাই িশীথরঞ্জনের সঙ্গে আমার আঁফিস 
ঘরে এসে জানালেন যে শ্যামবাজাব 
পাঁচ রাস্তার মোড়ের কাছেই একটি 
জাতীয় রঙ্গমণ্। নির্মাণের পারকজ্পনা 
সমস্ত তোর হয়ে গেছে এবং সেই গৃহের 
ভিত্তিপ্রস্তর আমাকেই স্থাপন করতে হবে। 
আমার সঙ্গে 'রলামণ্ডের কোন সংশ্রবই 
“ছল না। সুতরাং আমাকে কেন এ কাজে 
ডাকা হচ্ছে? হ্যাঁ, ছোট বয়সে শাল্তি- 


_সেন। 


গনাকেতনে মাঝে মাঝে আভনয় করোছ বটে 
কিল্তু কলকাতার রঙামণ্ড? বাপ বে, 
ভাবভেও 'গায়ে দেয় কাঁটা! অনেক কথা 
কাটাকাঁট কও ভাইরের বন্ধব অনুবোধ 
এড়ান গেল না। রাভ্রী হতেই হোল। 
ধনীদর্ষট দনে গেলাম অকুস্থানে। চ নি- 
দিক সাদা লাল ডোবাকাটা কানাতে 
জারগাটিকে বেশ করে ঘেরা হযেছিল এবং 
ভেতবে প্লাইউডের অনেক হালকা চেযার 
পেতে দবোছল অভ্যাগতদেব বদবাৰ 
জন্যে। একপাশে একটু উচু কবা মণ্ড 
বাঁধা 'হয়োছল। "বাঁশের থামের উপর নমা 
রঙের কাপড় মুড়ে তাতে ফুলের তোড়া 
বোলান 'ছল। আয়োজনের একটুকুও 
প্লট ছিল না। আমাকে নিয়ে সেইখানে 
বাঁসয়ে দিলেন জামার সেই ভ্রাতৃব্ধু সতু 
সেখানে উঠেই একাঁটি যেন চেনা 
মুখ দেখলাম। চেনা মুখ মানে পাঁরাচিত 
মূখ নয়, কেন না সে ভদ্রলোবকে বাষ- 
দেকাপের ছাবিতে ছাড়া জ্যান্ত শবাঁবে 
কোথাও আগে দেখি ন এবং তাব অঙ্গে 
কখনো আলাপ-পারচয়ের সুযোগও হয় 
নি! ‘তান হলেন সেকালের স্বনাযধন্য 
[সনেমা স্টার জহরলাল গাঙ্গুলী । আম 
মণ্টে উঠতেই তানি হাঁস হাঁস শুখে 
মাথা নুইয়ে আমাকে আঁভবাদন জানালেন 
এবং আমিও প্রাত নমস্কার কবলাম এ 
একইভাবে । বুঝলাম যে আম শেন 
তাঁকে ফিল্মের ছাব দেখে চান 'তানও 
খবরের কাগজে নতুন জজের ছবি দেখেই 
আমাকে চিনেছেন। 

সভার কাজ আবম্ভ হোল। উদ্বোধন 
সঙ্গত রছু হয়েছিল কি না সাত মনে 
নেই। নাটের গুবু সেই ভদ্রলোকটি একটি 
নাঁতিদীঘ প্রাতবেদন পণ্ঠ করে সবাইকে 
সেই সভার উদ্দেশ্য এমনভাবে বুঁবাফে 
দিলেন যে আমাদের সবাইয়ের চোখের 
সামনে একাঁট অপরুপ -নাঠ্যসালার ছবি 


‘যেন উজ্জ্বল হয়ে জেগে উঠল। প্রাতিবেদন 


পাঠের পরেই সমবেত "শ্রোতৃমন্ডলী থেকে 
রুরতালির সত্গে সঙ্গে ডাক পড়ল: 
“জহর গাঙ্গুলী, জহর গাঞ্গুলী।” বেশ 


- বোঝা গেল যে তাঁরা রন্তমাংসের শরীর- 
ধারী জহর গাঙ্গুলীর মুখের দু-একটি 
কথামৃত শুনতে চান। জহর গাঙ্গুলী মুখ 


. রেহাই নেই। উঠে দু কথা বলা ছাড়া 
. গ্রত্যন্তর তো দেখাছ নে।” আমাকে জহর 
গাঙ্গুলীর সঙ্গে কথা বলতে দেখে এবং 
ভার ভাবার্থটা আঁচ করে 'নয়ে দর্শক- 
মণ্ডল দ্বগুণ উৎসাহে আবার করতালি 


মত হয়োছল। সে মুখে এমন একটি 
কাঁচনমাচন ভাব ফুটে উঠোছিল যে সে রকম 
ভাবব্যঞ্রক আঁভব্যান্ত বোধ হয় জহর 
গাপ্গুলীর নামকরা কোন ছায়াছাবর কোন 
ভূঁমিকাতেই ফুটে ওঠে নি এর আগে! 


আমি হাত উঠিয়ে দশকদের শান্ত হতে ' 


বলার পর সভা যখন নিস্তব্ধ হোল 
বেচারশ জহর গাঞ্গাদলশ তখন. মূখ নিচ: 
করে আপন নাকের ডগার দিকে খানিকটা 
চেয়ে বললেন_“আম খিয়েটার আর 
শকল্মের এ্যান্টর মাত । পেছন থেকে ওরা 
যা বলায় আমি তাই বাঁপ। প্রম্পুট্‌ না 


করলে আম তো কিছ? বলতে পাঁর নে।* 


ধলেই দ? হাত তুলে, - ধরে দর্শকদের 
নমস্কার জানিয়ে তান ধপাস, করে বসে 
পড়লেন। সে কি. ' ষয়তালির রোল। 


দর্শকেরা জহর গাঞ্গলীর ও কাট কথায় 


ও তাঁর মুখভাঁ্গ দেখেই আহনাদে আট- 


খানা হয়ে ঘন ঘন্‌ কক্রতাঁল দিতে লাগ-' 
যখন সভাস্থ : 
সকলে শান্ত হলেন তখন এলো আমার, 
পালা। আম আগে থেকে, ডেবেই পাই, ' 


লেন প্রায় 'মানটথানেক। 


নি যে কি বলব। জহর গাঞ্গুলীর ভাষণ 
থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে বদলাম-“আম 
ভজ। 
গাবামানধ একটা রায় য়ে থাক। জার 

উপকাঁরতা সর্বজনসম্মত। 


ডে রাকা তা নেই 


তখন একতরফা মামলায় বড় রা দেবারও 
কোন অবকাশ নেই অতএব কালক্ষেপ না 


মাসিক ৭৫০, নন্দন 
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দু! পক্ষের ঝগড়া শুনে আমি 


লাপ্াহক বসমতা 
করে 'িলান্যাস করে সভা ভঙা করাই 
বধের!” আমিও অভ্যাগতদের দুই হাতে 
নমস্কার জানিয়ে বসে পড়লাম। এবারেও 
করতালির বহরটা হয়েছিল বস্তর। আধ 
ঘণ্টা বক্তৃতা করেও এত করতালি ভাগে বা 
পরে পাই নি. কখনো। তারপর মণ্ড থেকে 


দেখতে পাই নি। আমাদের দেশের একটা 
জাতীয় সম্পদ স্বপ্ররাজ্যেই রয়ে গেল। 
লাভের মধ্যে আমার লাভ হয়োছল একটি 
ঝকঝকে রূপার কার্নক যোটকে গর্বভরে 
বহুবার দোঁখয়োছ আমার নাত 
নাতনীদের! . , 


দহ ছু 
আমার জজ. হবার অল্প পরেই হয়ে 


ছিল উাঁনশ -শ” তেতাল্পশের মন্বৃন্তর। 
রানি দিন মফস্বল থেকে অগণিত নর- 


* নার আসছিল কলকাতায় অন্নেরঅন্বু- 


সম্ধানে। তাদের মর্মন্তুদ কামা--"একট; 
ফেন দাও মা” শুনে শুনে আমাদেরও 
মেন. খাওয়ায় অরুচি, ধরে গেল। দু" 
একজনকে কাজ দিতে চেয়োঁছ কিন্তু তারা 
কাজ করতে রাজশ হয় নি। তারা ুন্রন্ট” 
হয়ে- গতর খাটিয়ে আহার সংগ্রহ করার 
চেয়ে ভিক্ষে করে বেড়ানই পছন্দ করে" 
{ছল। ক করা যায়৷ বিরাগও হোত 
কিন্তু দুঃখও গেল না। আম তখন থাকি 
ল্যান্সডাউন রোড ও রাসাবহারী এ্যাভে- 
নযুয়ের মোড়ে। ব্যারিস্টার বন্ধু জ্যোতিষ 
মৈত্র, ভূপেন দত্তরায়, মৃগেন সেন, সত্য- 
ভূষণ যর্মণ যান এখন উীড়িষ্যার প্রধান 
বিচারপতি এবং .পাড়াব সম্ছ্বাল্ত বাঁসন্দা- 


< 
গ্যারেজ ঘরে রাঘা হোত আবহ দৃপ্ত 
যতীন দাস রোডের উপরে লম্বা দৃ“-তন 
লাইন করে লোক বসে যেত বিচ. 
খেতে! প্রথমে পাত পড়ত হাজার বার 
শ’ এবং পরে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল 


- পনের কি ষোল শ'য়ে। পারবেশন করতেন 


সাহায্য করতেন। ম্‌গেন সেনের আফিস 
ঘর একরকম আমাদের দপ্তরই হয়ে গেল। 
রোজ খিচ্দাড় খেয়ে পাছে একঘেয়ে হয়ে 
যায় এজন্যে সপ্তাহে দু'-একাদিন ভাত. ডাল 
ও তরকারণ রে'ধে পারবেশন করা হোত। 
পাড়ার বৌমায়েরা প.লা করে এসে বটি 
নিয়ে বসে যেতেন তরকারী কুটতে। 
আমাদের এই লঞ্গরখানাবর বেশ সুখ্যাত 
হয়োছল। একাদন দুপুরে দুস্থদের 
খাওয়া হয়ে গেলে স্বয়ং বড়লাট সাহেব 
লর্ড ওয়েভেল এলেন আমাদের কাঁচেন 
দেখতে । আমরা কেউই তখন ছিলাম 
না। .তপুর ভাই অমরেন্দ্রনথ সেন ওরফে 
গবু যিনি তখন মাত্র পড়ুয়া ছেলে [তানি - 


হয়ে ফিরে এসে. এখন কলকাতা হাই- 
কোটের জজ হয়ে বসেছেন। ম্‌গেন সেনের 
প্রীতবেশী ক্ষিতীশ বিশ্বাস ও পৃথবীঁশ 
বিশ্বাস ও মৃগেনের এক' ভাগনীপুতি 
এটন রায় ইত্যাদি অনেকে খুবই সাহায্য 
করোছিলেন। অর সাহায্য করেছিলেন 
একজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী গৌরবর্ণ, 
সুদর্শন ও িতভাষণ- বৈজনাথ ভিয়ানশ- 
ওষালা। তিন আমাদের .অতি কম দামে 
এবং কতকাংশ 'বনামূল্যে মিলের মেটা 
কাপড় ও জুটের কম্বল দিতেন দুস্থদের 
মধ্যে বিতরপের.জন্যে। সেই সময় রোগ- 


নামকরা হাসপাতাল রুপ পাঁরপ্রহ করেছে । 


কিন্তু তাঁর হৃদয়ের দয়া, মমতা ও অন্নু- 


গান্াঁহক বসুমতণ 





শক্তি ও উ৫সাহের জন্য-বোনডির্টা! 





বোর্নভিটার স্বাদ অতুলনীয়... 
তৰ রহঙ্গয হচ্ছে-কোকো ! 


কোকো, দুধ, চিনি, ও মল্ট বিধিসম্মতভাবে মেশাবাগ 
ফলে--অতি শক্তিবদ্ধক পানীয় বোর্নভিটা ! বোর্নভিট! 


গরম দুধে মিশিয়ে নেবেন--এই সুস্বাদ পানীয় থেকে 
শক্তি ও উৎসাহ পাবেন? 


শক্তি, উ৫লাছ ও ভারে 


তা বোনঁডিটা 


Ed 
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ইটালাীয় সাহিত্য 


ইটালীয় ভাষা ল্যাটিন, ফরাসী, 
স্পেনীয় ইত্যাঁদর মত ইন্দো-ইউরোপটীয় 
পারবারের ইটালীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত। 


বস্তুত ইটালীয় ভাষা চলাত ল্যাটিন 


ভাষার একাঁট আগুালিক. রূপ, যেমন 
মালয়ালম ভাষা তামিলের। তা ছাড়া 
আজকের ইটালশী দেড়শো বছব আগেও 


বর্তমান ছিল না, একটি অখন্ড রাস্ট' 


হিসাবে ইটালীর অভ্যুত্যান উনিশ শতকে। 
বর্তমান ইটালী পর্বে বহু অংশে বিভন্ত 
ছল। তাব উত্তবাণ্ণল ছিল আস্টরয়ার 
অধীনে, বোম, ও তৎসংলগ্ন অগ্চলসমূহ 
ছিল পোপেব জামদাবী। পৃথক পৃথক 
ছোট ছোট রাজ্র্য অনেক ছিল যেমন পার্মা, 
আডমণ্ট ইত্যাদি, পবে যেগ্দাল ম্যাটাঁসান, 
একীভূত হযৌছল। অর্থাৎ ইংলন্ড বা 
ফ্রান্সে যেমন একাট অখণ্ড ভৌগোলিক 
সত্তা ছিল, ইটালশব তা ছল না যার ফলে 
আদ ইটালষ সাহিত্য আসলে বহু 
জাতেন আগলিক বচনাব সংমশ্রণ। ভা 
ছাড়া প্রাচশন' নোমেব সব্গে ঘাঁনম্তভাবে 
সম্পার্কত হবাব জন্য ল্যান সংস্কাতির 
দাপটে আগুলিক ভাষা ও সাহত্যের 
তেমন কোন বিকাশও হতে পাবে 'ন। 


আদিফুগ 


মযোদশ শতকেব আগে ল্যাটন-নির- 
পেক্ষ স্থানীষ চাঁবত্েব কোন সাহত্যকর্ম 
ধস্তুত আমাদেব চোখে পড়ে না। দ্বাদশ 
শত্‌ক্তর শেষভাগে রচিত স্থানীয় ইটালীয় 
ভাষাষ কিছু কিছু রচনার সন্ধান 
পাঁণ্ডিতেবা অবশ্য কবেছেন। এগুলি মুলত 
ফরাসণ প্রভাবে রাঁচিত। বর্তমান লেখকের 
ইটালীয় ভাষা কোন আঁধকার না থাকার 
দরুণ ইটালপয়' রচনাসমূহের ইংরাজণী নাম- 


[ প্‌ব্প্রকাশতের' পর ]। 


গঁলও এখানে বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হকে। 
আদ ইটালীষ সাহিত্যের তবে তিনটি রচনার 
শনদর্শন পাওষা গেছে সেগুলিব নাম 
রিধমো লরেজিয়ালো, (Ritmo 1587 
Ienziano), িংমো কাঁসনেসে (Ritmo 
Cassinese) এবং রৎগো দি আযলেসিও 
(Ritmo di’ Alessio)! 'রিংমো হচ্ছে 
ইংরাজী রিদ্‌ম। 


গ্রল্যেরও পরিচয পাওয়া গেছে, যেমন 
কল্মাসগ্তো বালঙ্গই (Contrasto 
Bilingue) এবং দিস্কোর্দো গ্র্যারলি- 
শই (Discordo Plurilingni)! 
এই দুটি গ্রচ্থই হচ্ছে কথোপকথন, নাঘ্ক 
প্রোভেন্সাল, দ্বিতীয় শ্লোক জেনোইছ। 
বলে জেনোয়ার ভাষায়। প্রথম শ্লোক 
প্রেভেন্সাল, 'দ্বতাঁয় শ্লোক জেনোইজ। 
ইটালীয় সাঁহত্যের আদিযুগের এর চেয়ে 


বেশ সংবাদ পাওয়া যার না। 


বোপে ফবাসাঁ সাহজোর বিপুল প্রসব 
ছিল এবং সকল ইউনোপীষ আণুলিক 
ভাষাব মধ্যে একমাত্র. ফবাসী ভাষাই সর্ব 
প্রথম কৌলিন্যের আঁধকাবী হযেছিল। 
আমবা অগে দেখোঁছ যে নর্মান 'বজয়ের 
পবব্তাঁকালে ইংরাজী সাহিত্য বলতে 
ফরাসী সাহত্যই বোঝাত এবং আ্যাংলো- 
নর্মান ভাষা অ'সলে ছিল ফবাসশী ভাষাই। 
অনুবূপভাবে ইটালীতেও ফ্রাঙ্কো-ইটালশষ 
সাহত্যেব উদ্ভব হয় বে সাঁহত্যের ভাষাব 
চোদ্দ আনাই ছিল ফরাসী। তা ছাড়া 
ফবাসণ ভাষার জনাপ্রয়তাও ইটালতে 
ছিল এবং ইটালীয় জনগণের নিকট তা 


৩১১৪ 


আগ্রহ বাঁদ্ধ পেয়োছল। 
ভাষায় লেখা তিনাটি কাব্যগ্রন্থের সন্ধান 
পাওষা গেছে যেগীল হচ্ছে হেইব, ফার- 
সাল এবং আটিলা। কিন্তু গদ্যসাহত্যের 
ক্ষেত্রে ফ্রাঞ্কো-ইটালীঘ কশীর্তর 'নুদর্শনই 
বোশি।' জনৈক পদুয়াবাসী রাঁচত আৰ্বে 
দে" পস্ইয়ে (1৮095 07 Espagne), 
নিকোলো দা ভেরোনা রাঁচত প্রষ দো" 
পাঁপলযনা Prise de 20013510016) 
রাফায়েল মার্মোরা রাঁচত আকলো দো 
বাঁভিয়গার (Aqnilon de Bavieri) 
এবং উদ্বে দৃচোরয়' (Buen 0, Au- 
সerEn) গ্রল্যের বিভিন্ন সংস্কবগের কথা 
এ প্রসঙ্গে বিশেষ' উল্লেখযোগা। এই সব 
গ্রদ্থেব লেখকগণ প্রত্যেকেই ছিলেন 
ইটালশর আঁধবাপী। এ ছডা ফ্রান্সে ' 
বসবাসকারাঁ ইটালীষগণেব মধ্যেও কেউ 
কেউ প্রায-ফরাসী ভাষায সাহত্য বচনা 
কবৌছলেন। এই রকম দুজন লেখকেব 
নাম পাওয়া গেছে। মআর্তিনো কানাল 
িখোছলেন লা ক্রানক দে ডোনাসিয়ঃ 
( La 00701105063 Veniciens) 
যা ১২৭৫ খস্টান্দ পর্যন্ত ভানসেব 
ইখতহাস এবং রুনেত্তো লাঁতনি লিখে” 
ছিলেন লি লিভ দ; ভ্রেপো (Li Livres 
dou Tresor) এ ছাড়া পলাব লূদ্তি 
চেল্লো বাঁচত মকোৌোপোলোর ভগ্ণ- 
বৃত্তান্তেব কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
শুধু ফরাসী ভাষা থেকেই নব, সোতল্লাল 
ভাষা থেকেও অনেক গণীতিকবিতা ইটালয় 
সাহিত্যে আমদানী করা হযেছল। ষে- 
সব কাঁববা এই প্রচেষ্টা কবোঁছলেন তাঁরা 


ধসাসলণয় ধার 


স্থানীয় ভাষাধ সাঁহত্য সৃষ্টির 
প্রচেষ্টা প্রথম শুরু হয়ে 'সাঁসালতে সম্রাট 
ন্বৈতীয় ফ্রেডারকের অনুপ্রেরণায় যান 
৯২০৮ থেকে ১২২০ খস্টাব্দ পর্যন্ত 
অধীশ্বর এবং ১২২১ থেকে 


দে লেনাতান (Jacopo de Lentini) 


যান সনেটেব অন্যতম 
গিয়াকোমো পুগলিয়েসে (Giacomo 
Pugliese), রিনালদো ,দাকিনো 


‘(Rinaldo d’Aquino), গুইদো দে 
কোলোন (Guido delle Colonne) 
জাকোপো বো ইযাকোপো) মোস্তা্চ্চ 
(Jacopo Mostacci) এবং মাধাসও 
ধদ 'রাচ্চও (Maszzio di Riccio)! 
এ'রা ছাড়া আরও একজন কাঁবব নাম 
পাওয়া যায় ষিনি হচ্ছেন 'সয়েলো দাল- 
ফামো (Cielo 0:4]08770) যাঁব নামে 
বিখ্যাত রোজা ফ্রেদ্কা কবিতাটি 


আরোপিত। 'িসিলীষ গখীতিকবিতা 
কালকুমে টাস্কানতে বিশেষ জনপ্রিয় হয়। 
স্তেফানো প্রোতোনোতারো 
[(Stefeno Protonotaro) 
গীতিকাবতার 

প্রচলন ঘটান। টাস্কানয় কবিদের মধ্যে 


সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন গুইক্ঞোন 
পারেধসো (Guittone 0১482) 
{যান প্রেমের কবিতা খেই বিখ্যাত 


য় দাভানসাগত (Chiro 
Davanzati) এবং লূুক্ধাব বোনাগিউল্তা 
ওরাবাচ্চয়ান (Bonagiunta 
Orbicciani) | এঁদের বচনার মধ্যে 
রাজনশীতিরও অনুপ্রবেশ ঘটে- 
'ছিল। রূপককাব্য র্রেসোরেক্তো পের্ব 
উাঁল্লাখত Li Livres dou Tresor) 
রচনা করেছিলেন রুনেত্তো লাতিনি। 
বিখ্যাত ফবাসণ Roman de la Rose 
অবলম্বনে রচিত হয়েছিল ইল-ফিওর 
‘(1.f০re), ইল দেত্তো দাগোর (I! 
28৮০ d’amore) প্রভাত কাবতা। 


পিল জা 


স্টিল নোভো "(91 ০vo) 
কথাটির দ্বারা একটি বিশেষ ধরণেব 
গাতকবিতা বোঝায় যার উচ্ভব হয়েছিল 
হয়োদশ শতকের, শেষের দিকে। পূর্ব 
উল্লাখত কবিতাসমূহের সঙ্গে স্টিল 
নোভো কাঁবতার রণীতমত পার্থক্য আছে। 
মুখ্যত টাস্কানি অণ্চলের ভাষায় স্টিল 
নোভো কবিতা লেখা হত। স্টিল নোভো 
কবিতাগদাল আতি উচ্চ ভাবের দ্যোতক। 
প্রেমই হচ্ছে এই শ্রেণীর কবিলর বিষয়" 
বস্তু, কিল্তু এই প্রেমকে মানব-মানবশর 
সাধারণ প্রেমের পর্যায়ে ফেলা যায় না। 
বরং বৈষ্ণব লশলাবাদেব সঙ্গে চাঁরত্রের 
দিক থেকে স্টিল নোভো কাঁবতাব মিল 
আছে। স্টিল নোভো কাঁবদের মধ্যে 
সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য গুইদো গুইনিৎসেোজি 
(Guido. 09107126111) যাঁর সম্জাত- 
সমূহ চানংসোন (0৭20০, ফরাসী 
Chanson, সাজ* বা সঙ্গণত) ইটালীয় 
সাহিত্যের একটি অনবদ্য রচনা! গুইদো 
ছিলেন বোলোনাব আঁধবাসশ। এর পর 
যাঁব নাম কবতে হয় তিনি হচ্ছেন 
ফ্লোবেন্সেব গুইদো চাভালচান্তি 
(Gnido 09891081161) | এর রাঁচিত 
ভিভা নূভা (Vita Noura) দাচ্তেকে 
অনপ্রাণত করেছিল। এই কাব্গ্রন্থটি 
১২৯৩ খস্টাব্দে রচিত অপবাপর 
স্টিল নোভো কাবদের মধ্যে সিনো দা 
পস্তোইযা (Cino da Pistoia), 
লাপো গিয়া (Capo Gianni), 
গিয়ান আলফান (Giani Alfani) 
এবং ফ্রেস্কোবালাদ 
(Dino Frescobaldi) 
উল্লেখযোগ্য৷ 


{বিশেষ 


লঘু কবিতা ও ধৰ্মীয় ক্ৰনছ 
এই জাতখয কবিতাকে বলা হত 


গওকোসো (Gi০cos0) 


রচনাকাল 
ঘয়োদশ শতক। ভাষা, আগ্চলিক, কথ্য 
ও বহু ক্ষেত্রে অলীল। কাঁবতাগুলি 


লেখা হত সনেটেব আকারে এই জাতসষ 


" কাঁবতার লেখকগণ কিন্তু আঁশাক্ষত 


ছিলেন না, এ*বা বোশব ভাগই ছিলেন 
উচ্চাশাক্ষত ও অভিজাত। এই শিওকোসো 
কাঁবতাব উৎস কিন্তু ল্যাটিন। সংস্কৃত 
সাহত্যেব মত ল্যাটিন সাহত্যের বিশাল 
পাঁরসবে লঘু বসাত্বক রচনাব কোন 
অভাব নেই. একাদশ ও দ্বাদশ শতকে যাঁরা 
ল্যাঁটনে এই জাতী কবিতা লিখতেন 
তাঁদেব বলা হত গোলিয়ার্ড। শিওকোসো 
কবিদের মধ্যে নিম্নলিখিত কাববা উল্লেখ- 
যোগ্য ঃ বুস্তিকো দি ফিলিশ্পো 
(Rustico di Filippo), সেচ্চো 


ভ১১$ 


খালিওালয়োর (09000 41101011011) । 
মৈয়ো দেই তোলোনে (Meo dei Tolo- 
165i), ফোলগোর দেই গমিয়ামো 
‘(Folgore dei Gimignano); 
এবং লুচ্চেসে পিয়েতো (Lucchese 
Pietro) | '| 

তয়োদশ শতকের ইটালীয় সাহত্যে | 
ধমশিয় কবিতাসমূহও একটি গুরুত্রপূণা। 
স্থান আঁধকার ধরে রয়েছে। সেন্ট 
ক্রান্সসকেই এই ধমর্শয় কবিতার জনক 
বলা যায়। এর রাঁচিত কাবিতাসমূহ্থ' 
(রচনাকাল ৯২২৫) সাঙ্গীতিক সম্পদে 
পূর্ণ ছিল, এবং দীর্ঘকাল ধবে পেগ 
ইটালশর বাভিন্ন অণ্টলে গীত হত। 
এগ্যীলকে বলা হত লড় (Lande), 
ল্যাটনে লডেস বক্রীচারাস।  ত'%লক 
ভাষায় সেন্ট ফ্রান্সিস এই সঙ্গনতগূলি 
লিখোঁছলেন যা চাঁষ্তকো দি ফ্রাত সোল 
‘(Cantico di Frate Sole) নামে 
পাঁরাচত। এর পবেই উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন 
{বিখ্যাত মরমশ সাধক ইয়াকোপোন দাতোঁদ! 
(Jacopone da 1001) গযাঁন সেন্ট 
ফ্রা্সিসের রচনাভঙ্গখ অবলম্বনে অনেক) 
গল ধর্মীয় সঞ্গীত বচনা কবোঁছলেন 
উত্তর ইটালীতে ধর্মীয় ও নশীতমূলক্ক। 
কাঁবতা রচনা করোছলেন গেরাদো পাতেম্ম 
(Gerado  Pateg),  উগচ্চিও 
দা লোদ (Uguccione da টা 
এবং গিষাকোমনো দা ভেবোনা 
‘(Giacomino de 6০2৪) । এদের 
নাম থেকেই এ'রা কোথাকার আঁধবাসণ 
বুঝতে অস্বাবধা হয় না। এ*রা প্রত্যেকেই 
ময়োদশ শতকেব শেষের 'দিবেব 
ছিলেন । র্ 


ইটালীয় গদ্যসাহত্য মূলত ল্যাটিন 
ও ফবাসী সাহত্য থেকে অনুবাদ মারফত 
সম্ট হয়েছিল। 'নম্নালাঁখত রচনাগ্ীল 
ফবাস থেকে অনুবাদঃ তরিম্ভানো [রক্চার+ 
দয়ালো (Tristano Riccardiano)! 


তাভোলা রতোলন্দা (Tavola 
Ritonda), ফা দি চেলার (F'atti 
di Cesare), ইস্তোরিয়েত্তা ত্রোয়ান। 


(Istorietta Troiana) কোন্ত দি 
আন্তিক কাভালযেবি (Conti di 
Antichi Cavalieri, ২০টি যর 
গাথা) এবং কোন্তি মোরালি (Conti 
Morali, ১২iট নীতগূলক উপা- 


ছাবা (৫030০ 790৪) যাঁর দুটি গ্রল্থ 
পাওয়া গেছে গেম্দা 

(Gemma  Purperrea) এবং 
পাল“মেল্ত দি-এপিচ্তোল (Parla- 
menti di Epistole)। তাঁর অন্- 
গামী ছিলেন দারেংসো 
[(Guittone d’ Arezzo)! এ ছাড়া 
(Ristoro ৭, 
Arezzo) 
ফ্রম্পোসিংসিওন দেল সেন্দো (Compo- 
sizione del mondo) এবং 
নোভোল্লনো (N০৮e]lin০) নামক দুটি 
প্রথম রচনাট হচ্ছে 


দাল্তের পুরো নাম দান্তে আল- 
খিয়োর, জন্ম ফ্রোরেল্সে ১২৬৫ খস্টাব্দের 
১৮ই মে থেকে ১৭ই জুনের মধ্যে কোন 
শ্বকাদন। তান তাঁব পিতার প্রথম 
ধববাহের একমান্র সল্তান। তাঁর কৈশোর 
ভ্রশবনের একাঁট কাহিনী বহুল প্রচলিত! 
তান বিয়ান্রিচে নামক একটি মাঁহলাকে 


ছলেন। দ্বিতীয় দলটির মুরুব্বি ছিলেন 
পোপ, এবং ফ্রান্সের রাজশাস্তর সমর্থনও 
তাদের পছনে ছিল। এই দলটি ফবাস 
বাহিনশর সহায়তায় ক্লোরেল্দের গণতচ্দের 
উচ্ছেদে করে এবং দান্তেকে ধর্মব্রোহী ও 
বলাষ্্রপ্রোহঈর আখ্যায় দেশ থেকে নির্বাসিত 
ছরে। দাচ্তের অবাঁশস্ট জীবন 'নর্বা- 


পাপ্তাহক বসুন 
সনেই কানে ১৩০৩ সাল পর্যন্ত তান 
পুনরায় ক্ষমতার আসার স্বগ্ন দেখতেন 
এবং সেই উদ্দেশ্যে কিছু কিছু রাজ- 
নৈতিক কাজও করোছিলেন। ১৩১০ 
খস্টাব্দে সপ্তম হেনরী হোল রোমান 
এমপারার নির্বাচিত হলে দান্তের আশার 
পুনরুজ্জ্শবন হয়, কিন্তু তাঁর দূভাগ্যক্মে 
১৩১৩ খৃষ্টাব্দে সপ্তম হেনরাঁর মৃত্যু হয়! 
৯১৩১৫ খস্টাব্দে ফ্লোরেন্সের সরকাব তাঁর 
অনুপাস্ধাতিতেই তাঁর মৃত্যুদণ্ড দেয় এবং 


কাব অতঃপর প্রথমে ভেরোনায় এবং পরে 


জন্য তান অবশ্য চেষ্টার ভ্াট করেন নি, 
কিন্তু ভাগ্য তাঁকে সে সুযোগ দেয় নি। 
নির্বাসত অবস্থায় তান ইটালাঁর যে 
সকল রাম্টে বাস 'করোছিলেন সেখানে 
তান অবশ্য যথেষ্ট সম্মান পেয়েছেন। 


১৩২১ থস্টাব্দের ৯৪ই সেপ্টেম্বর তাঁর 


মৃত্যু হয়। .- ূ 
k রাজনগাঁতর ক্ষেতে বার্থ হলেও 
দাল্তের সাঁহত্যকণীর্ত' ইটালগকে চিরকাল 
গর্ব করার মত সম্পদ দান করেছে। 
দাল্তের প্রথম গ্রন্থ হচ্ছে ভিটা নদা 
‘(Vita 1০0৪) 1 এই কাব্যগ্রল্ধে 
'বিষান্রচের সঙ্গে তাঁর প্রেমের কথা ৩১ 
গণীতিকাবভায় বান্ধ হয়েছে। মধ্যে মধ্যে 
গদ্যে মন্তব্যসমূহ স্থান পেয়েছে। এই 
কাঁবতাগুলি রচিত হয়েছে ১২৮৩ থেকে 


১২৯২-র মধ্যে। - ৩১টি কাঁবতাব মধ্যে 
২৫টি $5, একটি  ব্যালাত 
(Ballata), .  তিনাঁট সংগত 


(Canzoni) এবং দুটি ছোট কাঁবতা 
প্রথম দিকের কাঁবতাগুলিতে 


ছিলেন। বৌ ভাগ কবিতারই বয় 


দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে যার বন্তব্য 


এবং যার দেহ হচ্ছে জ্ঞান এই দৃষ্টিকোগে 
তাঁন নিজের ভ্রীবনকেও ব্যাখ্যা করতে, 
চেয়েছিলেন। গ্রন্থটির রুচ্নাকাল ১৩০৪ 
থেকে ১৩০৮-এর মধ্যে। দান্তে রচনাটিকে 

সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। 
তাঁর চতুর্থ রচনা হচ্ছে ডে ভালগারি 
এলোকেন়েশ্টা। - গ্রন্থাট ল্যাটিনে রচিত, 
রচনাকাল ১৩০৪-১৩০৫। ইটাঙ্ীর 
জাতাঁয় ভাষা ক হওয়া উচিত. ভা নিয়ে: 
{তান এখানে উচ্চাঙ্গের আলোচনা 
করেছেন। তান নাট ভাষার পুজ্খান 
ফরাসশী, 


দান্তের বহদনের সধনা ছিল।- 


পদে ফিরে আসার কোন সম্ভাবনাই নেই ॥ 
এই আঁধার অবণ্যের নিগড় আসহল মানব" 


'জবনের অজ্ঞানতাব অন্ধকার, যা চির- 


কালই মানুষকে প্রকৃত সত্যেক আলো .. 
থেকে বাণ্চত রাখে। এর পরে আসছেন 
কাঁব ভার্জল, ন প্রথর ফুক্তিবাদের 
প্রতীক এবং তাঁর নিজস্ব পথের মাধ্যমে 
তান কাঁবকে অনেক নরকের দ্বার ঘণীরয়ে৷ 
অর্থাৎ পাপ বা অন্যায়ের প্রকীতি ও, ফলা- 
ফলগুলির দিকে ঘান্তর অঙশাহাল নিদেশ' 


পাস্ধিত। একমাত্র প্রেম, ও বিশ্বাসই 
মানবজীবনকে সত্যকারের দ্বগীরয় করে 
' তুলতে পারে এবং. এই প্রেম ও বিশ্বাসের 
ধাপে ধাপে মীন্তর পথে পরিচালিত _ 
ফরেছেন। এই মূল বন্তব্যাটর প্রাত্রপাদনে 
ফাঁব অসংখ্য চরিত্রের আমদানী করেছেন, 
প্রাচান সাহিতোর বিখ্যাত চরিতগুলৈ 


সংগে সংগে 


টাকা গং 


থেকে শুরু করে তাঁর সমসাময়িক যুগের 
বহু চারত্রই এই মহাকাব্যে স্থান পেয়েছে । 
তাঁর নিজের জীবনের ঘটনাও এখানে 
স্থানে স্থানে বর্তমান। এই মহাকাব্য 
দান্তে যে ছন্দ ব্যবহার করেছেন তার নাম 
তেরৎসা রমা, এই ছন্দাটও তাঁর নিজস্ব 
সৃষ্ট! বিষয়বস্তু যতই রুপকধর্মী 


হোক না কেন, বর্ণনাসমূহ একান্তই 


বাস্তবান্রসারশ, বিশেষ করে স্বর্গ ও 


নরকসঙ্গৃহের যে বর্ণনা তিনি করেছেন, 
তার তুলনা বোধ হয় জগতের আর ফোম 
সাহিত্যে নেই। সমগ্র মহাকাব্যাট নিশ্চয়ই 
এক সময় লেখা হয় নি, বিভিন্ন সুত্র 
থেকে অনুসন্ধান করে পাঁণ্ডিতেরা এই 
সিচ্ধাল্তে এসেছেন যে ডিভিনা ফমেডয়। 
১৩০৭ থেকে ১৩২০-র মধ্যে রচিত হয়ে- 
ছিল, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে এব 
{বিভিন্ন অবস্থায়! 


হ্া। মাম়াদের সহ গরল্প টেলার গিস্টেমে 
আগনার চেক সংগে মগ ভাঙ্গান যাবে। 


সারা ভায়তে আময়াই প্রথম টেলাক্র 
সিস্টেম প্রবর্তন করেছি । কোন 


টোকেনের দখক।র নেই । অপেক্ষা 
করে করে বিরক্ত হতে হবে না। যাকে 
আপনি চেকটি দেষেন ভিনি সংগে 


মঃগে সেটা ভাঙ্গিয়ে দেবেন & 


৩১৯৫ 


পাব ন্যাশনাল ব্য 





EN 


প্রাণে কোনোরকম ভান্তশ্রম্থা আছে কি 
মা ঠিক জানি নে, এর তেমন কড়া পরীক্ষাও 
কোনোদিন হয়েছে ক না_ঠিক মনেও 
পড়ছে না। কিন্তু একবার_সে তো অনেক 
দন আগের কথা-এই পরপক্ষায় নেমে- 


গিয়েছি, কিন্তু প্র একটা নাম কখনো ভাল 
নি, সম্ভবত ভুলবও না। 

এই কিছুদিন আগে হঠাৎ মনে পড়ে 
গেল সমস্ত ঘটনাটা! | 

সন্ধ্যার পরে বাসা থেকে সচরাচর বের 
হই নে। বিকেলে এসে সেই-যে ঘরে চুক, 
তারপর থেকেই থাকি ঘরকুনো হযে, পর- 
দিন সকাল না হওয়া পর্ষন্তা সে'দন 


হলাম এ জিনিসটাভাক্ত। তাই মনে গেল মূর্ধেন্দুর সঙ্গে । 
আছে তাঁর নামটা। কত হাজার নাম ভুলে হাজরার মোড়ে পাশাপাশি অনেকৃগুলে 
২২ 
ধা ২২ 












ডং হোসি ভান তত ০ 
মাঃ সেই আলো-আঁধারপত্তে! 
উঠকবুকি দেওয়ার মত করে খংন্রাছি 
মাং হোম। অদূরে একটা ল্যম্পে* 
ছে এ নি দেই 


মীর্তটার পাশ 'দষে যাচ্ছ, এমন সময় 
শুনলাম কে-যেন আমার নাম ধরে ডাকল! 
-  ব্রাস্তাটা তখন ফাঁকা । আলোও কম। 
হঠাৎ এইখানে আমার নাম ধবে ডাকে বে"? 
হোক অকারণে, তবুও স্বাঁকার করব-: 
আমার কেমন যেন ভয় লাগল । আঁম| 


_ একটু পা চালিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলাম! 


আবার পিছন থেকে এ ডাক শুনে ?পছন! 
ফিরে তাকাতেই দেখ, পরনে প্যাপ্ট গার়ে। 
হাফশার্ট সেই লোকটা আমার পিছু 
নয়েছে। 

কলকাতা-শহর একটি 'বাচ্ জায়গা । 
এখানে কতরকমের ঘটনা যে ঘটে তার 
ইয়ত্তা নেই। সুতরাং একট; সাবধান হস্তে 
হল! একটু শঙ্ক হয়ে দাঁড়ালাম। 
'অন্ভরৎ্গভাবে বলল, “বুঝতে রি 
(চিনতে পারিস নি।” (4 
| জাতাই চিনতে পারি নি। তার মখে 
(আলো তেমন স্পষ্টভাবে পড়ে নি বে, মু ঢা 
[দেখতে পাব। তার মুখে আলো যাতে 
পড়ে, এজন্যে আমি ঘুরে দাঁড়ালাম, যাতে 
সেও একটু ঘুরে দাঁডায়। সে ঘুরে 
দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম তার মুখ। হ্যাঁ, 
চেনা-চেনা লাগল সেই মুখটা? দেখলাম, 
মুখটা বেশ হাঁস-হাসি। 
. সে বলল, “আমি মুধেন্দু।” 
{,  চীল্লশটা বছর এত চট কবে কেটে গেল 
মা ক? তাব মুখে বয়সের ছাপ পড়েছে 
' সেই মুখ থেকে সে ছাপটা মনে-মনে মুঙ্থে 


i 
1 


একসত্গে মনে পড়ে গেল আরও 
অনেক মুখ, আরো অনেক দৃশ্যট-সেই 
পদ্মা, সেই এমব্যাঙ্কমেন্ট, সেই মাস্টাব- 


পাড়ার বাস্তা। 
চিনতে পারাল 2” জিজ্ঞাসা করল 
কিন্তু 


ম.ধেন্দিন। 

হেসে বললাম, “পেরসোছ। 
প্রথমটা বুঝতে পার নি একেবারেই। 
তারপর আছিস কেমন, আছিস কোথায়?” 

“কেমন আছ?” জিজ্ঞাসা করল 
মুষেন্দি, “কেমন দেখছিস বল্‌। কোথায় 
আছ? আছি আলিপুরদুয়ারে।" 

বললাম, “বহুদিন বাদে দেখা হয়ে 
গেল।” 

সংক্ষেপে মুধেদ্দি বলল, 
বছর।” পু 

এই চল্লিশ বছরে অনেক কথা ও অনেক 
কাহিনী জমে গিয়েছে, এখানে এই রাস্তার 
ধারে দাঁড়িয়ে সেসব কথা হঠাৎ যেন এক- 
অঙ্গে বলে ফেলতে ইচ্ছে করল। কিন্তু 
আমার আবাব একটু তাড়া আছে। আমাকে 
যেতে হবে নার্সিং হোমে! 

“কোথায় যাচ্ছিল বে, কি খঃজাহ।ল 2” 

খুলে বললাম তাকে । শুনে মুধেজ্ 
বলল, “তবে যা? তোকে আটকাব না। 
আবার হয়তো কোথাও, আবাব হয়তো 
বিশ-হাইশ বা চাল্লশ বছব . পরে দেখা 
হবে” _ 

একট; থেমে, একট; ভেবে বললাম, 
“হবে তো?” 

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে মর্ধেন্দদ বলল, 
পহবে। হতেই হবে। ‘কিন্তু শোন,্‌, 
আমি অপেক্ষা করছি, তুই কাজ সেরে 
আয়। এ তো তোর নাঁর্সং হোম।” 

“যদ আটকে পাঁড়, যাঁদ দোর হযে 
যায়!” 

শহোক। বিশ-বাইশ-চল্লিশ বছর যে 
অপেক্ষা কবতে বাজী। বিশ-বাইশ-চাল্পশ 
গমানট সে অপেক্ষা করবে না? আলবৎ 
ফরবে। যা, তুই ঘুরে আয়।” 

“তুইও তো আসতে পারিস সঙ্গো।” 

“পারি। কিন্তু না পারলাম। রুগণর 
সংসর্গ থেকে বন্ধুর জন্যে প্রতীক্ষা-সে 
অনেক মুখবোচকা সিগারেট খেতে-খেতে 
একটই*পায়চাব কার, যা, ঘুরে আয়।” 

গৃধেন্দুকে রেখে আম নাং হোমে 
ঢুকলাম! 

বুগীকে আমরা আবার দেখব ক, 
রুগকে তো দেখবে ডাক্তার আমরা 
এসেছি আব-কিহুর জন্যে না, আমবা 
এসোঁহ তাকে দেখা দিতে । অসুস্থ হয়ে 
সৈ শয্যাশারী হয়েছে, এ সসয়েও আমবা- 
যে তার কথা ভাবাঁছ. তার প্রমাণ দেবার 


“চাল্লশ 


ভনোই আসা। 


সাপ্তাহিক বল মতশ- 


আরও অনেকেই এসেছে 
তাকে দেখতে। কে তার জনো বেশি 
চিন্তিত তারই নীরব প্রাতষো!গতার যোগ 
দেবার জন্যই এখানে আসা। 

সুতরাং কতব্যকর্ম করে যেতে 
লাগলাম। . রুগীর শয্যার থেকে কিছু 
দূবে দাঁড়য়ে মুখে যতটা সম্ভব উদ্বেগ 
আর দ্বাশ্চন্তার ভাব আনার চেষ্টা কবতে 
লাগলাস । বোধ হম সফলও হলাম 
অন্যান্য সকলের সঙ্গে আমও এই আত্ম 
প্রসাদ লাভ করতে লাগলাম। 

এদিকে আত্মপ্রসাদ লাভ করছি, কিন্তু 
মনের মধ্যে সাত্যকাবের একটা অস্বাস্ত 
কাজ করে চলেছে। যাকে নিয়ে আন্জ 
সাঁত্যই আত্মহারা হবাব কথা, তাকে পথে 
দাড়কাবয়ে রেখে আম এখানে এসেছি 
সামাঁজক একটা ঠাট _বজ্জায় রাখতে । 
আমরা যে কতটা মেকি হয়ে গিয়েছি, কতটা 
কাম হয়েছি তা ষেন বেশ বুঝতে 
পারলাম। 


কিন্তু কোনো কাজই বুঝ বিফলে যায় - 


না! যে মানুষ সচরাচর বাসা থেকে সন্ধ্যা- 
বেলা বেব হয় না, আজ একটা আঁছলাষ 
এবং বেব হতে 


দেখতে না পোয় 
তাকাঁচ্ছ, কাউকে দেখতে পাচ্ছি নে- রাস্তা 
দিয়ে দু-চারজন লোক এদিক থেকে ও?দক, 
ওদিক থেকে এদিক যাচ্ছে, কিন্তু কেউই তো 
সেনা 

হঠাৎ কাঁধের উপর কার হাতের প্রবল 
চাপ পড়ল, চমকে 'ফিবে তাকাতেই দোখ 


“না তো। 

“এ পাঞ্জাব হোটেল থেকে।” - 

হোটেলে বা রেস্তেবাঁয় খাওঘার অভ্যাস 
আমাব নেই। ওবকম ভ্রায়গাষ বসে কেউ 
সময ' কাটাতে পারে তা আমার ধাবণার 
বাইরে ছিল। বললাম, “তাই ব্যাক?! 

“আর বুঝে দবকার নেই, আয়।” 

. আমাকে টেনে 'নয়ে সে সেই হোটেলে 
নিয়েই ঢোকালো। আমরা দুজনে সেখানে 
মুখোমুখি বসলাম) 

অনেকক্ষণ আমার দিকে চেযে রইল 
হতৈ লাগল। বললাম, "ক বে?" 

শকছু না। দেখাছলাম মুখটা 
আঁবকল’ সেই আগের মতই আছে” . 
“যাক্‌, মুখরক্গসা হল। আরু মুখ 
৩১১৯. 


মাঁদ বদলে গয়ে থাকত তাহলে এই 
আলো-আধ্চরে চিনতে পাবাতস কি করে ১? 


মূর্ধেন্‌ বলল, "গ্র্যান্ড জহা 
পেষোঁছ কিন্তু। এখানে 'দব্য বসে 


অনেক গলপ কবা ষাবে।” 
- তার এই প্রস্তাব শুনে বিপন্ন বোধ 
বরলাম। কিন্তু মুখে বললাম, “ঠিক 
বলেছিস।” 

আমবা যে কতটা কৃতিম হয়ে গিফেছি, 
আবার ভার একটা প্রমাণ পাওয়া গেল। 
ওদিকে মস্ত উন্ুলে উপুড় কবা [বিকট 
তাওযার উপ্ব পূর্ণিমার চাঁদের আকাবের 
রুটি সোকা হচ্ছে। সসপ্যানে কবে 
তরকারর মত ক বেন জানিস রান্না কৰা 
হচ্ছে। টোবলে-টেধিলে বসে আছে 
আহারা, চটপট্র পাঁববেশন করা হচ্ছে 


- তাদেত্র এইসব খাদ্য। 


আর আমবা দুজনে বসে আছি একটা 
টেবিল জুড়ে, একজন এদিকে. এক্ক্রন 
ওদিকে ৷ 

মর্ধেন্দু বলল “কহু খেতে হত্ব।” 

বললাম, “তই খা। আমি কিচ্ছু খাব 
না। আম অম্বলের রুগী । এসব কহ 
মুখে দিলেই গলা-বুক জ্বলে পক 

“তবে ক তুই বড়ো হবে গিখোতস ? 
সাঁতাই বুড়ো হয়ে গিসেছিস নাকি বে 
কাণ্ডন ১” 

ওটা আমাৰ ভাকনাগ, ও নাম ধর 
ডাকাব আব লোক নেই, কেউ ডাব না 
অনেক বছব ধাব। আমিও [লিধহয় ভালই 
গিপ্নিল্লায় আবার নাম। তথয লগ 
আশ্চর্য এ লাম হবে ভাকামার হা 
ঠিক আমাকেই ডাকব মুধেন্দি। ভাব 


মুখের দিকে ভাঁক্য আমি এক্ট; 
হাসলাম লললাম, "তুই নিশিগ  কভা 
হোস নিচ” 


“না। বুডো হ’ত বাজ না। বসস 
হোকনা, যর্ত-ইচ্ছে হোক, সেই সঙ্গে-স্গ 


বড় হব, কিন্তু বুড়ো হব না। আইলে 
গুণলেই সান তব চাল্রশটা বছর! কিন্তু 


শিকিষ্ভিবন্দীতে ট্রানাজস্টান্র | 


৩২০, টাকা মূল্যের রঙ 
বিশ্ববিখ্যাত "উইণ্ড- 
সর হিতাচাঁ” ৩. ৃ 

ব্যান্ড অলওয়ার্্ড * 8522 
পোর্টেবল ট্রান- 
জিস্টার মাঁসক ১০. উনি 
'নিন। 


আবেদন করুল হত | 
SWISS TELEVISSION CO. 1 
(B-10) Post Box 1820, 
Delbi-6. 








এই বছরগুলো কত অক্প সময়ের মধ্যে 
পার হয়ে গিয়েছে, সেটা একবার ভাব্‌, 


ভেবে দ্যাখ। তবেই বল, এই অল্প সময়ের - 


মনে-মনে আম আঁধকে উঠলাম, মনে 
নাম শুনলেই গলা-বুক জলে উঠছে, 


তা গলাধকরণের পরিণাম যে কি হবে তা 
ভেবেই আতঙ্ক হতে লাগল। 
মূরধেন্দু বলল, “ভাঁবস নো মনের 
জোর কর। সব হজম হয়ে যাবে। নিজের 
উপর বিশ্বাস রাখলে স্বয়ং ভগবান যশ 


হন, আর এ তো সামান্য মাংস-তড়কা ৷” ' 


বড়বড় রুটি সে'কা হচ্ছে, বোধ হয় 
আমাদেরই জন্যে। আর, সসপ্ল্যানে কি-যেন 
ভাজা হচ্ছে। ওর গন্ধটা ধিকদ্তু মন্দ 


“খ্‌ব মনে আছে । খুবু মনে আছে।” 


মর্ধেনদ বলল, খ্ভান্তর ডোর!” 

এসন সময় আমাদের সামনে দুটো 
প্লেট এসে পড়ল। দেখে মনে হল প্লেট- 
চরতি শাক, ধোঁয়া উঠছে প্লেট থেকে । এর 











কেস ৭, টাকা। 
গুল ৫. টাকা! 
GEM ARTS (WBM—15) 
P.B. 1325, Delhi—6. 










-ফোন্ডিৎ ৫০ গুণ্লিত পিস্তল 


মূল্য ৫০ গৃলীসহ নং ৩৩ টাঃ ১৩:৫০ ৷, 
জার্মান মডেল নং ৯৯ টাঃ ১৫-৫০! 
ভি, পি, পি, চার্জ টাঃ ২:৫০। চামড়ার 
আতীরস্ত- প্রাত একশত 





লাপ্রাহিক সমত 


মাম কুবি তড়কা! সঙ্গে বাঁঝ মেশানো 
আছে মাংস। তার পর এল রুটি। 
বরাতে কি আছে জানি নে, কিন্তু 
তার জন্যে আর চিন্তা নাকরে আমিও 
খেতে আরম্ভ করলাম। 


খেতে-খেতে মূধেন্দু বলল, “ওসব 


মাটক আজকাল আর হয় না। আর- 


কোথাও হত, তাহলে 


প্রিতে পাঁড়। ইস্কুলে সরস্বতী পূজ্জোর 


বিশ্বাসতার ডাকে ভগবান সাড়া 
দেষেনই। এই বিশ্বাসের আর এই ভঙগ- 
বানের কথাই মূর্ধেন্দু একটু ১ আগে 


বলল। 


গরম-গরম এই রুটি-তড়কা গলাধঃকরণ 
করে চলোছি। সেদিনও এই রকম রুটি 


নিয়ে বসেছিল ধনা। ভগবানকে ডেকে 


কিন্তু মানুষেরই কেবল বদল হবে কেন, 


কতকগুলো বছর একে-একে হঠাৎ কেটে 
গিয়েছে । সেই অতগুলো' বছরের এপারে 
এসে পেশছে আবার যাঁদ আমরা ঠিক 
সেইভাবেই বসার সুযোগ পেরে থাক 
তাহলে সেটা কম লাভ না। 
আমাদের কত বদল হয়ে গিয়েছে 
চেহারায় চরিত মেজাজে আদবকায়দায় 
জগ পি সদূব লৌদনের 
মত? তা নেই। তবুও আমরা যে আছ 
তার জলন্ত প্রমাণ হয়ে আমরা আজ 
এখানে বসোঁছ কেমন পাশাপাশি । 
কেন যেন মনে হল-স্টেজেব উপরে 
সশরীরে যেমন এসে হাঁজর হয়েছিলেন 
স্বয়ং ভগবান, আজও আমার পাশে ফেন 


৯২০ 


হঠাৎ 


মুধেন্দু বলল, পৃবদ্বাস কর। আমি 


উপ্রন এ বইয়ের চাব-ভাগের তিন-ভাগই 
ধনার কথা৷ সুতরাং ধনাকে বেশ 
পারশ্রম করতে হয়োছিল তার পার্ট মুখস্থ 
করতে। 

একটা ছোট ছেলে ধনা। একটু বোধ- 
হয় সেন্ভীসটিভ ধরণের ছেলে। তাদের 
গ্রামে এসেছে এক সাধু। সাধূকে সকলে 


. খনব-খাতির-যত্র করছে। গ্রাম ছেড়ে সাধু 


যখন চলে যাচ্ছে তখন ধনা গিয়ে তাকে 
ধরল। বলল, আমাকে ভগবান দাও । ছোট 
ছেলোঁটিকে ভোলাবার জনো সেই সাধু তার 
হাতে একটা ন:ঁড় দিযে বলল, এই নাও 
ভগবান। 

- সরল বিশ্বাসে ধনা সেটা নিল, আর 
সেই নুড় সামনে রেখে ডাকতে লাগল 
ভগবানকে! তার বিশ্বাস ভগবানকে 
ডাকলেই তান আসেন। কিন্তু ধনা ডেকেই 
চলেছে দিনের পর দিন, কিন্তু ভগবানের 


দেখা নেই। একটা থালায় কয়েকটা “রুটি ' 


নিয়ে ধনা ডেকে চলেছে তার ভগবানকে, 
বলছে, তুমি এসো, এই আম চোখ 
বুজলাম। তুমি এসে এই টান 
০ বাত 
খাইয়ে দাও। ০ 
খুলে দেখে যে, যেমনকাব রুটি 
পড়ে আছে, কেউ আসেও ন, কেউ তাকে 
খাইয়েও দেয় নি। এভাবে আরও কিছ; 


_ দদন কাটে, অবাশয়ে ধনা একদিন তার 


ভগবানকে আলটিমেটাম দিল, বলল, তুম 
এলে না? আমার দেওষা রুট খেলে না? 
বেশ, তবে আমি জলে পড়ে মরতে চললাম! 
এ পাপ, তোমার হবে। 

" এই  চবম কথাটি বাল ধনা ভার 
ধ্যানের আসন থেকে উঠে যেই রওনা 
হয়েছে, অমনি পিছন থেকে কে যেন তাকে 
ডাকল: বলল, ধনা, ফিরে আয় খাচ্ছি। 

ইফরে তাকাল ধনা, দেখল, হাতে বাঁশ 


\ 


মুখে হাস নিয়ে তাকে ডাকছে মূর্ধেন্দু। 
সত্য স্টেজের উপরে সুন্দর সাজে- 
সাজার সেদিন মূর্ধেন্দঃকে কাঁ চমৎকারই- 
না লেগোছল। 

' তার আবিভাবে ধনার তো আনন্দের 
সাঁমা নেই, কিল্তু ইস্কুলের হল-ঘর ভার্ভ 
ছাত্র শিক্ষক আর আঁভভাবকরা যেন আরও 
বেশ খাশ হয়োছলেন, সকলে একসঞ্ো 
হাততালি দিযে উঠোছলেন। 

ধনার সেদিন জয-জয়কার। 

দ্রপ পড়ল। আবার ড্রপ উঠল। 
হেড মাস্টারমশায় আমাকে 'নয়ে 
দাঁড়ালেন স্টেজ্জের উপর। কি-যে ঘটে 
গেল বুঝতে পাবলাম না। তান বললেন, 
“এই ধন্য। আমাদের কুলের ক্লাস প্রির 


ছাত্র! এর নাম কাণ্জনকুমার কর। একটা ' 


আনন্দের কথা জানাই--আমাদের ভান্ত- 
ভাঙন প্রখ্যাত কবিরাজ মহাশয় এর 
আঁভনয়ে প্রীত হয়ে একে একটি রৌপ্য- 
পদক দেকেন বলে আমাদের জানিয়ে- 
ছেন!” 


এ কথা শুনেই সকলে আবাব* হাত- 


* তাল দিয়ে উঠল। গ্রপ পড়ল। 


রংমাথা মুখ নিয়েই এগিয়ে এসে 


মুধেন্দি বলল, “বেশ মজা, মেডেল 
পোঁলি।” 

মুধেন্দুকে আমরা, খুব ক্ষ্যাপাতাম। 
তার নামটা আমাদের কাছে খুব অদ্ভুত 
লাগত। তাকে আমরা ডাকতাম অন্য 
নামে, আমাদের নিজের দেওয়া নামে, 
বলতাম, মূর্ধন্যব ণ।” 

খুব রেগে যেন মূধেন্দ, দাঁতের 
উপর দাঁত রেখে যে আমাদের শাসাত 
বলত, “আমি দল্ত্য-ন।” 

এ দুয়ের মধ্যে কি-যে তফাৎ তা 
বুঝবার বয়স তখন আমাদের নয়। কিন্তু 
তাকে যে বেশ দ্লাগিয়ে দেওয়া গিয়েছে, 
এতেই বেশ ফযুর্ত পেতাম আমরা। 
আর, আমাদের মনে হত, বেশ লাগসই 
একটা নাম দেওয়া গিয়েছে ওর। 

মৃধেন্দি আমার মত রোগা আর 
দূর্বল ছিল না! সে ছিল একটু বড়-সড় 
দেখতে, আর, গায়েও তার জোব ছিল। 


বকম হয়ে গেল। আমরাও যেন অন্য 
রকমই হয়ে গেলাম আমাদের মধ্যে ভাব 
হযে গেল খুব. 
আমাকে মেডেল দেবেন বলে আদিনাথ 
কবিরাজ ঘোষণা করেছেন, কিন্তু সে 
মেডেল তখনো হাতে-নাতে পাই নি! 


একই সঙ্গে অভিনয় করোছি আমরা 1-- 


শাপ্টাহক বসুমতী 


দু'জন, ভান্তির ভোর নাটকে আমরা দু'জনেই 
ছিলাম প্রধান ভূমিকায়, তার মধ্যে আমি 
পেয়ে যাচ্ছি মেডেল, এতে মূধেন্দি কিছু 
মনে করল না তো? এইরকম আমার মনে 
হয়েছিল। 'কিন্তু-মনে হওয়া দুরের কথা, 
মূধেন্দুই বোশ উৎসাহ দেখাতে আরম্ভ 
কবল। 

সরস্বতী পূজ্জোয আমাদের অভনযের 
তখনো মেডেল কেউ দিল না দেখে 
মুধেন্দুর যেন খুব "চিন্তা হয়েছে বলে 
মনে হল। সদন গটিফনের সময় মাবেলি 
খেলছি, হঠাৎ মূর্ধেন্দ এসে পিছন থেকে 
আমাকে ধরল, বলল. “এই হাঁদাটা, মেডেল 
পেল?” 

তার কথার উত্তর না দযে-গা ঝাড়া 
দিষে সরে গয়ে বললাম, “ধ্যেৎ। এখন 
খেলছি দেখাহস না?” 

স্তব্ধ হয়ে দাঁডাল মূর্ধেন্দ, আর 
কিছু বলল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 
আমাদের খেলা দেখতে লাগল । 

ঢংঢং-ঢংঢং শব্দে বেজে উঠল ঘণ্টা। 

শেষ, হাতের ধুলো জামায 

মুছতে-মুছতে ক্লাসের - দিকে যাচ্ছ, 
মূধেন্দু বলল, “এই শোন্‌ 1” 

তার ডাক শুনে দাঁড়ালাম। সে বলল, 
“ছাড়া হবে না 'ঁকন্তু ৷” 

কি ছাড়া হবে না তা বুঝতে পারলাম 
না। তাব মুখের দিকে চেষে রইলাম। সে 
বলল. “আজ যাব। ছুটির পরে যাব তোর 


বল, তুই একটা হাঁদা। আজব যাব আঁদ-, 


নাথ কাঁবরাজের কাছে। মেডেল দেবেন 

বলেছেন, কিন্তু দিচ্ছেন না কেন? ওটা 

আদায় করতে হবে। বুঝল? ,- 
পরিম্কাব বুঝতে পারলাম এবার। ও 





কথাটা নিষে এতাঁদন তেমন ভাব নি, 
কিল্তু মূর্ধেন্দব কথা শুনে মনে হল, 
তাই তো, সত্যিই তো! আমার পাওনা 
জিনস আম পাব না কেন। নিশ্চয় 
তাগাদা দিতে হবে তাঁকে। 

সাহেববাজাবের কাছে তাঁব বাঁড়। 
রাস্তার ধারে একটা টিনের ঘবে বাস করেন 
আদিনাথ চক্রবতী। এ বাড়িটা ছোট, 
তারই একটা ঘবে তাঁব কাবরাজখানা-: 
একটা আলমাঁর দাঁড় করানো, তার মধ্যে 
কয়েকটা শিশি-বোতল। 

মূর্ধেন্দকে সঙ্গী আর সহায পেয়ে 
আমার জোর বেড়ে গগয়েছে। দুজনে 
যে হাজির হলাম তাঁর দর্জায়। কবিরাজ 
মশায় দুপুরের বিশ্রাম সেরে একটা থেলো 
হইকায় তামাক খাচ্ছিলেন। তাঁর দরজার 
সামনে আমাদের দেখে তান কিছুক্ষণ 
তাকিয়ে রইলেন আমাদের দিকে, তাব পর 
বললেন, “কার অসুখ?” 

মুধেন্দু এগিয়ে গিয়ে বলল, 
“অসুখ না। আমরা মেডেলের কথা ঘলতে 
এসোঁছ আপনাকে ৷” 

“কসের মেডেল?” 

মূর্ধেদ্দ বলল, “ভস্তির ডোবের। এ 
হচ্ছে ধনা। একে আপাঁন মেডেল দেবেন 


বলেছিলেন ।” 

হাতের হকোটা রাখতে রাখতে তানি 
বললেন, “বলোছিলাম বুঝি? আচ্ছা, 
পরে এসো ।” 


তাঁর এই কথা শুনেই আমবা চলে 
গেলাম, আর এক মূহূর্তও দাঁভালাম না। 

শকছদদিন কেটে যাবার পর আবার 
তাড়া দিয়েছে মূর্ধে্দ। আবার গিয়েছি 
আমরা। কঁিরাজমশায় আবাস একহ কথা 
বললেন, আবার একই ভাবে চলে এসোঁছ 
আমরা। 

িছবাদন অন্তর-অল্তরই ইস্কুল থেকে 
ফেরার পথে তাঁর বাসা হয়ে আসতাম। 
ক্মশই দেখতাম, তান যেন, কমে ক্রমে 


জবশীতল ঘাবাজঅদায়ক হাওয়া পশ্রিবিশান জুপাত্র শ্ডিল্যজস 





বিবন্ত হতে আরম্ভ করেছেন। ভালো করে 
আমাদের সঙ্গে আর কথাই বলছেন না। 
তার পর একদিন ধমক দিলেন আমাদের, 
বললেন, “এ জিনিস কি চেয়ে নেবার 
জিনিস? আমার যোঁদন ইচ্ছে হবে দেবা। 
আবার যাঁদ এমন 'বিরন্ত কবতে আস, তবে 
নালিশ করে দেব তোমাদের হেড মাস্টার- 
বাবুর কাছে।” 

এই কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলাম। 
মূধেন্দুর মুখের দিকে তাকালাম! "আমার 
হাত ধরে টেনে সে বলল, “চলে আয়।» 
সেই যে চলে এসেছি. কাঁবরাজ- 
মশায়ের কাছ থেকে তার পর আর কখনো 





সাপ্তাহিক, ঘসৃমতগ 

তাঁর কাছে যাই নি। মেডেলটা তাই আর 
পাওয়া হল না আমার। 

কিন্তু সে জন্যে আজ আর কোনো 
আক্ষেপ নেই? 

প্লেট থেকে তড়কা চে'ছে-মুছে থেতে- 
খেতে মূ্ধেন্দ একট: সুর করে বলল, 
“ক পাইনি তার হিসাব "মলাতে মন 
মোর নহে রাজী ।” 

বললাম, *গানেরও "চর্চা কাঁরস্‌ 
বক?” 

ঠাট্টা করাল তো? আড়চোখে আমার 
দিকে চেয়ে মূধেন্দ বলল, একাঁদন এই 
নাম নিয়ে অনেক ঠাট্টা করেছিস, কিন্তু 
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ভন্তিপ্রাণ বাঙালখর 


চিরসমাদূত মহাগ্রন্থ 


একমাত্র নির্ভরযোগ্য 


মহা এন্ত 


্বকবচমান 


ধ্যান, জপ ও সবের মন্ত্রস্তোত্রের সঙ্কলন 


€বকবচমাত। 


শাস্তদ্র্টা ভরিকাজ্দশর* ধাঁষাঁদগের 
[চিরঅমোঘ ও নিত্যাসপ্ধ বীজমল্তে 
পরিপণ" 


ঘবকবচমান 


সতীশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত 
0 মূল্য মাত্র আট টাকা ০ 
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করন) 


ধসমত (প্রাঃ) লিঃ [ কলিকাতা-১২ 


৩১২২ 


| জানা ছিল রে? 


এমন নামটা ছিল বলে বক্ষে. তা না হলে 
হয়তো চনতেই পারাতিস নে। আজ ঠীট্রা 
রুরাছস এই গলা দিয়ে, এ গলাও একটু 
অদ্ভুত, একটু বেসুরো। সুরে গান তো 
অনেকেই গায়, একটু বেসুরে বাদি গাই-ই 
তাতে মনে থাকবে রে, কাণ্চন।” 
দোকান থেকে বোৌরষে পড়লাম, 
আমরা । ছব্বছাড়ার মত ঘুবলাম কিছুক্ষণ 
হাজরা রোড ধরে। হঠাৎ কেন যেন মনে 
হতে লাগল_-আজ্ব কোনো কাজ নেই, 
কোনো তাড়া নেই, কোনো তাগাদা নেই। 
আমার কাঁধের উপরে একটা হাত রেখে 
মৃধেন্দু বলল, “মনে হচ্ছে যেন হাজরা 
রোডের ফুটপাথে ঘুরাছ নে আমরা ৷ মনে 
হচ্ছে পদ্মার তীরের সেই এম্ব্যান্কমেন্টের 
উপরে পায়চার করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। 
কেমন লাগছে তোর?” 

সংক্ষেপে বললাম, “বেশ!” 

“শরীর খারাপ লাগছে না তো ?* 

দউহ১ 1? 

মিথ্যে কথা বাল নি। সত্য, শরবটা 
যেন বেশ চাঙ্গাই লাশছে। অন্য দিনের 
চেয়ে অনেক বেশ চাচ্গা। নর্ধেম্দুর 
চাপে পড়ে যা-সব খেলাম তার কথা এখন 


_ আর তেমন মনে হচ্ছে না। 


মুধেন্দি বলল, “আদিনাথবাবু বেচে 
আছেন কি না জানি নে। তাঁব খোঁজ কবে 
দ্যাখ না।' যাঁদ খোঁজ পাওষা যায় তবে 
আবার একদিন যাওয়া যাবে দু'জন ।” 

বললাম, “ক্ষেপেছিস নাক? ভান 
কি আর বেচে আছেন এতকাল 2" 

“কে জানে!” মধেন্দি রে 
এ“আমব্রাই যে বেচে ছিলাম, তাই কি 
কিচ্ছু বলা যায় না, 
হষতো তিনিও আছেন বেচে। চল্‌ যাই' 
মেডেলটা চেয়ে আনি” 

[তানি বে"চে থাকুন বা না-থাকুন,-সে 
কথা এখন আর ভাবছি নে। বহুদিন, 
আগে যাকে ডেকে ডেকে বলেছিলাম, 'এই 
রুটির আদ্দেক তুমি খাও, আদ্দের 
আমাকে খাইয়ে দাও” আজ আবার সেই 
যে কোনো ছদ্মবেশ না পরে এমন 
সশরীরে স্টেজের উপব হাজিব হবে তা - 
কে জানত। 

ঝরা পাতার মত অনেকগুলি জঁর্ণ 
বছর যেন বে পড়ে গেল শরীর থেকে, 


শু 


N 


ea হে পা 
পপ ্ 





“সংবাদ বাচা 


সংবাদ বিচিত্র’ কলকাতা বেতার 
কেন্দ্রের একটি নিয়মিত এবং বিশিষ্ট 
অনূষ্ঠান। এই অনষ্ঠানাটতে যখন 
মনোরম এবং মনোজ্ঞ বিষয় রেকর্ড করে 
শ্রোতাদের সুমুখে তুলে ধরা হয় তখন তা 
প্রশংসার দাবী রাখো যেমন ২৫শে 
গুরুব জন্মদ্রষন্তী বা কোন গণীজনের 
সম্বর্ধনা শ্রোতাদের শোনানো । বহু সময়ে 
আবার উল্টোটাও ঘটে, এমন আবোল- 
তাবোল বিষয় শ্রোতাদের শোনানো হর যা 
শুনে বিস্ময়বোধ হষ এই ভেবে যে 
‘সংবাদ 'িচিন্লাষ কমকির্তাদেব কি কাণ্ডা- 
কাণ্ডের কোন বালাই নেই ! বাঙলাদেশ 
মেলার দেশ। অথচ এ'রা বৈচিন্রহীন 
মান এক মেলাচিত্র বেতার শ্রোতাদের 
জন্য পারবেশন করলেন যা কানে ষাওরা মান 
বোঁডিওটা বন্ধ করে দিতে হলো! শু 
তাই নয় এর প্রচার একবার নয় তনবার 
হয়ে থাকে। তিনবারের অর্থ হচ্ছে 
ধাঙলা এবং ইংরোজতে ৪৫মিঃ শোনানো । 
আকাশবাণী প্রচারিত সময়ের এতটা 
অপচষ এবং ণর অর্থের জঘন্য 


'অপব্যয়ে শ্রোতারা বিরক্ত এবং 'িব্রত। 


যে বিষষের কোন সংবাদমূল্য নেই, যা 
মানুষের মনকে আকৃণ্ট করতে পারে না 
তৈমনতরো বিষয় সংবাদ বাচত্রার মাধ্যমে 
পাঁববেশন সমর্থন করা যায় না। অযথা 
ক্ষতকগুলো বাজে ব্যাপার শুনিয়ে কি লাভ 
মাছে? সমযে সময়ে এত বাজে অনুষ্ঠান 
বৈকর্ভ করে আনা হয যা শুনলে যে 
;কান সচেতন শ্রোতাব মনে হতে পারে, 
হয়তো সংবাদ 'বিচিত্রাব রেকাডং-এব 
ফমিবিজদ এবং অনুষ্ঠানের কর্মকর্তাদের 
মধ্যে কোন অবৈধ ষোগসাজস থেকে গেছে; 
মাহলে এমনতবো খাজা প্রোগ্রাম আকাশ- 
ঘাণী মারফৎ প্রচারিত হয কেমন কবে? 
, এ সম্পর্কে আমবা আকাশবাণী 
কলকাতার আঁধকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ 


২ ধ্রছি। আশা কারি তাঁর সুদক্ষ পার- 


চালনাষ আকাশবাণশব জমাট জঙ্জালের 
‘কিছুটা অন্তত পাবিচ্কৃত হবে। 


৬ই মে রাত ৯-৩০ মঃ “রবীন্দ্রনাথের 
মরমিয়া গানের - অনুষ্ঠানটি পাঁরচালনা 


শুরলেন শ্রীশৈলজারঞ্জন মজমপার। গান- 
গুলি স্টানর্বাচিত এবং সৃগশত। কোরাস 
গানগুলি কোথাও এলোমেলো ঠেকে নি। 
আবহসংগত রুচসম্মত এবং গানের 
সপো তাল রেখে চলে। গত গানগুলি 
এবং কবিতা, প্রবন্ধ ও নাটকের অংশ 
পাঠের মাধ্যমে কবির মরমিয়া গানের 
মমকিথা ফুটে ওঠে। পনেরো মানটের 
পাঁরবর্তে আধ ঘণ্টা সময় নির্ধারত 
হওয়ায় অনুষ্ঠানটি সস্তা প্রচারের প্রতশক 
না হয়ে ভাবগন্ডগব হতে পেবোছিল। 
অনুষ্ঠানে কজন পাঁরচিত শিল্পার কণ্ঠ 
ছাড়া এক নতুন বামাকশ্ঠের সঙ্গে পারচয় 
হলো। এ'র কণ্ঠস্বব বেতাবে পূর্বে 
শুনোছ বলে মনে হয না; অথচ গাইবার 
ভাঁঙ্গ প্রাতশ্বাতসম্পত্ে। 


ওই মে রবীন্দ্রসংগীত পাঁরবেশন 
কবলেন শ্রীগীতা সেন। শিল্পীর সুস্পষ্ট 
উচ্চাবণ এবং সুরেলা কণ্ঠস্বর প্রশংসনীয় । 
রবখন্দ্রসংগখতেব অন্তার্নীহত ভাব যথা- 
যথ প্রকাশ করার দিকে শিল্পীর সাগ্রহ 
নিষ্ঠা সুরুচব পারিচাষক। 


৯ই মে শ্রীসাগর সেনের কণ্ঠের ববীন্দ্- 
সংগত ভালো লাগলো। শত্পীর 
কণ্ঠস্বয়ের ক্রমশ উন্বাতি লক্ষণণষ; তবে 
সহজ কফাব্যসংগণীতের দলে একটু 
ওস্তাদপন্থ গানের দিকে ঝঠকলে মন্দ 
হবে না। মনে হয়, চেষ্টা থাকলে 'শজ্পীব 
গলা কাঁঠন গানগুল ওতবাবে। 
প্লাবশীন্দ্রিক ঢঙ-এ র্বীন্দ্রনাথেব সংগীত 
পাঁরবেশনের শিল্পী বিরল হয়ে আসছে। 


১২ই মে দপবে ‘নানা রঙের দিন’ 
নাটকটি আকর্ষণীয হষেছিল। শ্রীআজ্তেশ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেতার অভিনয় শ্রোতা- 
দের আকৃম্ট করোছল। 


১৫ই মে শ্রীতুম্ট গঙ্যোপাধ্যায়ের 
কণ্ঠেব রবীন্দ্রসংগীত আশার ইংগিত দেয়। 
নতুন শিল্পী হলেও ভরসা কবে গান- 
গুল ভালোই গেয়েছেন! এবং কোন 
সুদক্ষ শিক্ষকের কাছে তালিম {নলে 


উন্নতির সম্ভাবনাও যয়েছে। 


* 
৯৬ই মে সকাল ৭-১৫ মিঃ ভজন 
৩১২৩, 





শিল্পীৰ 


শোনালেন শ্রীজয়শ্রা 
সুরেলা কণ্ঠ, অনুশশীলত ভঙ্গ মনো- 
মদশ্ধকর। 


দেন । 


* 


১৬ই মে রাত ১০-১৫ 'নঃ গুধান+ 
মন্ত্র ভুটান ও সাকম ভ্রমণের বর্ণনা 
দলেন দুজন সাংবাঁদক। প্রথমজন যা 
কিছু বললেন তার বেগ ছল বৈদাঢতিক 
রেলশ্াাড়ীব, কতো জাষগাষ আটকে গেল, 
কতো ভুল হলো সব উপেক্ষিত রইলো । 

দ্বিতীয় সাংবাঁদক সীকম ভ্রমণের 
বর্ণনা দিলেন। তাঁর উচ্চাবণ শুনে মনে 
হবে তান উৎকলবাসাী বা 'বাচ্চভাবী'! 
হলফ কবে বঙ্গা যায় বন্তার বা)নভাঁঞা, 
উচ্চারণ, ঝোঁক অন্তত বাঙালব নখ। নাম 
বা পদবী শুনে মনে হলো. বাঙাল 
হলেও হতে পারেন। যাঁদ তিন বাঙাল 
হন তবে তাঁর শ্রীখূবে দূবত্ব বজাঘ বেখে 
প্রণাম জানাই। লেখাজোখাব সাংবাঁদবতাথ 
ঘাঁদ তাঁব ব্যুৎপাস্ত থাকে থাহক, তবে 
বাচানক বাঁন্ততে তিনি একেবাবে পঙ্গু। 
তথ্য এবং বেতাব বিভাগ এমনতবো গ্রামা 
ভাষা এবং উচ্চাবণ শ্রোতাদেব শোনাতে 
লক্জাবোধ করলেন না! সাংকাঁদকেব 
বস্তব্য অপর কেউ পাঠ করলে ক চলতো 
না? শোনা শেষ হলে মনো হলো, বাঙাঁলব 
বাঙলা, রবীন্দ্রনাথের বাঙলা এতই গোল্লায় 
গেল 

মানব সংস্কৃতি হয় এগিয়ে চলবে; 
নয়তো থমকে দাঁড়াবে, যার 1নাশ্চত ফল 
সাংচ্কাতক মৃত্যু। দেখে-শুনে মনে হয়, 
বাঙালি সংস্কৃত যেন তার শৈশবে 'ফিবে 
চলেছে বা পক্ষাঘাতদুম্ট হযে গডছে। 
সোঁদনাট আর দূবাগত নয যেদিন 
ভাবকালের মানুষ বলবে, বাঙাল জা, 
তার সংস্কতি তাব ভাষা কতো সবস্জ 
কতো জশবল্ত ছিল একাঁদন। অন্তত 
বেতার প্রচারিত সাংবাঁদকেব বিকৃত বাগুলা 
সৌদন মেঘদূতকে এবং আরও অনেককে 
এ বাই তো ভাবতে সাহাযা করাহল! ' 


+ 


১৭ই মে শ্রীস্‌শলকুমার চট্টোপাধ্যায় 
রবীল্দ্রসংগধত গাইলেন সকাল ৮-১৫ মঃ € 
শিল্পার উচ্চারণ স্প্টতা মনে রেখাপাত্‌ 
করে। 


.  ভাইনারের সঙ্গে হার্ডার এবং লিসটের 
_ স্মৃতিও অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জাঁড়ত-_ 
{কন্তু এদের সম্বন্ধে আলোচনা শুরু 
করবার আগে আব্র একটি প্রসলোর অব- 
তারণা করা দরকার মনে কাঁর। ২৮-৪-৬৮ 


come Thaw” এই শখর্ষকে লিখেছেন £ 


For the Soviet authorities 
sudden]Jy to relax their 80- 
year-old ban on the entry of 
non-Communist newspaper 
and to allow in The Times is 
8 remarkable breakthrough. 
Until 1986 week” the only 
British newspaper on sale in 
Russia has been the Commu- 
nist Morning Star, formerly 
The Daily Worker. Several 
thousand copies of it are flown 
to Moscow daily. Many British 
tourists, thirsting for some- 
thing to read, bought The 
Star simply because there was 
0০ other paper to turn to. 

For years the manage- 
ments of 8 number of British 
newspapers—The Express and 
The Mirror prominent among 
them—have been urging the 
Soviet authorities to lift the 
ban on non-Communist dailies. 
The Times also put out 
feelers, but the intial res- 
ponse was not encouraging. 
Then at last the ice myste- 
riously thawed, and The Times 
Was . allowed in. Sixty copies 
are being flown to Moscow 
every day. 

‘The paper vill be on sale 
only at Intourist hotels, which 
probably means that the 
Chances of the ordinary Mus- 
covite reading it are remote. 
But it is something that it is 
Bllowed in at all 


[ Statesman, dated 28.4.68. 


খবরাঁট পড়ে খুবই ভাল লাগল। পূর্ব 
' জার্মানী এবং সোভয়েট রাঁশিয়াতে 
আমরা এক মর্নিং স্টার বাদে আর কোন 
ইংরাজী সংবাদপত্র পেতাম না। রাঁশয়াতে 
অবশ্য এ পাঁরকাটি নিয়ামিতভাবেই প্রত্যহ 
পাওয়া যেত-িন্তু জার্মানীতে তাও সব 


টাইমস পাত্রকাঁট দেখে খুবই উৎসাহত 
বোধ করে এক কাঁপ কনে ফেললাম। 
আমার ইচ্ছা ছিল পূর্ব বার্লিনে জন্ধ্যার 
সময ফিরে এসে পান্রকাঁটি ভালভাবে পড়া 
ষাবে।- কিন্তু (চোঁকং পয়েন্টে কাগরজাটি 
আমার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হল। 
এ বিষয়ে আম 'মানিস্টি ফর কাক্ুচারের 
একজন প্রাতাঁনীধকে জানয়োছঙ্লাম-- 
তান অবশ্য খুবই ভদ্রুভাবে বললেন যে 
নিষেধাজ্ঞা বয়েছে বলেই এ ব্যাপারটা 
ঘটেছে। কিন্তু আমার মনে হয় এ 
ধরণেব নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়াই ভাল! 
রাশিয়া এ নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়েছে খবরটি 


করতো । 
আর্মস কার্টস কুড হ্যাভ ডান' এই শীর্ষকে 
লেখা হয়েছিল বর্তমানে প্রাতিরক্ষা্থাতে 
যেভাবে খরচ কমানোর পাঁরকল্পনা করা 
হয়েছে তিন. বছর আগে সেই নীতি 


' অবলম্বন করলে বৃটেন আজ খণভারে 


জজ্ীরত তয়ে পড়তো না! উীন্তটি অবশ্য 
| ৩১২৪ 





এমপি মিঃ ফ্রাঙ্ক খ্যালন। 
আরও বলেছিলেন_বৃটেন প্রা 
পাঁচ শো পণ্টাশ মিলিয়ন পাউন্, 
পারে যাঁদ রাইন আঁর্মকে দেশে 
আনা হয়। আর এই টাফাটা, ম্যা 


থেকে ১৯৬৭ সালের ভেতর ১৫ 
দক্ষিণ ভিয়েৎ্নামী এবং ২৪০ জু 


This is an und 
British contribution 1 
American-South “Viet 
war effort. 

এসংটনের আঁভজ্ঞ  বর্ষীয়া 
মিঃ ইম্যানুয়েল দিনওয়েল বরা 
দাঁব জানান_- 

‘Take our troops 
Furope. I don’t wan 
troops to be used to 
West Germany, even | 
Soviet Russia.” 

এ থেকে এটুকু বোঝা 
ইংলশ্ডে এখন একদল লোক অল 
দিয়েছে যারা মনে করে, "্চাচ 
প্রাণ বাঁচা'। 

৮ই মার্চের মানং স্টা 
গোলানের একাঁট পাঁস্তিকার = 
করা হয়েছে। এ প্নাস্তকায় 


চল জজ জব নানু 
ক] ক ন্‌ 

ঢা 
রী | 


তি শা LE 


It is clear that the big 
issues being contested, the 
separate fields of struggle on 
wages, rents, Vietnam and 
foreign policy, flow from a 
common cause—the crisis of 
British imperialism. 

জন গোলান বৃটেনের ক্রাইসিস নিবা- 
য়ণের জন্য যে দাওয়াই বাংলেছেন, তা 
হচ্ছে এই 

Rejection of-all cuts in 
Social services and of any 
wages stop ; full employment ; 
a prices and rents freeze. 

Dissociation from the 
American war in Vietnam and 
a 50 per cent cut in military 
spending; import and ex- 
change controls; moderniza- 
tin of industry on the basis 
of extended  nationalisa- 
tion; increased taxes on 
profits. 

The extension of demo- 
cratic vights and the freedom 
of the trade unions. | 

পূর্ব জার্মানী এবং রাশিয়াতে সাদা 
এবং কালো মানুষের ভেতর এতটকু 
প্রভেদ করার প্রচেষ্টা আমি কোথাও দেখি 
নি। বরং উল্টোটাই নজরে পড়েছে_. 
কালো লোকেদের এরা ষেন প্রবাসী আতঙ্থি 
হিসাবে গণ্য করে বলে মনে হয়েছে। 


কি বাবহার করা হয়েছে তা তো আর কারও 
অবিদিত নেই। আর রোডেশিয়ায় যে 
কাশ্ড ঘটেছে বিংশ শতাব্দীতে তেমনটা 
ঘটা যে সম্ভব এ বোধ হয় কেউ আগে 
কল্পনাতেও আনতে পারতো না। বৃটিশ 
সরকার কিন্তু চোখ বুজে নীরবে আয়ান 
স্মিথের নারকীয় পাশাবকতা এবং অঙ্গ 
মানকর ব্যবহার সহ্য করে গেছে। বৃটেনের 
শ্রমিক এবং সাধারণ লোকেরা যে সরকারের 
আচরণের অনুগামী নয় তা স্পষ্টভাবে 


জার্মান জাতির সদ্ব্যবহার আমাকে ম্‌গ্ধ 
করেছে। এক এক সময় মনে হয়েছে 
এই জাতের লোকেরা, যাদের অন্তর এত 
সহৃদয়, যারা এত সহজ এবং সরল-_তারা 
[ক করে হিটলারের মত একজন ম্‌র্তমান 
শয়তানের অনুগামী হয়োছল-কভাবে 
এ পিশাচশ্রেণীর লোকটির কাছে 
নিজেদের আত্মাকে বিক্রি করেছিল 
কিভাবে তার শাসনকালে কলের পুলের 
মত তার অঞ্গুঁল সঙ্কেতে ওঠা-বসা 
করোছিল। এর কোন সদুত্তর না পেলেও 


পারে নি ক সর্বনাশের পথে তারা এগিয়ে 
চলেছে। তবে জার্মানরাই তো শ্ধ ভুল 
করে নি। আরনেস্ট থাইলম্যান বার বার 











বাংলা ছুবিব প্রযোজকদের স্বাথ 


জংবাদে প্রকাশ, বাংলা ছবির প্রযোজকদের দুজন প্রতিনিধি রাজ্যপালের সঞ্গে 
_.. জাক্ষাৎ করে একটা নিদিষ্ট সময় প্রত্যেক সিনেমায় বাংলা ছাঁব প্রদর্শন বাধ্যতামূলক 
করার জন্য দাবি জানিয়েছেন। দুজন প্রাতনিধির মধ্যে একজন হলেন দ্বনামখ্যাতা 
শ্রীমতী কানন দেবশী। সিনেমা সংকট জটিল ও দাঁঘ্্ধায় হয়ে ওঠার পর বাংলা 


এসেছে। এতদিন সরকারশ কর্মচারীরা এবং তাদের পরামর্শ মত মন্ত্রীরা সংবিধানের 
হদাহাই দিতেন। এখন দেখা যাচ্ছে ওটা নেহাৎ কথার কথা ছিল। তাঁদের ইচ্ছা 
ধাকলে সংবিধানে আটকাতো না। আর্ডন্যান্স ইত্যাদি অনেক অক্ব্রই সরকারের তূণে 
-. জাদা আছে, ঘা তাঁরা জনগণের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে দ্বিধা করেন না, কিন্তু 
ফালোবাজারণ ও মডনাফাবাজদের বির্থে প্রয়োগ করতে তাঁদের সাংবিধানিক বিবেকে 
হাষে। আসলে রক্তের টান ! 

এখন কিন্তু সরকার নিজের ফাঁদে নিজে পড়েছে। প্রথমে ধর্মঘউকে তোড়ের 
মূখে বে-আইনশ বলে শেষ পর্যন্ত মালিকদের মতিগাঁত দেখে তোবা করতে হয়েছে। 
শ্রমিকদের দাঁব তো সামান্য, দে মিটিয়ে দিলে মালিকদের যে লোকসান হয় না সে কথা 
জবাই বোঝে ; তৰ লাভের অঙ্ক কমে কেন! এখন খোলাখুলি বড় সিনেমার মালিকরা 
ঘজতে শর করেছে, টিকিটের দাম বাড়াতে দাও, শো-ট্যাক্স বাতিল কর। অর্থাৎ 
প্রিকদের আড়াই মাস উপপোসশী রেখে, তাদের আন্দোলনের বিনিময়ে তাঁরা ডবল মূনাফা 
"ভুলতে চান। মালিকদের এই মতলবের কথা আমি বহুদিন আগেই লিখেছিলাম। 
ধর্মঘট প্রথমে শ্রমিকরা করলেও বর্তমানে তা বড় বড় সিনেমার মালিকদের 
ধর্মঘটে পরিণত হয়েছে। টিকেটের দাম না বাড়িয়ে, শো-ট্যাক্স বাতিল না করে তারা 


ছোট সিনেমাগৃলিকে নতুন ছাৰি দিচ্ছে না। এদেরই ক্‌ট চালে পড়ে মার খাচ্ছে বাংলা 


ছবির গ্রযেজকরা। বাংলা ছাঁৰ বছরে 9৫টি থেকে ৩০টিতে এসে ঠেকেছে। তাও 


এই আড়াই মাস বাংলা ছবি মৃত্তি পেল না। ফলে বাংলা ছবির প্রযোজকদের অবস্থা 
শোচনীয় । এবং এখন তাদের টনক নড়েছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া মোশান 1পকচার্স 
এসোসিয়েশনের অপরিণামদর্শিতার ফলে বাংলার স্ট;ডিওগ্‌লির কাজও কমে আসছে। 
এখন সিনেমা কর্মচারীরা কর্মহীন, দৃদিন পরে স্ট্‌ডিও কমর্রাও কর্মহীন হবেন। 
এই পরিস্থিতিতে বাংলা ছবি বাধ্যতামূলক করার দাবি সকলে সমর্থন করবে, 
হ7দন থেকে করে আসছে। প্রকাশ সরকার তদন্ত িপোর্টেও বাংলা ছবি প্রদর্শন 
থাধ্যতাম্‌লক করার কথা বলা হয়েছিল। এবং এ কারণেই সেই রিপোর্ট তদানশল্তন 
আল্যিসভা প্রকাশ করে নি। কিন্তু এই দাৰি করাই যথেষ্ট নয়, বাংলা ছবির প্রযোজকরা 
ীসনেমা কর্মচারীদের দাবি সমর্থন করে না কেন, কেনই বা যে সব ?সনেমা আপোষ 
ফ্করতে রাজ তাদের নতুন ছবি পরিবেশনের ব্যবস্থা করে না? সিনেমা কর্মচারীদের 
সহযোগে, একাবদ্ধভাবে তাঁরা লেভশী কমাবার, পরলো 'প্রপ্টকে লেভশী থেকে রেহাই 
দেবার দাবি. করতে পারেন। সিনেমা ও ষ্ট;ডিও কমর্ণদের সঞ্চে এঁক্যৰদ্ধ আন্দোলনই 
ঘাংলা ছবির প্রযোজকদের বাঁচার গ্যারা"্ট. বাংলা ছবির ভবিষ্যতের আশা। 
»সৃজন। 


৮৯২৬, 





আফস থেকে বাঁড় এসেও ছেলেদের সঙ্গ 
-দেবার, তাদের দুটো আবদার শোনার মত 


ফুরসুং করে উঠতে পারেন না। নানা 
য্লকমের ট্রিক শট, এনিমেটেড কার্টুন, 
আঁকা ছাঁবর সঙ্গে নাচ, গান এবং মজাদার 


আরো প্রসারিত এবং সুখদর্শন হয়েছে। 












দীপক গঢপ্ত পাঁরচালিত 'মহাবিপ্পবী অর বি্দ' ছাঁবতে রবীন ব্যানাজর্শ ও দিলীপ 
- রায়। 


গণনাট্য উৎসব 


ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের 'সাম্প্রতিঝা 
শাখার পাঁচদিনব্যাপী উৎসব দমদম 
অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঠা ও ওই 
মে ঘৃঘুডাষ্গা বাণী মন্দিরের গঠে এবং 
১০, ১১, ১২ই মে সি*থি পেরারাবাগান 
মাঠে অনুষ্ঠিত এই উৎসব গো্ক ও 
সামাজাবাদাররোধশী দিবস. গণনাউ। দিবস 
রবীন্দ্রনাথ ও ' সাম্রাজ্যবাদাবরোধা দিবস, 
গো্ক ও শ্রামিক সংহতি দিবস গ্রভতি 
নামে চিহিত 'ছিল। এই দনগ-লির 
সঙ্গাত রক্ষা করে তাংপর্যপূর্ণ বন্ধুতার 





বিমল ভৌমিক ও নারায়ণ চক্ৰত পার চালিত ““দিবারাত্রির কাব্য” (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) 


পাঁচাদনের উৎসবে অঁভনা'ঁত নাটক- 
গলির মধ্যে চারণ-সাহিতাচক্রের “সমুদ্রের 
কছ্যা’: অগ্রণী শিল্পী সংস্থার শভয়েত- 


নামের চিঠ'; সাম্প্রাতক-এর 'মে দিবস! ; 


‘দেশে-দেশে’; স'ঁমান্তক-এর 'জুলিয়াস 
ফুচিক': লেকায়াতক-এর' ‘নবতরঙ্গ' ; 
কলাকার-এর 'বেইমানের মা’ (গাোর্ক'র 
গল্পের নাটার্‌পপ) এবং 'খুন্তর অন্তরালে’ ; 
সাংকোঁতক-এর "ঘৃণা"; ইসরা-র 'বহুরূপণী* 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ৷ 

এই অঙ্গে ছিল 'বিভিল্র শাখার গণ- 
গশীত-আলেখা, বাউলগান এবং পানু 
সাল্মালের বালে নাচ। পাঁচদনে হ জার 
হাজা'ন নরনারী, এই উৎসবে উপস্থিত 


"লাল 
দর্গ পরে ‘নমোষন্ন্র 


ঈ্পপাতি দর্গাপুর মিশ্র ইস্পাত 
সংগঠনশীর প্প্যাজনায় সংগঠনীীর ম্স্তাঙ্গনে 
শ্রীগঞ্গা্পদ বস; রচিত “নমোষন্তর” নাটকাঁট 
গাভিনয় উপল্ভাগা হয়েছিল। বিভিন্ন 
ভূগিকায় ল'প দিয়েছিলেন হশীরক রায়, 
তুষার চ্যাটাজা, তাপস গন, মাণিক 


বসন্ত চৌধ্‌রণী 


২৪শে মে, সন্ধ্যা সাতটায় কাশী ‘বিশ্বনাথ 
মণ্টে। নির্দেশনায়__জ্যেতপ্রকাশ। 


্রাপ্তিক্বীকার £. “চিত্র বাঁক্ষণ' 


{সনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটার (২, 
চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩, 'দাম--৬০ 
পয়সা) মাসিক মুখপাত্র শঁচন্রবীক্ষণ'-এর 
এপ্রিল সংখ্যা আমরা পেয়োছ।- - প্রথমে 
উল্লেখযোগ্য এই সংখ্যার: প্রচ্ছদপটাঁট 
সুন্দর প্রবন্ধগাীলর মধ্যে ফালকে সম্পর্কে 
লেখাটি তথাপূর্ণ, সিনেমা উৎসাহশীদের 
জানা উচিত। লানোতে চন্র-নাট্যাংশ, 
বাস্তবতাবোধ ও জার্মান ছাঁব সম্পর্কে 
প্রবন্ধ ইত্যাঁদ এবং চিঠিপত্র 'বিভাগাঁট 
কৌতৃহলোদ্দীপক। পাত্রকাঁটর বন্তব্যে 
প্রগাতির সুর তাব বৈশিষ্ট্য ঘোষণা করেছে। 


৩১২৮ 


লৰ 


“রাগ অনুরাগ" ছাঁবর শ;ভ মহরত 


শত ১০ই মে সকাল সাড়ে এপ্টীয় 
‘ফিল্ম ল্যাবরেটরশজ এ, এন, ব্যানাজশী' ও 
জি. ব্যানাজর্ প্রযোজত এন, বি প্রোডাক” 
সন্সের প্রথম “নিবেদন “রাগ অনুরাগ* 
ছবির শুভ মহরৎ অনাষ্ঠিত হয়েছে। 
মহরত অনুষ্ঠানের পর ছাবটির জনে? 
চারখাঁন গান রেকর্ড করা হয়েছে। 
িমাংশু বিশ্বাস ছবিটির সরকার । 
সংগীত পাঁরচালনার ক্ষেতে শ্রীবশ্বাসের 
এই প্রথম পদল্চেপে। তিমাংশুবাবর অন- 
বদ্য সরে চারখানি গানে কণ্ঠদান করেন 
ছেন-_মালবেন্দ্র গখাজর, বনশ্রী সেনগৃপ্ত 
ও চল্দ্রাণী মৃখাজরঁ। নবাগত গশীতকার 
লক্ষযরীকাল্ত রায় ছবিটির গানগুলি গিলখে- 
ছেন। সঙ্জীতবহূল ও প্রণয়মূখর এই 
ছ'বাটর কাহিনশ ও চন্ললাটা রচনা করে” 
ছেন-_পাঁরচালক 'দলপ বসু। এ মাসের 
শেষ সপ্তাহ থেকে ছাঁবাঁটর নিয়মিত চিন্র- 
গ্রহণ শুরু হবে) 





নল ল যাক” লজ 


ঘবীন্র (মলাৱ পক্ষকাশ- 
ব্যাপী অনুষ্ঠান 
গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্ু-কাননে 


‘রবাঁন্দ্র মেলা'র উদ্বোধন করলেন কল- 
গ্কাতা [িশ্বাবদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ 


সত্যেন্দ্রনাথ সেন। বাগেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র আব:ত্তি 
করলেন এবং জনপ্রিয় শিল্পা শ্রীঅশোক- 
তরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সহাশচ্পিবনন্দ 
রবীন্দ্রসংগীত পারবেশন করে এক ভাব- 
গম্ভীর পাঁরবেশ সৃষ্টি করলেন। শেষে 
কিংশবক কতৃক "তুর" ন্তনাট্য 
পাঁরবোশত হয়।. পাঁরচালনা করেন বাণা 
ঠাকুর। নৃত্য পরিচালনা করেন আসত 
চদ্রোগাধ্যায়। ২৬শে বৈশাখ হীণডয়ান 
{মিউজিক এণ্ড আর্ট কলেজের ছাত্র- 
ছাত্রীরা সমবেত রবীন্দ্রসংগতের মাধ্যমে 
২য় আঁধবেশনের উদ্বোধন করেন। 
এ-ছাড়াও একক সংগীতে কাঁণকা বন্দ্যোঃ, 
অরবিন্দ বিশ্বাস, গোরা সর্বাঁধকারী ও 
কৃষ্ণা বস্‌ অংশগ্রহণ করেন। পাঁরশেষে 
আনন্দলোক কর্তৃক “দবব্বাদ্ধ” নাটকাভি- 
ময় হয়। নাটার্‌প দেন_চিন্ত ঘোষাল। 
২৭শে বৈশাখ সরাবিতান সংগীত £বদ্যা- 
লয়ের কৃশাঁলবন্দ সমবেত সংগশতের 
মধ্য দিয়ে ৩য় আঁধবেশনের উদ্বোধন 
করেন। পরে একক সংগণতে সমরেশ 
বায়, শ্রীর্পণা ভটাচার্য, পার্ণমা চট্রোঃ ও 


লাপ্তাহিক বস্‌মতশী 

সুমৰা মুখোপাধ/র অংশ গ্রহণ করেন॥ 
তারপর দাক্ষণ পাঁরষদ সুব্রত সেনের 
নিদেশনায় “গোরা” নাটকের সু-আভনয় 
করেন। শাঁনবার ২৮শে বৈশাখ গণীতি- 
বাঁথির কুশালবৃন্দের সমবেত সঞ্গীতের 
মাধ্যমে রবীন্দ্র মেলার ৪র্থ অধিবেশনের 
সূচনা হয়। যল্তরসংগীতে বাঁশরী মিত্র 
ও সম্প্রদায় বেশ পরিচ্ছন্ন রুচির পারিচয় 
দেন। একক রবীন্দ্রংগীতে “দ্বিজেন 
মুখোপাধ্যায়, ঝতু গুহ, সুজাতা সেন ও 


শ্যামল মিত্র অংশ গ্রহণ করেন। রাধাকান্ত 
নন্দী শ্যামল মিত্রের গানে খোল ও তবলা 





সকাল টায় শিশু উৎসবের দ্বারা 
অন্ষ্ঠানের ৫ম অধিবেশনের আরম্ভ। 
এককসংগাীঁত, আবাত্ত, তবলা লহরা ও 
সপ্তডিঙার শিল্পিবন্দ “নটর পূজা” 


নত্যনাট্য পারবেশন কার। 
আধবেশন “+আমশাবরী"র স 
দিয়ে আরম্ভ হয়। একক 
সেন, চিন্রলেখা চৌধুরী, লিপিক 
ও আসত দে অংশ গ্রহণ করেন 





নিবেদিতা সমরপে শংকর (প্রসাদ স্‌ৃ 
আলোচনা করেন--পরে রাঁবচক্র-এর কলা- 
কুশালব্‌ন্দ নিবেদিতা গ'ঁতি-আলেখা 
পারবেশন করার পর গণনাটা 
সঞ্ঘের  “প্রান্তক” শাখা কর্তৃক 
“নীলদর্পণ"” নাটকের আভিনয়ের 


মাধ্যমে আধবেশন সমাপ্ত হয়। নাকাটি 
পাঁরচালনা করেন জ্ঞানেশ মুখোপাধায়। 
৩০শে বৈশাখ শৈলেন্দ্র স্মৃতি সংগত 
বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রদের সমবেত গানের 
মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। 
পরে অধ্/ সেন, পূর্বা সিংহ, বূলবৃল 
সেন ও অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় একক সংগঈত 
পারবেশন করেন। সিল মিত্রের 
সংগীত পরিবেশনের পর থিয়েটার 
ইউনিটের সভা/সভ্যাবৃন্দ “বিবাহ বিভ্রাট” 
নাটকের অভিনয় করেন। পরিচালনা 
করেন শেখর চট্টোপাধ্যায় । ৩১শে বৈশাখ 
“গান্ধবাঁ” শিজ্পিগোষ্ঠর সমবেত সংগত 
দিয়ে ৭ম অধিবেশনের সূচনা হয়। একক 
সংগীতে শৈলেন ম্ুখোঃ, ধীরেন বসু, 
বাণাঁ ঠাকুর ও চিন্ত বসুমাজিক অংশ গ্রহ 
করেন। শ্রীমণ্ণ কর্তক অজিত বন্দে 


বল- 











পাধ্যায় পাঁরচালিত “বিন্দুর ছেলে” নাটক 


একক সংগীতে সৃচিত্রা 


সংগীতে খাত্বক 


উপভোগ্য হয়েছিল। 
গোষ্ঠী অংশ গ্রহণ করেন। 


সন্তোষ ঘোষ, কাব নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঞ্গো- 
পাধ্যায় ও শ্রীমতী নন্দী "রবীন্দ্রনাথ 
আমাকে প্রভাবত করে ক না” এই 
বিষয়ে আলোচনা করেন। শেষে দিল্লী 
থেকে আগত সব্যসাচী গুপ্ত ও সম্প্রদায় 


রবীন্দ্রসংগীত পাঁরবেশন করেন। তাঁদের 
দরদী কণ্ঠের গ্যানগীল খুবই সখশ্রাব্য 
হয়োছিল এবং একক সংগীঁতেও তাঁদের 
গানগ্ীল বিশেষ প্রসংশার দাঁব রাখে। 
“শ্যামা” ন্‌ত্ঞনাচায 

১১ই মে সন্ধ্যা ৭টায় রখন্দ সরোবর 
স্টোডয়াম হলে সুাংহাতর কাংসারক 
উৎসব উপলক্ষে নৃত্যাবদ নীরেন্দ্রনাথ 
সেনগুপ্তের পারচালনায় ভারতঈর নৃত্য, 
কলা মন্দিরের ছাত্রীদের দ্বারা “শ্যামা” 
নৃতানাট্য- ও নৃত্য বাচন্রা অনযা্ত হয়। 
কথাকলি রীতিতে বিশ্বপ্রণামে শুভ্রা 


বিন্ধাই অংশ গ্রহণ করে। “শ্যামা” নত্য 
নাটো অংশ গ্রহণ করে শুরা সেনগুপ্তা, 
সুতা দত্ত, পাপাঁড় বোস ও শেলী দাস, 
নান্দিতা চক্রবতাঁ”, শুভ্রা গাঙ্গুলী ও 
সৃচারতা ঘোষ । সঙ্গীত পাঁরচালনা করেন 
বিপৃল ঘোষ। 

সোভিয়েট স[রাশিল্পীদ্বয়ের 

অন্ষ্ঠান 

দম্প্রাত রবীন্দ্র সদনে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের প্রচার দপ্তরের ব্যবস্থাপনায়: 
দুইজন বিখ্যাত সোভিয়েট স্;রূশল্পীর 
অনুষ্ঠান হয়েছে। এই অনুষ্ঠানাট শহরের 
সঞাঈতরাঁসকদের কাছে খুবই আকর্ষণণয় 
ছিল, কিন্তু ঠিকভাবে সংবাদ পারবশনের 
দোষে বা অন্য কোন কারণে উপস্থিত 
শ্রোতার সংখ্যা আশানুরূপ ছিল না। 

এই দুইজন শিল্পী ছিলেন পিয়ানো- 
বাদক ভেলেনাটন বেলচেঙ্কো এবং বেহালা- 
বাদক ইগোর ফ্রোলভ। সুদর্শন যুবক 
বেলচেণঞ্কো ফরাসী দেশে অনুষ্ঠিত অণ্টম 
আন্তর্জাতিক সঙ্গীত উৎসবে বোগদান 
করে [বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। বয়সে 
তরুণ হলেও পয়ানোর উপর দখলে {তানি 
অসাধারণ দক্ষতার পাঁরচয় দিয়ে কলকাতার 
শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন। 

ইগোর ফ্রোলভ ১৯৬০ সালে মস্কো 
কনজারভেটার থেকে স্নাতক হয়েছেন। 
তানি ডোঁভড় অসভ্রেচের কাছে শিক্ষা গ্রহণ 
করেছেন এবং রোমান্টিক সুর বোজনার 
জন্য প্রাসাদ্ধ লাভ করেছেন। তান 
প্রকেদিয়েভের সনেটী_৭, বেকের এডাঁগিও 
ও প্রেসটো, 'লিজং-এর ফানেরেইীল এবং 
চমংকৃত করেছেন। কয়েকবার [তান 
ভেলেনাটনের পিয়ানোর সঙ্গে বেহালায় 
সহযোগিতা করে দ্বৈত সঙ্গীতে অসাধারণ 
সুর পাঁরবেশন করেছেন। দ্বৈত সঙ্গীতে 
--ভিটাল-_ছাদোনা, প্রকোফিয়েভের ডান্স 
ও মার্চ এবং সেন্ট-সেইনসের ইনস্টরো- 
ডাকশন এবং রশ্ডো কাঁপ্রাশয়োসো বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য। 



















































১ জলি বাহিনার চরিত্র সম্পকে যে 


রর জন্যে তাকে সম্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
. ঈমাজীবরোধাদের সঙ্গে পূলিশের দহরম- 
মহরম সম্পর্কে তিনি যে কথা বলেছেন, 
তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। মধ্যমগ্রামবাসন 
[হিসেবে আঁম হাড়ে হাড়ে বুঝেছি সমাজ- 
রাধীদের কেন দমন করা যায় না, কেন 
দমন করা হয় না, এবং কিভাবে অভিযোগ- 
কারীকেই সমাজবিরোধা বানাবার জঘন্য 
ফারসাঁজ চলে। 
মধমগ্রামের বাঁঙ্কম পঙ্প ও বসুনগর 
এলাকায় কয়েকাট দুবস্তের বাস। বারাসত 
প্যালশ এদের সব খবর জানে--এদের 
মধ্যে আছে কলকাতা প্যালশের কম'চ রা, 
মিলিটারী চাকরি থেকে পালিয়ে আসার 
দরুণ 'ফেরার-আসামী (পুলিশ নাকি এর 
পাত্তা করতে পাচ্ছে না--যাঁদও বহু সময়ে 
একে কালীবাড়ির সামনে সোদপুর রোডে 
ধারাসত থানার জনৈক কমচারী সহ 
অনেকের সঙ্গে আড্ডা মারতে দেখা যায়), 
সাম্প্রদা।য়ক দ্গায় জেলখাটা এল আই সি 
কর্মচারা। সম্প্রাত মধ্যমগ্রামে যে সব 
hele ও কাষকলাপ অন্যাষ্ঠত হয়েছে, 
প্রা অঙ্গে এদের সক্রিয় যোগা- 
যোগ আছে। কিন্তু পুলিশ জেনে- 
শুনে নির্বিকার। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, 
দেব টাকা-পয়সা খেয়ে পুলিশ নিরীহ, 
, শান্তিপ্রিয় মানুষের ওপর ১৪৪ ধারা 
করায়। (এরুপ একটি ঘটনার 
রণ বারাসত কোর্টে অনুসন্ধান 
করলে জানা যাবে) এমন কি পাঁলশের 
গুরুতর অভিযোগ আনয়নকারাঁদের পি 
ডি এ্যাক্টে গ্রেপ্তার করার হুমকি 
দেয়। জানি না, আই জি 
দাহেব এসব খবর রাখেন কি না। 
যা হোক, সমরবাবুকে ধন্যবাদ, তিনি 
দাহসের সঙ্গে পুলিশের ঘণ্য চরিত্র 





্ জার ঃ 


সম্পাকাকে-তাঁর নিভর্ঁক সম্পাদনার 
বিমলচন্দ্র চৌধুরশ 
মধ্যমগ্রাম 

EY 


স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ মন্তব্য করেছেন, তার 


ধন্যবাদ জানাই। স্রকারণ খাদ্যসংগ্রহোগী 
নামে গ্রামে গ্রামে মধ্যবিত্ত কৃষকসমাজের 
গৃহে যে বার হাঙ্গামা চলছে, তার 
কাহিনী তথাকথিত জাত+য়তাবাদশ 
পন্রিকাগ্ল প্রকাশ করে না। 
খাদাসংগ্রহের নামে যে বর্বর ও অকথ্য 
অত্যাচার চলছে, তার নিন্দা করা দূরে 
থাক" শ্রীধরমবীরের ধর্মরাজ্যের জয়গানে 
ওদের উৎসাহের অন্ত নেই। সারা 
পশ্চিমবঙ্গে এমন একজনও নেতা পাওয়া 
যাচ্ছে না, যান এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
রুখে দাঁড়াতে পারেন। গ্রামের মানুষকে 
নিষ্পেষিত করে শহরের মানুষকে খাদ্য 
জোগাবার এই রাষ্ট্রশীত পৃথিবীর কোন 
সভ্য দেশে চাল; আছে বলে জানা নেই। 
শহরের মানুষ খাবে চাল ও গম, আর 
গ্রামের মানুষের ভাগ্যে জ্‌টছে ভুট্টা ও 
মাইলো। আংশিক রেশন ব্যবস্থা যে 
একটি বিরাট ধাস্পা-সে কথা ভু্তভোগণী- 
মারেই ভাল করেই বোঝেন। গ্রামের 
মানুষের কায়িক শ্রমে যে অন্ন উৎপাদিত 
হয়, তা ভোগ করার আঁধকার তাদের 
নেই। পল্লীর শতকরা নব্বুইটি পরিবার 
ছোলা, মুগ, ভুট্টা ইত্যাদি খেয়ে কোন- 
রকমে ধবকছে। আর এই অবাস্তব খাদ্য- 
নাতির জয়গানে সরকারী ও বেসরকারী 
ধন্তের উদ্যমের অন্ত নেই। গ্রামের 
কৃষকেরা বলছে, “আর চাষবাস করে কি 
হবে? আমরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হতে 
পারতাম, তবে এ বছর চাষবাস একদম 
বন্ধ- করে দিতাম, নিজেরাও মরতাম, আর 
শহরের বাবৃদেরও মারতাম।” যারা বড় 
বড় জোতদার_বেনামীতে বহু জাম 
রেখেছেন, তাঁদের কেশস্পর্শ করার সাধ্য 
রাজ্যপালের নেই, কারণ তাঁদের রক্ষা 
করছে আইন ও মহামান্য আদালত৷ ডি এম 
দের মধ্যেও একজন নিভশীক পুরুষ খংজে 
পাওয়া যাবে না, যিনি এই অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন। 


. কারণ বাংলার মানুষের জন্য তাঁর কোন 


দেওয়ার দায়িত্ব যে কোন সর পাল: 


সাহস কারও নেই। যে কাঁথি স্বাধীনতা 
সংগ্রামের পুরোভাগে ছিল, সেই কা্ির 
মানুষের মুখের গ্রাম স্বাধীন সরকার 
আইনের বলে কেড়ে নিতে চাইছে। একা 
কাঁথর মানুষ ভুলবে না। ছি'টেফোটা 
করার দুঃসাহস রাজাপালের পক্ষে স্ম্ভব$ 







বর্গেরও কি সহানুভূতি ও সসবেদনার 


লেশমান্ব নেই। 










শবজয় উল্লাসে মাতোয়ঞ্জ। মেহপবাগান 

ক্লাবের সমর্থকদের অন। কাপ জেতার পর 

দলনায়ক গ্দর্বক্ম সিংকে কাঁধে নিয়ে 

গিজয় আঁভনন্দন জানাতে দেখা যাচ্ছে 
ক্লাব সমর্থকদের * 


ভা 


এ]ংত। দেশে বাঙাল। খেলোয়াড় নেই 


টি সা সর জা কাদে Lg a Since ডা জা Bata বা রা giles: 
দাঁড়! বড় হাঁক খেলার জার কলকাতা ময়দানে এ বছর আর বসবে না। এখনো যা বাকী তা হলো এঁ ছোটখাঢো 


এবারের মতো! 
বাইটন কাপের ফাইন্যাল খেলাটি এবারও ছলো কলকাতার দি দলের মধ্যে লীমাবস্ধ। ভিলাই চ্টাঁজকে হারয়ে 
মোহনবাগান উঠেছিলো ফ্ষাইন্যালে আর অন্যাদক দিয়ে বি এন আর উঠলো ইস্টবেঞ্গলকে হারিয়ে দিয়ে। আর বাইটন কাপের শেষ 
হেলায় মোহনবাথান এক গেলে ঠজতে কাপ তুললো ঘরে। 
স্পা নী te wats tated আর মোহনবাথ্যন হলো রানার্ঁ আপ। (ঁ্কুন্তু 
লৈ | ত তন বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান বব এন আর দলের ভাগ্যটা এবার নিতান্তই খারাপ । ল'ঁগের খেলায় তারা পড়েছিলো পাঁছয়ে 
জার শগল্ডের ফাইন্যাল খেলাতেও তারা এ'টে উঠতে পারলো না মোহনবাগানের সংগে। 
বাইটন কাপ ফাইন্যালের শেষে সেদ্ধিনকার সভাপতি কলকাতার মেয়র শ্রীগো'বিন্দচন্দ্র দে তাঁর বন্তৃতায় বলেন যে, ভারত 
হাঁক খেলায় শীবশব শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করলেও বর্তমানে খেলার গানের যথেষ্ট অবনত ঘটেছে। তাই হাঁক খেজাকে শসার আর 
কলকাতার মধ্যে সশমাবদ্ধ রাখলে চলবে না_ গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে হবে এই খেলা। এ বিষয়ে শ্রীদে বি এইচ-এর দষ্উও 
নাকর্ষণ করতে চেয়োছিলেন তাঁর সেঁদনকার বন্তৃতায়। পরিশেষে চিনি বলেছেন যে কলকাতার কোন একটি পার্কে যাতে সারা বছর 
ধরে হাঁক খেলা এবং তার প্র্যাকাটিশ করা ঘেতে পারে-_তার ব্যবস্থা করে দেবেন। 
বব "লা, ধক ওর, উতর জন্যে বার চোর আহার ও দাই দলে সিতত। হয়তো ঠিক কথাই 
বলেছেন ভিনি। গ্রামে গ্রামান্তরে হকি খেলার প্রসার না ঘটাতে পারলে সাধারণ ক্রীড়া উৎসাহণীদের কাছে হাঁক খেলা যেমন 
চনাপ্রয় হবে লা, তেমনি হবে না হাঁক খেলার এতটরকুও উন্নতি। ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলা, আর জালিস্পিক প্রাভিযোগতার একমাত্র ভরসা 
এই হকি বাংলা দেশে একেবারেই উপেক্ষিত! 
বোঁশ দূরে যাবার দরকার লেই। জাতটীয় হাঁক গ্রতিযোশ্বিতায় ৰাংলা দলের দিকে তাকালেই এ কথার যৌন্তকতা প্রমাণিত হয়। 
অতো দূরেই বা যাবার কি দরকার! কলকাতা ময়দানের প্রথম িভাগশীয় দলগ্দলোর খেলোয়াড় তালিক।য় বাঙাল খেলোয়াড় 
সংখ্যার ঁদকে তাকালে সাঁত্যই অবাক হতে হয়। বাইটন কাপ ফাইন্যালে কলকাতা ময়দানে দ;টি সেরা দলের এগারো-এগারো 
ধাইশজন খেলোয়াড়ের মধ্যে একান্ত দু'দলের গোলরক্ষক ছাড়া সবাই ভিন্ন প্রদেশশী খেলোয়াড়। অর্থাৎ দ'দলের এ বাইশজন খেলোয়াড়ের 
মধ্যে আন দজনই ছিলেন বাঙাল’ খেলোয়াড় । এর পরে {ক চপ করে থাকা সম্ভব ? 
গচ ঠিরটাকাল তো এমন ছিলো না। বাঙাল” খেলোয়াড়রা তো হাঁক খেলায় ঠিক এমনভাবে পিছিয়ে পড়েন নি! তখন 
শষ; কলকাতার দলগুলোতেই নয় জর্বভারতীয় দলে, আঁলাম্পক দলেও দ্-একজন বাঙালী খেলোয়াড়কে দেখা যেতো। 
(কন্তু ্রা্চর মোহে বড় বড় রূৰ-কর্তৃপক্ষরা একের পর এক ভিন্ন পরদেশী নামী খেলোয়াড় এনে দল ভরে ফেলতে শর, করলেন। 
বাঙাল" খেলোয়াড়দের আর ঠাঁই হলো না দলে হয়তো বা শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে তাঁরা একই; কমই ছিলেন তব; ভাঁদের খেলার 


মং দেশে হক খেলায় বুঙান খেলোয়াড়দের পিছিয়ে পড়ার এইটাই বোধহয় র্্ণন্তিক কারণ ৪৯ 1 সঃ 


৪৪৬০. — dit ০১৩২ 


ক আ শী 


ক 


_ ছচারটে খেলা । সৃতরাং বলা যেতে পারে যে কলকাতা ময়দানের সংক্ষিপ্ত এবং পরম উপেক্ষিত হাঁক মরশম শেষ হয়ে গেলো 


bs 


বাটন কাপ লাত 


এই বছরের বাইটন কাপ ফাইন্যালে 
ফলকাতা ময়দানের অন্যতন শ্রেঠ দল 
মোহনবাগান এক গোলে ব এন আরকে 
হাঁৰৰে |দদয়ে ছ'বার কাপ বিজয়ের 





বেশ? বুডলে 
ধাইটন কাপ ফাইন্যালে একমাত্র গোরটি 
দিয়েছেন। 


সম্মান অর্জন করলো। শুধু তাই নয়! 
এই মরশমে মোহনবাগানকে একটি 
খেলাতেও পরাজয় স্বীকার করতে হর নি। 
এ বছরের লীগের খেলায় তারা হয়েছে 
অপরাজিত রানার্স আপ। আর বাইটন 
কাপের খেলার তো প্রশ্নই ওঠে না! 
মোহনবাগান এ বছর বেশ সহজ- 
ভাবেই ফাইন্যাল পর্যন্ত উঠে এসেহল। 
তৃতীয় রাউন্ডের প্রথম খেলায় মোহনবাগান 
আর্মোনয়ান্সকে দৃ' গোলে, কোয়ার্টার 
ফাইন্যালে নাগপ্ুরকে ৩-০ গোলে, 
সেমিফাইন্যালে fভিলাই স্টিলকে প্র্যাপ্টকে 
২--০ গোলে আর ফাইন্যালে ‘বব এন 
আরকে ১--০ গোলে পরাজিত করে 
এবারের বাইটন কাপ লাভ করে। 
ফাইন্যাল খেলার ধারা অন্যায়ণ 
মোহনবাগানের হয়তো আরো বোঁশ গোলে 
জেতা উচিত ছিলো। কিন্তু গোলের 
মুখে আক্ৰমণ ভাগের খেলোয়াড়দের 
ব্যর্থতার জন্যে মোহনবাগান আরো বোশ 
গোল করতে পারে নি। তবে সাতাশ 
মিনিটের সময় খেলার একমাত্র গোলটি 
করে মোহনবাগান এগিয়ে যায়। 
রহমানের কাছ থেকে বল 
পেয়ে গোবিন্দ গোল করতে উদ্যত হলে 
সোলম বেগ লং কর্নার করে তাকে প্রাতি- 
হত করেন। এই লং কর্নার থেকে বল পেয়ে 


যেন 
বসোঁছল আনন্দের হাট। সমবেত সমর্থক- 
দের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে 
ময়দানের আকাশ বাতাস। বাজী আর 





গত ঘোল বছরের বিজগ্ী 
দ্জ 

১৯৫২-_ মোহনবাগান; ১৯৫৩-৫৪ 
টাটা স্পোর্টস বম্বে; ১৯৫৫. 
ইউ পি ও ওয়েস্টার্ন রেজ-_ফৃপ্ম; 
১৯৫৬-_সাভিসেস হকেটস; ১৯৫৭-__ 
ইস্টবেঞ্গল; ১৯৫৮ মোহনবাগান; 
১৯৫৯-_কোর অফ হাঁঞ্জিনিয়ার্স কিক; 
১৯৬০- মোহনবাগান; ১৯৬১-_সেশ্ট্রাল 
রেল; ১৯৬২-_ইস্টবেজ্গজ; ১৯৬৩-_ 
সেন্ট্রাল রেল; ১৯৬৪-_মোহনবাগান + 


ইস্টবেঙ্গল-_ যুগ্ম ; 


কাঁসর-ঘণ্টার শব্দে আকাশ বাতাস হয়ে 
ওঠে মখারত। সেই উৎসব মুখর পাঁর- 
বেশে মোহনবাগান দলের প্রান্তন এবং 
এককালের আলম্পিক খেলোয়াড় শ্রীকেশব 
দত্ত রলাব পতাকা উত্তোলন করেন। 





মেক্সিকো লি 
ভারতীয় দু 


দাক্ষণ আফ্রিকাকে প্র তষোগতা খেকে 
বাদ দেওয়ায় মৌক্সকো অলিম্পিকর 
ওপর থেকে কেটে গেছে সংশরের কালো 
ছায়।। ভারত অহ অন্যান্য দেশজ 
তাই আলম্পিকে যোগদানের প্রস্তুত 
চালাচ্ছে। 


এখনো পর্যন্ত মোটামুটিভাবে ঠিক 
হয়েছে যে, মোক্সকো অলিম্পিকে ভারত 
এবার ৪৩ জন সদস্যবিশিষ্ট একট দল 


পার্ঠাবে। অলিম্পিক প্রীতযোগিতার হকি, 


আলিম্পক হকি প্রাতযোগতায় 
ভারতীয় দল এবারও স্বর্ণপদক বিজারের 
আশা রাখে। অই ভারতীয় অলিম্পিক 
দল গঠনের জন্যে হকি খেলোয়াড়দের 
অনুশীলন শিবিরের ব্যবস্থাও করা 
হয়েছে। প্রাশক্ষণের পর ১৮ জন খেলো- 
য়াড় নিয়ে ভারতীয় হকি দল গঠন করা 
হবে। তা ছাড়া ভারতীয় অলিম্পিক হাক 
দলে থাকবেন একজন ম্যানেজার আর 
একজন কোচ! 

হকির পর ভারতীয় দল কিছুটা 
আশা পোষণ করে কুস্তিতে ! কুস্তি আর 





বাইটন কাপ বিজয় দল 


মরশ্যমের অপরাজিত দল 
হারিয়ে দিয়েছে বি এন 


মোহনবাগান বাইন কাপ ফাইন্যালে এক গোলে 
আর-কে। ছাৰতে বাইউন কাপ জেতার পর মোহনবাগান 


দলের খেলোয়াড়দের দেখা যাচ্ছে) 


mk ০৪ ০৮ 





৮১ 
রি বারে ভারতের ভাগ্যে 
চট আহ পদক জুটলেও জটতে 
= গ্রারে। তাই কুস্তি দলে ছ'জন মল্লবীর 
. ছাগ্জাও থাকবেন একজন কর্মকর্তা আর 
. ভারোত্তোলন {বিভাগে থাকবেন একজন 
ভারোক্রোলক আর একজন কর্মকর্তা । 
2 এ্যাথলোঁটকসে ভারতায় এ্যাথলেটদের 
₹_ সুবিধে করার সম্ভাবনা খুবই কম। তবু 
_ ভারতাঁয় এ্যাথলোটকস দলে থাকবেন 
আট জন সদস্য। আর তাঁদের সুখ- 
চ্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখার জন্যে 
[কল একজন কর্ম কত। 
মোক্সিকো অলিম্পিকে ভারতের একটি 


টিং দলও যাবে। কিন্তু এই দলে 


_. সুটার থাকবেন মাত্র দু'জন আর তাঁদের 
সহযোগিতা করার জন্যে থাকবেন একজন 


__ মেকানিক। 


ভব কি বব 
/ |] 


রি... 


ফুটবলে ভারত এবার আঁলাম্পক 
শা গণক ন! 


বধ নতুন নিয়ম 


- 


poe 
স্পা 
ক 


রর এ বছর থেকে কলকাতার ফ্‌টবল 
রর  খেলাগুলোতে কতকগুলো নতুন নিয়ম 
ই চালু করা হবে। অবশ্য এই নতুন নিরম- 


গুলোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আন্তঞ্জণতিক 


_রেফারী এযাসোসিয়েশন আর এ নিয়ম- 
গুলোকে চাল করার জন্যে নির্দেশ 





১.  শ্লীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের 
ধহ গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া 
_ আত্মোংসগ' কাঁরয়াছেন। সেই সকল অমর 





ক্যাঁসয়াস ক্লে 


জেলে ঘাবার জাগে আবার লড়তে চেয়ে 

বাজার গরম করেছেন। সৈন্যবাহনশীতে 

ষোগ দেন নি বলে ক্লে-কে যেতে হবে 
জেলে! 


' দিয়েছেন নিখিল ভারত ফুটবল - 


ফেডারেশন। তবে নিয়মগালর মধ্যে দু'টি 
লিয়মের গুরুত্ব খুবই বোশি। 

একাঁট নিয়মে বলা হয়েছে যে, 
খেলার যে কোন সময়েই দু'জন খেলোরাড় 
বদল করা যাবে। তবে বদাঁল খেলোয়াড় 
হিসেবে যাঁরা খেলবেন কিম্বা যাঁদের 


আরামঠারিতশ্মাম্ম 


তুলসাীদাস 
অধ্যাপক 'শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ 


মূল্য-১ম খণ্ড তন টাকা, ২য় খণ্ড তিন টাকা 
সতী প্রাইভেট দে ১৬৬, (াপনাবহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কল-১২ 





গোলরক্ষক আহতও হন, তাহ'লেও আর 
পাঁরবর্তন করা চলবে না। আগে নিয়ম 
ছিলো যে গোলরক্ষক খেলার যে কোন 
সময়ে আর একজন খেলোয়াড় বরাতির 
পর খেলা আরম্ভ হবার আগে পর্যন্ত 
পাঁরবর্তন চলবে। 

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো 
গোলরক্ষকের স্টোপং সম্বন্ধে। বল ধরা 
অবস্থায় অর্থাৎ বল হাতে নিয়ে গোল- 
রক্ষকের ৪ পায়ের বেশি যাবার নিয়ম 
নেই। অবশ্য ৰল মাটিতে ড্রপ ফেলে 
অর্থাৎ বাউন্স করিয়ে (তান আরো ৪ পা 
যেতে পারতেন। কিন্তু এ বছর থেকে 
নতুন নিয়মের ফলে গোলরক্ষক বল 
ৰাউন্স কাঁরয়েও ৪ পায়ের বেশ আর 
যেতে পারবেন না। ৪ স্টেপের মধ্যেই 
তাঁকে বল মস্ত করতে হবে। 

নতুন নিয়মে রেফারীদের ওপর আরো 
বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। পাঁরবর্ত। 
খেলোয়াড়দের 'বরুদ্ধে 
ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার ছাড়াও, 
রেফারাঁরা মাঠের চৌহদ্দির মধ্যে সভা, 
সমর্থক আর দর্শকদের অশালীন আচর 'র 
বিরদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট কা ত: 
পারবেন। 


বর্ম। চ্যাম্পিয়ান 


দশম এশীয় যুব ফুটবল প্রতি- 
যোঁগতায় বর্মী চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ 
করেছে। ফাইন্যাল খেলায় বর্মা ৪--০ 
গোলে মালয়েশিয়াকে হারিয়ে দিয়ে লাভ 
করেছে টুগ্কু আব্দুল রহমান কাপ। এবার 
নিয়ে বর্মা মোট পাঁচবার চ্যাম্প়নশীপ 


দেওয়া হয়েছে। 











বল বদল আর দল গঠনের পালায় মহা- 
সেজান স্পোর্টিং দলের কর্মকর্তাদের 
আন্তারকতাপূর্ণ কর্ম কুশলতা! 

মহামেডান নং তাই সবার আগে 





১৮৮৭ সালে নবাবজাদা আমিন 


ইসলাম প্রতিষ্ঠা করলেন একটা নতুন 
সংগঠন, নাম জ্‌াবল' ক্লাব। কিন্তু এই 
নামত থাকলো না বোঁশ দিন। ক্লাবের 
নাম গেলো পাল্টে। প্রথমে হলো ক্রিসেন্ট 
পরে হাঁমাঁদয়া ক্লার। তরে.১৮৯১ 
শেষ বারের মতো ক্লাবের নাম 
[রবতন করা হলো। নাম হলো মহা- 
মেডান স্পোর্টিং ক্লাব। 
আজকের 'মহামেডান স্পোর্টিংএর 
সেই গোড়াপত্তন) Fat Hebi 
ডিপ থাকলো। আর ১৯০৬ 
ও ১৯০৯ সালে-কুচবিহার কাপ জয় করে 
মহামেডান স্পোর্টিং: কিছুটা প্রতিষ্ঠা 
অজন করলো। 

এর পর মহামেডান স্পোর্টিং-এর 
ইতিহাসে. অন্ধকার ষূগ। গুরয়েশ্টাল 
স্পোর্টিং নামে আর একটা দলের দিকে 












সালে মহামেজান স্পোর্টিং তি 


: খেলার ফাইন্যালে উঠলে।। কিন্তু ফাইন্যালে 
তারা হেরে গেলো পুলিশের কাছে। 











খেলার স্ময়োগ পেয়েই চ্যাস্পয়ান ই 
সেই শুরু! তারপর ৩৫, *৩৬, 
আর '৩৮ সালেও মহামেডান লেগে 
চ্যাম্পিয়ান হলো। "৩৯ সালে সোহম 
মহামেডানের কাছ থেকে ছিনিয়ে 
১৯৪০--৪৯- জালেও মহামেডাজ 2 
লাভ. করল্যে লাগ 
সম্মান! 

কিন্তু ১৯৪২ সালে 
Bi হানি যাওয়ায় লেবানন ' 


ও 






































ঢা আরে _শোচনীীয়। 
পপ 
তারা। কিন্তু হাওড়ার ই আই আর দল 
বাগ আর তার জায়গায় 





০০০০০০০ 


বাজী মাং 

লণ্ডন থেকে রয়টার খবর দিচ্ছেন 
যে গত মরশ;মে ফুটবল পুল থেকে 
ফ্রেডারক হোয়াইট নামে উনষাট 
বছরের একজন কৃষক ৮৩,৪৯১ স্টার্লং 
অর্থাৎ ১৫,০২,৮৩৮ টাকা লাভ 
করেছেন। মিঃ হোয়াইট অবশ্য একাই 
এ টাকাটা পাবেন না। তাঁর ছেলে 
খএ্যালানের একজন গোয়ালা মিঃ 
রাইস আর মগ্যন-ও ব্যবসায়? মিঃ 
স্ট্যান ফ্রেসারও এ টাকার ভাগখদার। 


উদ ৩১১ উই ইউ ৪৯৬ উই 





জের ল্যান্স শিবসের নাম বোধহয় 
প্রাথমের দিকেই বলতে হবে। বলতে 
হবে এই কারণে যে বস আজ কারো 
থেকে কোন অংশেই কম যান না। বরণ 
_ িপৃণতার দিক দিয়ে তান বোধহয় 
সবার ওপরে! 
তাই এক কথায় বলা যায়, গিবস 
বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অফ স্পিন বোলার। 
_... গবসের খেলা দেখার সুযোগ হয়েছে: 
আমার বেশ কয়েকবার। 
থেকেও দেখেছি তাঁকে! ' 
ও কিন্তু যতো দেখেছি অবাক হয়োঁছ : 
ততো বোশ। অবাক হবো নাই না কেন? : 
ছিপাঁছপে, রোগা, লম্বাটে এ মানুষটা যে 
বিনয়ের অবতার! কিন্তু বল হাতে নিয়ে 
 ব্যাটসমানের মুখোমুখি দাঁড়ালে সে বিনয় 
২» মৃহুতের মধ্যে হারিয়ে যায়, আর সেখানে 
_ এসে হাজির হয় কি অভাবনীয় এক 
রপমার্ত। রণং দোহ ভাব...! 
.. দ্-চার পা ছুটে এসে আলতো করে 
বস ছুড়ে দেন বলগ্‌লো। কিন্তু সে 
 ধলে যে কি যাদ থাকে কে জানে! 
 হব্যাটসম্যান যদ একট; অসাবধান হন 
তাহলে আর দেখতে হবে না। সব শেষ ! 
 মৃহূর্তের মধ্যে সব কিছ যাবে ওলোট- 
পালোট হয়ে। হয়তো বা উইকেট যাবে 
.. ভেঙে না হয় তো ব্যাটসম্যানের ব্যাট ছ:য়ে 
কোন ফিল্ডসম্যানের সতর্ক হাতের মধো 
গিয়ে স্থান নেবে সেই বলটি! 
_... গিবসকে ব্যাটসম্যানরা ভয় করেন! 
ই. খুবই ভয় করেন। কারণ মাঝে মাঝে 
_. গবস যে সব অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটান, 
_ যে সব অকল্পনীয় কাণ্ডের নায়ক হয়ে 
' বসেন তার তুলনা মেলা ভার। তাই 
_ গগবসকে তাঁর দলের অধিনায়ক যতো 
__ অবিশ্বাস করেন তাঁর বিরদ্ধে যে সব 
ব্যাটসম্যানরা খেলতে নামেন। কারণ তাঁরা 
t &: & 


খখব কাছ 


আল 5 ৯ বস 
| |] 


৮ 


্ ট 
দাঁত, বস্দমতা প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে 


উদাহরণ চাই? তাও দিতে পার! 
.*" এ সেই ১৯৬০ সালের কথা। ড্রাঙ্ক 





গিয়েছিলো অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণে। প্রথম 
দুটি টেস্টে চান্স পান নি গিবস। কিন্তু 
তৃতীয় টেস্টে পেলেন সোনি রামাধীন 


তার কিছু পরেই বল করতে পাঠালেন 
গিবসকে ! 


সম্পাদকা- জয়ন্ত সেন 


৩১৩৬ 





গিবসের প্রথম টেস্ট খেল৷ 
। ১৯৫৭-৫৮ সালে পাকিচ্তানের বির্্ধে। 
সেই শুর! পরের বছর ভারতীয় 


উইকেট! [| 
তাই খেলোয়াড় গিবসের পারচয় নতুন 
করে কিছ? দেবার আছে বলে মনে হয় না। 
কারণ দেশ-বিদেশের প্রায় সমস্ত ক্রিকেট- 
রাঁসকদের 


সাঁতাই 


তাঁর পরিচয় 





৯৬৬, 'বাঁপনাবহারী গাঞ্গুলণ প্ট্রীটস্থ কাঁলকাতা-১২ 


প্রকাশ্ত॥ 
ts 











 প্রকত্রে ১৫ টিকিট ১০২ টাক। এবং ৬০-টিনকিট ৩৬২ টাকা ূ 


z 











উল্লেখযোগ্য যে. গত ১০1১২৬৭ -তাঁরখের বারবাটি রাফলের খেলায় প্রথম পাবস্কার ৯7১৩.০০০, 
পারস্কার ১৩.৭৫০ টাকার দুইটি বড় পারস্কার ওঠে এস পালের নিজস্ব কাউন্টারে বিরুয় জরা 


টি 


২৫।৮।৬৮ তারিখে অনম্ঠতব্য বারবাটি র্যাফলের পগ্রীক্মের ধারা--১৯৬৮% লটারী খেলার ব: 
| জনাই অপেক্ষা করছে কিনা. ৃ 











৩৩-১২৩২ 


‘কুক্মী’--সবাধিক ্বিক্তীত গুঁড়ো অশলা-. বু ঃ টা 
পনের লক্ষ প্যাকেট মাসিক বিক্রয়. 


চে 3 


নে মশলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠাণ 
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গ্রামে যান। কিন্তু গ্রাম থেকে 
গ্রামান্ভবে 'গেলে দু’ চোখে পড়ে কোন্‌ 
দৃশ্য। যাঁরা চিরকাল শহরে থাকেন, তাঁরা 
গ্রামের কোনো দৃশ্যই দেখেন নি। তবে 
চোখে না দেখলেও কাঁবদেব কাঁবতায় 
দেখেছেন। হায়, তা কতটুকুই বা দেখা ? 
গ্রামে আছে পাথর ডাক, ভরা কিংবা 
ক্লান্ত নদী, গাছের ছাযা, চারাদকে ক্ষেত- 
খামার। এ সবের বর্ণমষ বর্ণনা কবিতাতেই 
- ভালো দোনায়।_ আসলে জল্মভূঁমর উপর 
যতোই -দধদ থাক না কেন- একালের 
গশাক্ষত ব্যান্তরাও গ্রামেব দিকে পা বাড়াতে 
সাহস পায না। 

গান্ধীজশ গ্রামে যাবার নির্দেশ দিয়ে 
ছলেন। অন্তত সে আবেদনটুকু বিশেষ- 
ভাবে ছিল তাদের কাছে যারা জনসেবাকেই 
কাবমনোবাক্যে গ্রহণ করেছে। ব্বীন্দ্রনাথ 
পল্লশবাংঙাব সংস্কারের কথা লখেই দাষত্ব 


শেষ কবেন নি। নিজের জামদারীতে 
শিয়ে তান জামদার হন 'ন। প্রজাদের 


ক্ষাছে যে শ্রদ্ধার আসন তান পেয়োছলেন 
তা পাবার কল্পনা কোন্‌ জমিদার কবে 
করতে পেরেছেন? প্রজাদের তান 
তথাকাঁথত প্রজা হিসেবে কোনাদন দেখেন 
[ন। তাবা ছিল তাঁব চোখে মানুষ । 
তান চেযেছলেন তাদের প্রত্যেকের মধ্যে 
মনুষ্যত্বের বকাশ। এই কারণে তাঁর 
রমিদারীর অন্তর্গত গ্রামগাল স্বয়ং" 
নির্ভরশাঁল হতে পেবোছল। শিক্ষা, 
লমবায়। মামলা-মোকদ্দমার নিম্পাত্তর 
প্যাপারে নতুন চিন্তাধারার প্রবোগ 
তদানীন্তন পরাধীন ভারতে কিভাবে 


১ সম্ভব হযোৌছল-_তা ভাবলে আজো 


ধবাস্মত হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ গ্রামে 
চলো" জোব গলায় বলেন ন। তান 
বলোছলেন- সাবা ভারতের দারদ্র মানৃষ- 
যথোচিত ক্ল শিক্ষিত হয়ে উঠলে 


গ্রামের কথা . 


ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্ততে বিলম্ব 
ঘটবে না। 


স্বাধীনতা লাভের পর আমরা হাড়ে 

হাড়ে বুঝাঁছ_বাইরের শত গেলেও, 
ভেতরের শত্রু আজো রয়ে গেছে। এই 
ভেতরের শত আশিক্ষা, কুসংস্কার, অন্ধ 
বিশ্বাস ও দৈন্য। এ দৈন্য মানাঁসক 
এবং আর্থিক! 


একালে শহরের বস্তীগীলর দিকে 
গেলে ভেতরের শন্ুগ্ীলকে লক্ষ্য করা 
যাবে। শীকল্তু গ্রামে িষে যৌদকে 
তাকাই সেদিকেই শোচনীয় অবস্থা! 


' শহরের অবশ্য দিনকে দিন রুপ-বদল 


হচ্ছে। গ্রামের অবস্থা যেন অপাঁরি- 
বর্তনীয়। অথচ স্বাধীন হওয়ার পর 
অনেক আঁপস বেড়েছে, ফাইলের স্তুপ 
জমেছে। তবু গ্রামের নিরক্ষর নিরীহ 
মানুষগীলর কোনো উন্নত হয় 'ন। 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে। বিদ্যালয় 
বাড়লেই কি ছেলেদের বিদ্যালষে দেওযা 
সম্ভব হয ? গ্রামের অনুম্তত সম্প্রদায়ের 
ছেলেমেষেদের শতকবা কজন এখন 
বিদ্যালযে পড়াশুনা করছে--তার সমাক্ষা 
যদ গ্রহণ কবা যায়, তাহলে ধবা পড়বে 
বিদ্যা বিতবিত হচ্ছে কাদেব মধ্যে? তা 
ছাড়া দিন এনে দন খাবার মতো শস্য 
যাদের ভাগ্যে নেই তাবা তাদের 
ছেলেদের বিদ্যালয়ে পাঠাবে এটাও 
অকর্পনীয়। সেই সব ছেলেবা হাঁটতে 
শিখেই যায গোচাবণভূমিতে কিংবা মা- 
বাবাব সহায়ক হিসেবে অন্য কোনো 
কাজে। সুতরাং এদেশে 'নিরক্ষরতা ষুগ- 
বুগান্তর ধবে একই হারে থাকার ব্যাপাবটা 
রহস্যময় নয। 

গ্রামের মান্ষগুল ক ধবণের 
সহায়তাই বা গণতাঁল্মক সরকারের কাছে 
পাচ্ছে এটাও বিবেচনার বিষয়। ফায়ক্রেশে 


0১৩১ 


মাতে খেটেও কৃষক-সম্প্রপায় ঝণভাগ্ডে 
জর্জারত। তাদের মধ্যে আশা-ভরসা 
দেবার মতো কেউ নেই-_একমান্ত রাক্র- 
নৈতিক নির্বাচনের মুখোমুখি কয়েকটি 
দিন ছাড়া। অস্পৃশ্যতা দূর হযেছে__ 
ঢক্কানিনাদে ঘোষণা করা হলেও তথা- 
কাঁথত উচু সম্প্রদায়ের মানুষ তথাকাথত 
নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষের জলস্পর্শ করতে 


আজো ঘৃণা বোধ করে। বাস্তাবকই 
আমরা স্বাধীন হয়েছি! 

গ্রামে অনুম্ত সম্প্রদায়ের সংখ্যাই 
বোশ। এরাই অন্তযজ। এদেব কথা 


কেউ বলে না বলে" গ্রামের দুরবস্থা আসম 
চরমে উঠেছে। গ্রামে যে সামান্য 
সংখ্যক শিক্ষিত সম্প্রদায় রষেছে_ তাদের 
এক পা ত’ শহরে। আব একদল জোতদার 
হিসেবে গ্রামের অন্ধকারাচ্ছন্ন বর্তমান 
অবস্ধাটাকেই সবচেয়ে বোৌশ কামনা করে! 
হয়তো শোষণ-শাসনের সনাবধা ততে হয় 
বোৌশ। এর বিবৃদ্ধে বলবে কে? 
গণতান্মক সবকার সেই চরাচারত সগান্্র- 
ব্যবস্থায় বিশ্বাসী! গ্রামের লোক খেতে 
পায় ক না, সেখানে এখন গ্রশছ্মে জলা- 
ভাবে কী নিদারুণ কষ্ট হচ্ছে_-এ লব 
খবব বাখবে কে? গ্রামপণ্চাষেত 2 তাতে 
রাজনশীতিতে টইটুম্বুর। আব রাদ্ট্ু- 
প্রধানবা আন্তর্জাতিক চল্তাষ মশগুল, 
দল রক্ষা উদ্বিপ্ন,_তারা গ্রামের কথা 
ভাববে এমন কল্পনা করাও অন্যান শুধু 
জেনে রাখুন রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজীর পর 
চ্বাধীন ভারত থেমে না থাকলেও, গ্রামের 
অন্ত মানুষগুলো থেমে আছে! অতএব 
গ্রামে যাবে নতুন করে কে 2 


স্রাদবীঠর 
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কাল্জকর্মে তারা নৈরাজ্যবাদশ।» 


শবজ্ঞানের জনৈক অধ্যাপক । তাঁর দেশে, 


বা পশ্চিম ইয়োরোপের বিভিন্ন শহর 
রাজধানীতে যে ঘন ঘন প্রবল ছাত্রাবক্ষোভ 
দেখা দিচ্ছে তার নেতৃত্ব কি ওই নৈরাজ্য- 
বাদ ছারদেরই হাতে? পোল্যান্ড ঢেকোন 
শ্মোভািয়ার ছাত্র আন্দ্রেদনগুলিও কি 
নৈরাজ্যবাদী 2 চাঁনে যে ছাত্ররা এক বছর 
ধরে “সাংস্কৃতিক [বিপ্লব করল দেও নশ্চ- 
য়ই ওই নৈরাজ্যবাদের তাগিদে? আজ যে 
ফ্রান্স জ্বলছে, আন্দকের (বক্ষোভব্ির 
সলতোট যারা প্রথম জেবলেছে নেই গা" 
দলের নেতা ২ কোহুন বেশ্ডিটও 
{কি নৈরাজ্যবাদে বিষ্বাসীঃ 
সত্যই আগুন জেব্লছেন, ভ্যচ্টে 
ড্যানিয়েল বোঁন্ডিট। তেইশ বছরের 
ছোক্‌রা, বলতে গেলে ভাল করে দ্রাঁড়- 
গোঁফ গঞ্জায় নি এখনো। জথচ কই কাণ্ডই 


*রমাণাবক গ্রযান্ট থেকে বরদাযুত সরবরাহ, 
ধানরাহন, বন্দব, বিমানঘাঁট-_বিক্ষোন্ভ- 
ঘাহনীর' লোঁলহান শিখা ছাঁড়ুরে গেছে 
সরখানে। স্কুল-কলেজ বশবাবদ্যালয় -তো 
বন্ধই, পরাক্ষা্ড হতে পারে ন! সকলেই 
ধর্মঘট করেছে একয়োগে। আঁশ লাখ 
থেরে এক কোটি লোক আজ ধর্মঘটে 
সামিল হয়েছে, সরকার বা কর্তৃপক্ষের 


বিরুদ্ধে মাথা তুলেছে) এই এক কোটি 
লোকই ক তবে নৈরাঙ্স্যবাদী হয়ে 
পড়ল? 


না, তা হয়তো পড়ে নি! কিন্তু 
ড্যানিয়েল? সে নিজে .ি? ফরাসী 
হাতরা বলে পশ্চিম জার্মানগর যেমন 
‘লাল ডুট্‌শকে' আভা যান 
‘লাল.ড্যানি'র জন্যে গর্কিত। 

অথচ আসলে ড্যানিয়েল বেশ্ডিট 
জাতে ফরাসী না! বাবা অর জার্মান, মা 
ইহ্‌দীকপ্যা। জন্মসরে ফলে ফরাসী হয় 


কী করে? তবু ড্যানিয়েল নিজেকে 
শতকরা একশ' ভাগ ফরাসঈই মনে করে! 
কারণ বোধ হয় এই যে, বহাঁদন ধরে সে 
ফরাসী দেশে লেখাপড়া 'করছে। তার নাম 
আছে - নানতের 





ঘটনাবলণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ফ্রান্সের 
জন্য সে নিজে ছু? করুক না করুক, 
তার ডাকে দেশের হাজার হাজার তরুপ হাল 
প্রাণ বাজী রাখতে প্রস্তৃত। 
সাবেকী 


সংস্কার, পরাক্ষা পম্ধাত পাল্টানো, 
{বশ্বাবিদ্যালয়ের কর্মসূচীতে ছাএদের 


অংশগ্রহণ, নানতের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের 
পড়াশুনো, থাকাখাওয়ার ব্যবস্থার উন্নাত, 

মধ্যযুগীয় নিয়নশৃজ্খলার 
পরিবর্তন_ম্‌লত এগুিলই ছিল বক্ষ 
ছারদের'দাবি। সরকার ?বচক্ষণতার পাঁর- 
চয় দিতে পারলে ছান্রাবক্ষোভ : প্রশমন 
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যাজ্রবে না কেন, কেন তারা ক্ষেপে যাবে 
না? ফরাসী জাতির এই গর্বের প্রাতিষ্তান- 
চটির উপর পুলিশ আভিষানে দিকে দিকে 
চা রা কেন 
ব্যারিকেড য্দ্ধস্মৃতি- 
নিলা সি ফিরে 
যাবে না? 
গকল্তু শক্ষাসংস্কার একটা ছুতে৷ মাৱ, 
'শিক্ষাসংস্কার হলেই লাল ড্যানিয়েল 
সুবোধ বালকাঁটর মত পড়া মুখস্থ করতে 
ধসে যাবে, সে বান্দাই সে নয়। হবে কাঁ 
করেঃ ড্যানিয়েল বোশ্ডটের এক চোখ 
মাও সে-তুঙ্ের ওপর, আর এক চোখ চে 
গয়েভারার ওপর! তাকে যে ফ্রান্সের 
প্রচলিত সমাজব্যবস্ধার বিরুন্ধেই বিদ্রোহ 
ঘোষণা করতে হবে। নইলে ষে তাকে 
আদশন্রম্ট হতে, হয়! 
তাই লালচুলো ড্যানয়েলের লাল 
চোখে সবই লাল করে দেবার স্বপ্ন । 
ইতিমধ্যেই ভিন্নর হগো, পাস্তুরের 


পাথরমাঁর্তকে তারা লাল করে দিয়েছে =. 


"সাল জড়িয়ে। তার দৃষ্টিতে কি কলেজ- 


বিশ্ববিদ্যালয়, কি কলকারখানা, কি 
মন্রিভবন সবই ব্দক্ধেয়া, প্রতিষ্ঠান, সারা 
দ্রেশ জুড়ে বুর্জোয়া সংস্কার! এ-বুজোয়া 
সংস্কার ভাঙতে হবে, বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান- 


“ গনলো দখল করে রাঙিয়ে দিতে হবে_এই 


হল ড্যাঁনয়েলের সম্কর্পে। - 

০. পশ্চিম জার্মানীর পৃবোক্ক অধ্যাপকের 
মত ফ্রান্সের. কমিউনিস্ট নেতারাও 
ড্যানিয়েল বেশ্ডিটকে কম্পনাবলাসগ 
নৈরাজ্যবাদী বলে উপেক্ষা করেছে। ফরাদদ 
সরকারের কাছে লাল ড্যান একটা 
আতঙ্ক বিশেষ৷ তাই তাকে তাঁরা দেশছাড়া 
করেছেন এবং ফ্রাঙ্ষফুট্ট থেকে যখন 
সমাদর্শশ ছাত্রদের নিয়ে মিছিল করে সে 
ফরাসী সাঁমানায় এসে পড়ছিল, তখন 
পুলিশ আবার তাকে বোঁচকা বেধে 
পতৃভূমি পশ্চিম জার্মানীতে পেশছে 
দিয়েছে । কিন্তু ড্যানিয়েল বেপ্ডিটকে যে 


যাই মনে করুক, একথা অস্বীকার করবে = 
কে যে ফরাসী ছাত্রসমাদ্রের চোখে সে. 


আজ বার নায়ক ? ছেলে-বুড়ো সবাই 
তার গরম বন্তৃতা মন্দ্মুগ্ধ হয়ে শোনে। 


কারা 







কংগ্রেস শাসনের বিরুদ্ধে নতুন ইতিহাস 


একটি এঁতিহাঁসক 
এত ভোটের ব্যবধানে এরূপ 
শোচনখয় পরাজয় সমস্ত রকমের কল্পনার 
বাইরে ছিল। কেন না বামপন্থী 
নমার্থত শ্রীহারপদ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে 
এই, উপ-নির্বাচন অন্বান্ঠত হয় এবং 
দ্রীচট্টোপাধ্যায় বগত ১৯৬২ এবং 
১৯৬৭-তে পর পর দু'বারই এ আসনে 
গনর্বাচত হন। সুতরাং লোকব্ভার এই 
আসনটি নিশ্চিতভাবেই বামপল্ধীদেরই 
দখলে বলে মনে হয়েছিল। এখানে আরও 
একাঁট কথা মনে করা যেতে পারে যে, 
শবগত সাধারণ নির্বাচনে যফডক্তক্রন্ট যখন 


ফৃষ্ণনগর নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে পাওয়া যায় নি, 
কেন না তাঁর নিজস্ব উীন্তই ছিল, ‘ওখানে 
কংগ্রেসের জেতবার তেমন আশা নেই! 
কৃষ্নগরের এই শোচনীয় বপর্বয়ের 


জন্য প্রধানত দায়িত্ব যুত্তফ্রন্টের অংশশদার . 


বাভিন্ন দলগুলির। পনের মাসে, এদের 
রোজনামচায় দেখা যায়, শুধু ভুলভ্রান্তি, 
পরস্পর পরস্পরকে 'ঁডাঁঙয়ে যাওয়ার 
অপকৌশল এবং তারই ফলাফল গ্রাম- 


সর্বপ্রকার সুযোগ নেওয়ার জন্য প্রদ্তুত, 


১ ধ্পছনে আরও কয়েকটি কারণ আছে! 


প্রথমত এবারের নির্বাচনে শতকরা ৪৫ 
জন মাঘ ভোট 'দয়েছেন। ভোট প্রদানে 
এই অনীহার কারণ হল দ7টি। য্য্ত- 
ফ্রন্টের বাজন শারকের কোন্দলের এবং 


নিকট তাঁকে সাম্প্রদায়িক হিসাবে চিত্রিত 


ঘরোয়া কোন্দল এমন আকার ধারণ 
করোছল যে, যুক্তফ্রন্ট থাকছে কি থাকছে 
না--এই নিয়েই জনসাধারণের মনে সন্দেহ: 
দেখা দিতে সুরু করেছিল। ফ্রন্টের এই 
অনৈক্যের সুযোগ কংগ্রেস পুরোপ্0ীর 
'নিয়েছে। 


চক্তবেড় রেলপথ 


কলকাতার যানবাহন সঙ্কট আজ যে 
অবস্থায় পোঁচেছে, তার .ভরাবহ 


. তাৎপর্য নিশ্চয় সকলেই উপলব্ধি করেন। 


অথচ স্মস্মাটির আশু সমাধানের জন্য 
9১৪১ - 
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একাট সামাগ্রক উন্নয়ন পারকল্পনা ও 
তার কার্যকরী রূপ. যে 'তামরে সেই 
গৃতিমরেই থেকে গেছে। জম্প্রাত কেন্দ্রীয় 
পাঁরিবহনমন্শী নতুনভাবে আ!বস্কার 
করেছেন যে, কলকাতার যানবাহন সমস্য.র 
সমাধান হল, ভূগর্ভ রেলপথ স্থাপন করা। 
সুতরাং এতাঁদনের ধ্যান-ধবেণা চক্তবেড় 
রেলওয়ে প্রকল্প বাতিল হরেছে এবং 
ভূগর্ভ রেলপথ স্থাপনের জন্য একটি 
নতুন খসড়া প্রকল্প র্চনর প্রযোজন 
রাজ্য সরকারের দেখা দিয়েছে। সংবাদ- 
পত্রে এই ধরণের নিত্যনতুন পাঁবকম্পনার 
সংবাদপাঠে নয়ন-মন হয়ত তৃপ্ত হতে পারে 
শকিল্ডু কলকাতার পথে পথে, বাস্তবে 


আঁধবেশন বসেছে । এ বৈঠকের সবশেষ 
ফলাফল প্রকাশিত হবার আগেই বগগ- 
দর্শন গ্রেসে চলে যাবে, কাজেই 
আমাদের পক্ষে এখানে প্র্ণাত্গ আলোচনা 
করা সম্ভবপর নয়। তথাঁপ, বিশেষ 
করে কৃষনগরের উপ-নির্বাচনে যুহক্রম্টের 
ধুবপর্যয়ের পাঁরপ্রোক্ষতে এই অধিবেশন 
গুরুত্বপূর্ণ । তাছাড়া এই আঁধবেশনেই 
যুন্তফ্লন্ট্রে আগাম নির্বাচনী কর্ম সচাঁ 
প্রণীত হবে বলে জানানো হরেছে। 
কৃফণনগরে যাক্তফ্রন্ট-সমা্থত প্রার্থীর পরা- 


শারক বিভিন্ন দলগুদিল একত্রেই সংগ্রাম 

করোছলেন, এবং সেই কারণেই গাঁদচ্যতত 

হবার পরেও জনসাধারণের হয় থেকে 

তাঁরা মুছে যান নি! কিন্তু তারপরেই 

অবস্থা অন্যরকম হয়ে গেল। কোন্‌ মহৎ 
| 


ঈজীবের স্াপ্ট তাঁরা তো করলেনই না, 
উপরন্তু এমন সব কার্যকলাপ প্রদর্শন 
ছরতে আনম্ভ করলেন যে, জনসাধারণ 
তাঁদের স্বাবধাবাদী ছাড়া অন্য কিছু 
ভাবতে পরলেন না। পার্ট ভূল 
ফরলেও জনসাধারণ ভুল করেন না। গত 
ঘির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করে জ্রন- 
সাধারণ এইটাই প্রমাণ করেছিলেন। কিন্তু 


তাঁবা এমন কাণ্ড বাঁধয়ে তুললেন যে, 
তাঁদেব স্বাবধাবাদশী চারন্লটা জনসাধারণের 
কাছে উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিল। এখন অবশ্য 
যুক্তফ্রন্ট নেতাদের কিছুটা সাম্বৎ ফিরে 
এসেছে এবং তাঁরা নতুন করে একত্রভাবে 
চলতে চাইছেন। 


ট্রাপক্যাল স্কুল প্রসঙ্গে 

কয়েক সপ্তাহ আগে আমরা কলকাতার 
ট্রীপক্যাল স্কুল সম্পর্কে যে তথ্যভিত্তিক 
আলোচনা করেছিলাম, বহু হ্খ্যাত 
গিকংসক, শিক্ষাবিদ, ইন্ডিয়ান মোডক্যাল 
ঙ্যানোসষেশনের কয়েকজন সদস্য এবং 
অসংখ্য রোগখ-সাধারণ তঙ্জন্য আমাদের 
অভিনন্দন জানয়েছেন। ২।১)ট প্রাতবাদ্‌- 
পত্রও এসেছে। মদ: সুরে ২।১ জন 
প্রাতবাদ যা করেছেন, তাঁদের সেই প্রাত- 


ভাবে। 
এইভাবে ধামাচাপা দেওয়া যায় না। একজন 
বিশিষ্ট ব্যান্তর বা একজন বিশেষ 
ঙ্গাংবাদকের চিঠি নিয়ে দ্রাপক্যাল স্কুলে 
মিলে এবং আগে থেকে কতৃপক্ষ তা’ 
[নলে ভদ্র ব্যবহার করা হষ-াকল্তু এট 


খ 


" লোক--জাঁবনে যাঁরা কিছুতেই অনান্ন কাটাতে 


প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারতেন না, খুঁট 
এবং- রাজনীতির জোরে এখানে আসর 
জমিয়ে বসে পুরনো এতিহ্য ভাতিয়ে 
খাচ্ছেন। 

জনৈক বেনাম+ পন্রলেখক ট্রাপকালের 
সৃখ্যাত গবেষকদের বদলণ না করার জন্যে 
ওকালাতি করেছেন। এ*রা নাক সকলেই 


তল্ময়তার পিছনে এত বড় হাসপাতালের 
সন্জো জাঁড়িত হয়ে থাকবার মোহ এবং 
লোভটাই কি বড় নয়? স্বাস্থ্য" 
দ্র এমন তদগতাঁচত্ত গবেষকদের 
কথা জেনেও কেন আদেশ জার করেন 
এবং এ আদেশ পরে কার্যকরী হয় না বা 
নাকচ হয়? এর পেছনে কি বলতে হবে, 
শুধুই গবেষণার মহান্‌ ব্রত কাজ করছে? 
অন্যত্র বদলশী হলে কি গবেষণার মহান্‌ 
ব্রত উদ্‌যাপন করা যায় না? 
এলাওযেন্স নিয়ে 
বিভিন্ন শ্রেণীর গবেষকদের মধ্যে খে 
[বভেদের গণ্ডা টানা হয়েছে তার সুদুর 
প্রসারী ফল মারাত্মক হতে বাধ্য। 
আমাদের সমালোচনায় বাঁদ কর্তৃপক্ষের 
সুব্যপ্ধির উদয় হয়ে থাকে এবং এই 
বৈষম্য ট্রাপক্যাল স্কুলে এবং অন্যত্র দ্র 


কতৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর এবং মনান্তর 
হওয়ার জন্যে অতীতে কয়েকজন প্রখ্যাত- 
নামা গবেষক ও শিক্ষান্রুতকে ট্রাপক্যাল 
স্কুল ছেড়ে যেতে হয়। লৌহ-ষবনিকা 
একবার যখন উত্তোলিত হয়েছে, তখন 
অতাতের . বহু কাঁহনী দরকার হলে 
পাঠকদের আমরা উপহার দিতে পারবো 
দেখাতে পারবো কভাবে বহু উদীয়মান 
প্রতিভার কাল্লা দ্রাপক্যাল স্কুলের ইট কাঠ 
পাথরে জড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে 
অনেককেই" অবশ্য অবদামত করে রাখতে 
পারা যায় নি। 

ট্রীপক্যাল স্কুলের ২1১টি বিভাগের 
কাজকর্ম অবশ্য প্রশংসার ষযোগ্য। 
উদাহরণ স্বরূপ Leprosy Depi.-এর 
কথা বলা ষেতে পারে। 

Research Scholar-রা এখানে 
উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ 
করতেই অসেন--কোন একটি প্ররেমের 
জন্যে নয়। এরকম একাধিক Research 
5০০lar-এর সঙ্গে আমরা আলাপ 
করেছি এবং ট্রাপ্ক্যালে এসে কি রকম 
frustrationiaর মধ্যে তাঁদের দিন 


০৯৪২৭ 


হচ্ছে তা শুনোছ- যচ্জে 
ফলে অনেকেই ট্রাপক্যাল থেকে 
বিদায় নয়েছেন। তুলনায় ট্রীন 


ক্যালেরই ২1১টি বিভাগের উল্লেখ 
করা যেতে পারে যেমন Biochemistry) 
যেখানে Research Scholar হয়ে 
যাঁরা এসেছেন, তাঁরাই উচ্চ ডিগ্রী লাভ 


করেছেন। 
সাঁত্যই 'বাচন্ন এই দ্রীপক্যাল স্কুল! 
ধরুন, কেউ আদার ব্যাপারী ছিলেন 
একদা, তাঁকে হঠাৎ উচ্চপদ দিয়ে লঙ্কান 
কারবারী করে দেওয়া হল। বিদেশ থেকে 
আবার তান নূনের কারবারে বিশেষজ্ঞ 
হয়ে এলেন মামা-ভাখ্নের জোরে, কিন্তু 
দেশে ফিরে লঃকার কারবারই করতে লাগ- 
লেন। ট্রীপক্যাল স্কুলের ব্যাপারে এরকম 
কয়েকটি উদাহরণ আমাদের হস্তগত হয়েছে। 

কার্যকাল নিয়ে নিম্নতর কাদের 
২।১ দাব-দাওয়া কর্তৃপক্ষ মেনে নিপ্তে 


দেওয়ার ব্যাপারে, retirement-এর 
ব্যাপারে যে স্বজনপোষণের নশীত এখনো 
কার্যকরী আছে-আমরা আবার তা’ 
জোরের সঙ্গে বলাছি। কর্তৃপক্ষের উদাসীন 
তায় এবং সম্ভবত স্বাস্থ্যদপ্তরের কার 
সাজতে পদ আছে, প্রমোশনের যোগ্যস 
আছে--এমন কয়েকজন ব্যান্ত আজও অব” 


একটি স্ট্যাটুটারা সংস্থা যার অনুমোদল্‌ 
ব্যাতরেকে কোন গেজেটেড পদে নিয়োগই: 
সম্ভবপর নয়। কিন্তু অর্থদপ্তর সহায়, 
থাকলে নাক সবই হয়। এখন প্রত্যেক 
{বিভাগে সেকশনাল পদে 
প্রমোশন দেবার ব্যবস্থা হয়েছে, অথচ 
মজা এমনই যে পদগ্‌ল গেজেটেড হওয়া 
সত্বেও 'প-এস-সি'র অমুমাতর কোন 
দরকার নেই, কেন মা পি-এস-স'র মার- 


তাঁকে টাউন এন্ড কান্ধ প্ল্যানিং ডিপার্ট- 
মেন্টে বধলানকরা'হয়। কিন্তু ধর বিভাগও 
পি-এস-সি'রআওতায় পড়ায় তাঁর জন্য 
২০০-৪০০ টাকা মাঁহনার .এক আঙ্জব 
স্কেল তোর -করা 'হয়। এই-স্কেলটি না 
আপার ডিভিশন, না লোয়ার ডিভিশন. এবং 
সেই হিসাবে -পি-এস-সিকে এড়ানোর 
একটা কৌশল “ছাড়া“আর'খকছুই নয়। 
এর পর এর উপরে"আরও:কায়দা করা হল। 
ঘ'স্কেলাটিকে “আপগ্রেড করে সেক্রেটারিয়েট 
"আপার, ভীভশন“স্কেলেব্রুপাল্ভারতণকরা 
হল এবং বলাই বাহৃল্য অর্থদপ্তরের 
'উপরোস্ত পদস্থ কমর মহাশয়ের 'পঢুত্র- 
বরই ওই -সুবিধাটি পেলেন। 

অথদপ্তরে "কিছু লোককে আপার 
ধডীভিশন পেস্টে কনফার্ম করা হয়েছে 
নয ব হভূতিভাবে এবং এ ব্যাপারে 
আমাদেব আলোচ্য পদস্থ 'কর্মচার৭'মহা- 
গয়ের হাত -আছে।শকল্তু :অনেক “সানি- 
মারেরই কনফারমেশন এখনো ওআটকে 
আছে।,.শোনা যাচ্ছে এখানেও 'সুপাঁর- 
কল্পিত উপায়ে পি-এসনসকে-বৃদ্ধাঙ্গষ্ঠ 
দেখানো হয়েছে। 


প্রেমেন্দ্ৰ মন্ত্রে নৃতন গ্রন্থ 


দুটি খন্ডও শীঘ্র প্রকাশিত হবে। ঘনাদার 


|| না হলেও প্রত খন্ডে একাটি করে -ঘনাদার 










-প্রেমেন্দ্র 'মিত্রের আর কয়েকখানি 
পূর্বপ্রকাশিত উপন্যাস :ও গল্প 
গো [ুন।- হলেন 


পণ্যাশ্ত বৰ্ম। 
শুক্র যাণ্া।গয়েন্ছিজ ২৩:০০ 


ড্যাব নঃশ্বাস 
গল্প আর গল্প 





স্বাদের ১৮ট গল্প নিয়ে. পপ্রথম সংগ্রহ 
ন্ময়রেপদ্থণ। প্রকাশিত হল। পর পর 'অন্য 


সমস্ত গজেপর সংকলন এই সংগ্রহের অন্তর্ভূক্ত 


গল্প সংকলিত হয়েছে ও হবে মূল্য ৬:০০ " 


81৫০ |. 


২২৫ 
২২৫ 





সাপ্তাহিক বতা 


চারার আগামণ আগন্ট মানে অবসর গ্রহণ 
করার কথা। 'বতান তার “পথ পারিজ্কার 
রাখার জন্য নাকি অর্থদপ্তরের এ-পদস্থ 
আমলাকে হাত .করেছেন। টৌপাঁটও 
ফেলেছেন ভাল। অর্থদপ্তরের আলোচ্য 
মহাশয়ের এক পত্র সম্প্রাত, ডান্তার হয়ে- 
ছেন 'এবং'তাঁকে নাঁক-'ঘ্রৌনং বিজাভ” করে 
নবদেশে যাবার-স্দুষোগ করে দীদচ্ছেন স্বাস্থ্য- 
“দপ্তরের উউধর্তন কর্মচারী “ভদ্রলোক। 
শট্রোনং রিজ্জাভ*-এ কোন্‌ স্টাফ’যাবে-সে 
নঁবযয়ে নাদল্ট বিধান আছে। *তল্মধ্যে 
সেন্ট হতে হবে। 'দিকদ্তু অর্থ দপ্তরের 


পদস্থ - আমলার পুত্র কি *পার্মানেন্ট ? 
"উভয়ের -বন্ধূপ্রীতর উপর কোন 
ফেঁটাক্ষপাত "করছি, না, “একজন ৬অপর- 














অভ্যুত্থানের অপর -এক 'প্রধান প্্রুষ শঙ্াণেশ 
ঘোষ! বইটি পড়তে. বসে শেষ না করে উঠতে 
মনচার নাত - »" মূল্যঃ ১১:০০ 


৩১৪৩ 





ছেন। 'ঘখন এসেই পড়েছেন তখন তাঁর 
সম্বন্ধে আর দু-একটি কথা না লিখলে 
ভাল দেখায় না। এ'র একটি সাম্প্রাতক 


অথচ মাত্র কয়েক: বছরের মধ্যে .এই নতুন 
“সুদৃশ্য £কামরাগ্ডলির এত শোচনীয় 
অবস্থা কিভাবে হল ভেবে পাওয়া যায় 
না। এবেশির'ভাগ“উ্রেনেরই: প্রথম শ্রেণীর 


| শত প্রায়১পন্জাশ”ব্স্ররকঘ্রেস, লীগ 
-' | ও কাঁমিভীনস্ট পাটি আবংনারাভল আন্দোলন ॥ 


*ও' বৈশ্লীবক 'সংগ্রামের কাহনা। 
প্রাতিট রাজনগীতি-কর্মীরিণ্অবশ্য পাঠ্য! 
১ মূল্যঃ ১৩-০০ 


বইটি '} 


'খশ্েন্দুনাথ মিত্রের 


শ্তান্দীর শিশু-সাহিত্য 
১০০০. 





নেওয়া হয়েছে । এই দুক্কার্য যারা করে 
তারা নিশ্চয়ই যী নয়, কেন না আজকাল 
ট্রেনে সর্বদাই এত বোঁশ ভিড় থকে যে, 
অংশ খুলে নেওয়া অসম্ভব। সম্ভবত 
-এই দতকার্য অন্মান্ঠিত হয় কারসেডে 
এবং এর সঙ্গে বেলেব কাঁতপয় অসাধু 
কর্মচাবী জড়িত, তা না হলে আট-দশ 
মণ ওজনের বৃহদায়তন বাঞ্কগ্যালকে 
ছোন-হাতুড়ির দ্বারা কেটে নেওয়া সম্ভব- 
পর নয়। অথচ 'দনের পর দিন সমানে 
এই অপকর্ম চলছে। রেলরক্ষী পাাঁলশ 
ধাহিনী থাকা সত্বেও কিভাবে ষে এটা 
ঘটে সেটাই আশ্চর্য। 


পশুর মত ভ্রমণ করতে বাধ্য হয় না, 
এবং এদিকে কর্তৃপক্ষের কোন দৃষ্টি আছে 
ঘলেও মনে হয় না। আমরা পূর্বে বঙ্গ- 
দর্শনে গত এরাপ্রল থেকে দু-একটি ট্রেন 
বাড়ানো, বা দু-একটি ট্রেনের গন্তব্য- 


যাদের মনদুষ্যত্ববোধ ণনয়ে একটা 
কথা যখন উঠলোই, তখন আরও একটা 


অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী, দমদম, 
কটিকাতা-২৮ 








১৯৬২ অনুযায়ী স্টীল মাইজ্ড ওয়ার 
৮ এস, ভব, জিএর অন্য ২১-৬-৬৮ 
পর্যন্ত জেনারেল ম্যানেজার সীলকরা 






| ব্যয়ঃ ১২,৭০০, টাকা ও পাঁশ্চমবঙ্গা 
|| 'িক্য়কর। টেন্ডার ফর্মের মুল্য ৫. টাকা। 






ইাণ্ডয়ান ট্রেড জার্নাল দেখুন। 
Davp 685 (79) /68 











স্পোঁসাফকেশন আই, এস £ ২৮০-- 


টেন্ডার আহ্বান কাঁরতেছেন। বরাদ্দকৃত 


দীবশদ বরণের জন্য ২২-৫-১৮ তরখের 


শপ্তাহক বসমতখ 
কথা এই প্রসঙ্গে বলা চলতে পারে, যা 
হয়ত অনেকের কাছে একটু অপ্রিয় 
ঠেকবে এবং কেউ হয়ত ক্রুদ্ধ হয়ে প্রাতি- 
বাদপন্র পাঠাতে পারেন, কন্তু একটি 
শ্রেণীর একাংশ দুঁষত হলে লোকে সমগ্র 
শ্রেণীকেই দোষ দেয়। "ডোল 
প্যাসেঞ্জারদেব একটা অংশ একাঁট সুসং- 
বদ্ধ গস্ডাবাহনীতে পারণত হয়েছে, যার 


তা রানাঘাট, দাঁড়য়ে যেতে হবে, এমন 
{ক যাঁদ তান, ট্রেন ছাড়ার একঘণ্টা 
আগেও আসেন। ট্রেন কারসেড থেকে 
প্ল্যাটফর্মে আসামান্ুই কিছুসংখ্যক যাত্রী 
ট্রেনাটকে আগাগোড়া ped Pp 
থলে কলম, কাগজ, 

একটা কিছ রেখে সপটাহলকে রিজ্া 
করে নেয়। আপাঁন ভদ্রলোক, স্ত্রী-পুত্র- 
কন্যা নিয়ে ট্রেনে উঠে দেখলেন যে; 
রুমাল, কলম এরা সব বসে আছে এবং 
কামরার চার, কোণে চারটি গুণ্ডা" 
প্রকৃতির লোক সেগ্দাল আগলাচ্ছে! 
আপাঁন বসতে চাইলেন, তারা সমস্বরে 
বলে উঠবে “জায়গা আছে।” যাঁদের জন্য 
ওই জায়গাগুলি রিজার্ভ করা রয়েছে. 
তাঁরা কেউ হয়ত তখন বাজার করছেন 
বৌবাজারের মোড়ে, কেউ ল্পীর শাঁড় 
কনছেন চৌরঞ্গণতে, কেউ হয়ত তখন 
আঁফসেই রয়েছেন। ট্রেন ছাড়ার এক 'মানট 
আগে দেখা গেল তাঁরা পিলাপল করে 
আসছেন এবং মুহূর্তেই তাঁরা তাঁদের 
সংরাক্ষত আসনগ্ীল ভাঁরয়ে তুললেন। 
অথচ আপনি ঠায় এক ঘণ্টা কামরার মধ্যে 
দাঁড়য়ে রইলেন। প্রাতবাদ করা 'নরর্থক, 
কেন না, তাহলে মাবামারির ঝঠক নিতে 


" হয়। অথচ ক’ বছর আগেও এমন ছিল 


না, যাত্রীদের মধ্যে একটা সহযোগিতার 
ভাব ছিল। 
কিছুটা বজায় আছে। কাজেই সবশেষে 
রৈলকর্তৃপক্ষের প্রীত আমাদের বন্তব্য তাঁরা 
যেমন করেই হোক ট্রেনের কামবার ক্ষাতি- 
সাধন বন্ধ করুন এবং কামরাগ্ল মনষ্য 
বহনের উপযোগ করে তুলুন এবং 
্বিতীয়ত আগাম’ মরশুম থেকে কয়েকটি 
ট্রেন, অন্তত শিয়ালদহের তনাট সেকশনে 
বাড়ান। যাদের প্রাত আমাদের অনু- 
রোধ তাঁরা আরও একটু দায়িত্বশীল ও 
সহানুভূতিসম্পন্ন মনোভাব গড়ে তুলুন । 

স.ল্দরবনে খাদ্যের জন্য হাহাকার 


রাজকৃনগরের শ্রীমাখনলাল ঘোষ 
সুন্দরবন অঞ্চলের শোচনীয় খাদ্য-পরি- 
৩১৪৪ 


“মশলাপাতও 


হাওড়া লাইনে তা এখনো , 


স্থির কথা জানিয়ে প্রাতকারের আশায় 
আমাদের কাছে একটি পত্র লিথেছেন। 
হবে এই ভরসায় সধক্ষপ্তাকারে পত্র 
এখানে উদ্ধৃত করা হল £ 


আরও ঘোরালো। রেশনে যে 
গম বা ভুট্টা চোল দেওয়া হয় না) দেওয়া 
হয় তাতে খেটে-খাওয়া মানুষের 
দিনও কুলোয় না। তাই গ্রামে গরীব ও 
নিম্ন-সধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অনেককে প্রাস্ন 
আধ-পেটা খেয়েই দিন কাটাতে হচ্ছে৷ 
“চালের দাম বাড়ার ফলে শাকসান্জর 
দামও বাড়তির দিকে! ভাল, তেল, 
তাই। -এাঁদকে লোকের 
হাতে পয়সা নেই। কাজকর্মের বাজার 


বড় মন্দা। শত চেস্টা করলেও সপ্তহে . 


তন দিনের কাজ জোটানো যার না। 
এই অবপ্থায় টেস্ট 'রালফের পারকস্পনার 
কথাও শোনা যাচ্ছে না। এখনই চাল 
সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে 
যাচ্ছে। যার ফলে এরা ভুট্রার সৃতি 
খেতে আরম্ভ করেছে। পয়সার অভাবে 
লোকে এখনই জমি-জায়গা, ঘাঁট-বাট বাকি 
করতে আরম্ভ করেছে। গ্রামাণ্চলের 
অন্যতম প্রধান খাদ্য মুড়ির কিলো এখন 
সাড়ে তিন টাকা। রোগ, জ্বরজনালা 
হলেও একদানা ি'ড়ে দেবার সামর্থ্য: 
নেই। চালের লাইন, কেরোসিন তেলের 
লাইন দিতে গয়ে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা 
নষ্ট হচ্ছে। প্রায় স্কুলেই উপাঁস্বাতব হার 
অত্যন্ত কম। গ্রামের লক্ষ্মীর ঝাঁপি 
শূন্য হয়ে যাচ্ছে? গ্রাম্যবধূব ‘অন্নপূর্ণণ 
নাম মিথ্যায় পর্যবাঁসত হচ্ছে। 
মোটের উপর উদ্বেগজনক অবস্থা ॥ 
এই মাসটা কোন রকমে চললেও পবের 
মাসগাঁজতে পাঁরিস্ধাতি চরমে ওওবার 
আশত্কা। অনাহার এখনও শুরু হয় 
নি। চাষের কাজ শেষ হলেই সাধারণ 
মানুষের আর্ক অবস্থা তীব্রতর হবে। 
তাই অশুভ একটা কিছ: ঘটবার আগেই 
সাবধান হওয়া দরকার। হয় পূর্ণ রেশনিং, 
না হয় খোলা বাজারে সস্তা দরে চাল 
আর টেস্ট িলিফের কাজ চাল বরতে 


০ 










তৎপর হওয়া দরকার। ক্ষেত-মজুর, কৃষক 
স্যারা ফসল ফলায়_পেটের জহালায় 






“ছোট উৎপাদক এবং ভূমিহীন চাষারা 
গ্ব বেচে দিয়ে রিক্ত. করে ফেলেছে 
গ্লামকে। দুভিক্ষি গ্রামকেই আগে কব্জা 
ধরবে । জ্‌লাই-আগস্ট থেকেই কলকাতার 
ফাগজে কাগজে বহু অনাহার মৃত্যুর 
খবর নিশ্চয়ই প্রকাশিত হুতে থাকবে। 
খাদ চাল) হয়ত পাওয়া ক্কাবে 


কত গার দাম হবে প্রতি কেজি (চি 
ীকা। সাধারণ মানুষ এই উচ্চমূলোর 
রি ছাঁড়কাঠে হাত-পা ধাঁধা পশুর মত বাল 





রে পুলিশের পক্ষে গত সাড়ে তিন মাসে yj 
৩ হাজার ১ শত ৮৫ কৃইণ্টলের মত চাল . 


সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া ৭৬৪ 
.. ফ্ইণ্টল ধানও  লজেয়াপ্ত করা হয়েছে। 
_.. জ্বভাবতই এখানকার মানুষের মনে একটি 
পুন জেগেছে এত চাল গেল কাথায়। 












করে ৩৬ কুইণ্টল ধান আদায় করা হয়েছে 
বর্তমানে উক্ত ব্যাস্ত অনাহারে 'দিন 
ফ্াটাচ্ছেন। গত ২৩শে এপ্রিল উত্ত ব্যাস্ত 


৯৪ পরগনা জেলা শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ : 


 ঞ্করেন, ইিন্তু সেখানে লাকি কো ফল 
ছয় নি। হাসনাবাদ থানার ভবানীপুর 
.. ক্মগ্ুলের খোপালচন্দ্র বাজাজের বাড়িতেও 
ধানের গোলার তালা ভেঙে লৌভর ধান 
আদায় করা হয়েছে বলে বিশ্বস্তসূ্রে 
সংবাদ পায়া গেছে। 


 লীঁ-থর লিস্ট দেওয়া হয়েছে। 
.. "প্রবনের শুধু ক্ষেত-মজুর, কৃষক 





এ উত্ত ভদ্রলোক, 
হাঁড়িতে ছিলেন না, তাঁর স্ত্রীর নিকট 





জানার এপস 













ল্য ১০০ টাকা ॥ এই সঙ চপ বৰ্ষ শেষ হল 


বিশ্বভারতী পত্রিকার মূলা পরিবর্তন 


পণ্চবিংশ বর্ষ শ্রোবণ-আশ্বিন ৯৩৭৫) থেকে বিশ্বভারতাঁ পরিকার 
মূল্য মুদণব্যয় ও ডাকমাশুল বৃদ্ধির জন্য পাঁরবর্তন করতে 
ইং আমরা বাধ্য হয়েছি। মুল্য এইরুপ ধার্য হয়েছেঃ 
প্রীত সংখ্যা ১:৫০ টাকা 
বার্ধিক চাঁদা £ পাঁৱকা হাতে নিলে ৬:০০ টাকা 
সাধারণ ডাকে ৭:৫০ টাকা ॥ রোঁজাদ্ট ডাকে ৯৫০ টাকা 
রোঁজস্ট্রি ডাকে নেওয়াই নিরাপদ, এতে পর্নিকা খোয়া যাওয়ার 
সম্ভাবনা কম। 


ঞ্চবিংশ বর্ষের টাদা ২৪ গন তারিখের মধ্যে পাঠালে ভালো হু! 

























৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন । কলিকাতা ৭ 


$ 





তের b 
করাই তাঁদ্বের'মৃখ্য উদ্দেশ্য; গ্রামের উল্লাত 
হল Cd 


হর [ও { 
NE 
তা 


নেই আইঃপ্রীত বছরই দোঁখ পাঁরকজ্পনা- 
কমিশন,এতএসাধের পাঁরকল্পনাগ্যাল কেটে 
হেটে একশেষ করছেন। বছরের পর 


: বছর দোঁখ কৃমির উন্নাতসাধনে যে 


সামান্যও অর্থ বরাদ্দ হয় তাও খরচ না 
হওয়ায় ফিরে যাচ্ছে। আর সরকারা 


গৃদয়ে "কি হবে, এদের খরচ করার মুরোদ 
নেই! তান এও বলেছিলেন সব রাজ্যের 
মধ্যে পশ্চিম বাংলা গ্রামের পরিকল্পনাগ্যাল 


কাঁষমন্্ী শ্রীস্মরাঁজৎ বন্দ্যোপাধ্যায় আমায় 
বলেছিলেন: বিডি ও আঁফসগর্ীলর যেভাবে 
কাজ করা দরকার সেভারে কাজ -করছে না! 
চ্বর্গত- প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদর-. শান্ত 
তো পারজ্কার, ভাষায় .ঘোষণা করে?হলেন 
গ্রামে, জাপে করে ঘুরে বেড়ানো বন্ধ 


শাদ্্ীজগই বলুন-জনসাধারণের যাঁরা 
ধীনর্বাচত প্রাতাঁনণধ তাঁরা সকলেই- বুঝতে 
পেরেছেন বা পারছেন বি ডি ও আঁফস- 
গুলোর দ্যাক্টভাঙ্গ গ্রামের উন্নীত সাধনের 
সহায়ক নয়॥ আর প্রশাসনের ব্যাপারে 
ব ডি ও আঁফসের বিরুদ্ধে জনগণের 
অজস্র আঁভযোগ একত্র করলে বোধহয় 


৩১৪৬ 


সাথে গ্রামের আন্তারক যোগসূত্র স্থাপিত 
হোক, 'ঁব ডি ও-র দষ্টিভাঙ্গ দেশীয় 
ভাবাপন্ন হোক, প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নাত 
হোক, জনগণ জানুন এখানে এলে তাঁদের 
কোন হয়রানি হবে না বরং অভাব- 
আভযোগগলর প্রাতকার হবে; ?কন্তু 
গিছুই হচ্ছে না। আমলা-চক্রের কাছে ' 
জনগণের নির্বাচিত প্রাতীনাধরা আজ 
পরাস্ত। তাঁরা চাইছেন ভাল করতে, কিন্তু 
এমনই কুচক্ত কাজ করছে যে চেণ্ট; করেও 
তাঁরা কছুহ করতে পারছেন না। তা 
নাহলে ভারতের সর্বজনশদ্ধেযর় প্রধান- 
মন্ত্রী শাস্রজশীর উত্তির পরেও বি ডি ও 
সাহেবরা কোন সাহসে টোরালনের সার্ট 
আর প্যান্ট পরে, জীপে করে এখনও 
গ্রামে ঘুরে বেড়ান 2 

প্র্যানং কাঁমশনের কঠোর মন্তব্যের 
পরও এদের লজ্জা ঘৃণা তো দূরের কথা 
সামান্য হ£শও হয় না যে নিজেকে গ্রামে 
থাকার উপযোগী করা আগে দরকার। 
এই সব অপদার্থ আমলাদের জন্যে এক- 
গদকে বরাদ্দ টাকা ফেরৎ যাচ্ছে, আর 
একদিকে টাকার অভাবে রাস্তা হয় না, 
পূকর কৃয়োর সংস্কার হয় না, চাষবাসের 
জন্যে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা হয় না, 
গ্রামের বেকারদের কর্মসংস্থান হয় না, 
লেখা-পড়ার বাবস্থা হয় না। তবে বি 
গড ও আঁফসগ্‌লো হয়েছে কি করতে? 
শুধু কয়েকজন চাবীকে সার, বাঁজ দেওয়া 
কয়েকজনকে ধরে নিয়ে এসে রেডিও 
ফসল যত বোঁশ কেড়ে নিয়ে বড় কর্তাদের 
দোখয়ে বাহবা পাওয়ার জনো? ক্ষেতে 
যারা চাষবাস করে তাদের শতকরা ৯০ 
জনই" মৃখ্যসখ্য্‌ মান্য, বি ড ও অফিস 
থেকে ইংরাজশী বা" বাংলা ভাষার প্রাচীর" 
প্র বা'প্রচারপতের মাধ্যমে এদের কিভাবে 
চাষবাসের উন্নত করতে হবে; 1কভাবে: 
সার ব্যবহার করতে হবে বা 
পাঁরিক্পনা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার 
হাসাকর বাবস্ধা সআজতশু চলছে। সংবাদ 
পৰে" বড় বড় বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে। 
ধৃকন্ত একবারও তাঁরা ভেবে দেখেন না 
যাদের জন এসব করা হচ্ছে তারা সাঁত্যই 
ধক শিক্ষা পাচ্ছে; না পাচ্ছে না। দৃষ্টি 
ভদ্র" অভাবে সবই হচ্ছে ভস্মে 'খি 
ঢালা? সেই সঙ্গে প্রশাসনিক" অপদার্থতা 
ও-দানশিতি-তো আছেই? গ্রামের কয়ো 
বা পুকুর শ্যকিয়ে গিয়েছে; খাবার জল 
নেই: গ্রামবাসীদের আসতে হবে বডি ও 
সাহেবের কাছে ধর্পা দিতে ; সাহেব- 
হবে যে গ্রামে জল নেই সাহেবের 
আমলারা “স্যার” “স্যার করে ছুট 


ওখানে একটা টিউবওয়েল করে 
শকজন সাহেবের মন পাওয়ার জন্যে 
খিলবেন গতবারের মতো এবারেও ট্যাঙ্কে 
ধরে জল দিন। গ্রামের সব সমস্যার এই- 
ভাবেই সমাধান চলছে এবং ওদের ঘাড় 

র সারয়ে না দিলে এইভাবেই ঢলবে। 


আগে থেকেই চেষ্টা হ'তো। যারা কয়ো- 
ধালাই করে সৌভাগাক্রমে তারা বি ডি ও 
ফিস থেকে শিক্ষা পায় নি; দিনে 
তারা অনায়াসে ১৫।২০টি ফয়ো 
লাই করতে পারে!  যাঁদ ফাল্গুন 
মাসে এদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হ'তো 
তাহলে বোশেখ মাসের মধ্যে বাংলা 
.. খালাই হয়ে যেতো। তেমনি নলক্‌পগৃলি 


রব নলক্‌পেই বোধহয় জল থাকতো। 


_ ফম্টভোগ করবে তার প্রতিকারের কোন 
ধ্যবস্থা আগে থাকতে হবে না। সামনে 


কিন্তু সাহেবদের জন্যে তা হবার 


যোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হবে 


প্রয়োজনে অনেক গ্রামের মানুষ আর এক 


অন্য 


{ব ডি ও আঁফিসও বিভ্রান্ত হয়, স্নেক, 


কাজ হয়ে ওঠে না। কিন্তু একট' গা 
আঁধবাসীদের সবানম্ন প্রয়োজনগু 
মেটাতে যে সব কাজ অনায়াসে করা যেতে 
পারে সেগুলি হয় না কেন ? সব কাজের 
কথা না হয় এই মুহূর্তে ছেড়ে দিলাম-- 
আসম বর্ষার কথা স্মরণ করে শুধু 
পল্লীর পথঘাটের প্রসঙ্গই তুলছি। 

গুরত্বপূর্ণ রাস্তা বর্ষায় চলা- 
চলের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হবে সেগুলি 
করা বা উত্চ্ করা হ'ল না কেন? খরা 
হয়েছে লোকে খেতে পাচ্ছে না-- এ খবর 
আসার পর তখনই জর হ'ল স্টেট 


থাকে; অনায়াসে তাদের দিয়ে ও 


অনেক রাস্তা-ঘাটের কাজ করানো বর 


গ্রামের মান্য কেউ এখনও কজ্পলা ব 
না যে, সেখানকার সব রাষ্তা পঃ 
হোক বা আল্‌পথগুলি বাঁকিয়ে, 
করা হোক। ভাঁরা শুধ্ চাল 


রাস্তা" রয়েছে, বিশেষ করে 


বর্ষায় দম হায়ে ওঠে সে 
বছর যাতে যাতায়াতের উপো 
তার ব্যবস্থা হোক) বছরে 
অনায়াসে এ-সব কাজ কিছ 
করানো যায় ; প্রয়োজন শু 








বলেছেন আর 
সম্পর্কেও বহু কড়া কথা বলেছেন। সেই 
কথাগযীল সত্য অথবা অন্য যে গৃণেরই 
হোক না কেন, কৃষ্ণনগর 'নর্বাচনে শবরূপ 
ফল প্রসব করেছে। 

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে 
র্বাচনে কংগ্রেস” সহ দুই 


_ ঈনস্ট পার্টর। সাধারণ মান্ষ কিন্তু অত 
সহজে ভূলতে পারল না কয়েক মাস আগে 
বহরমপুরে দাঁড়য়ে দুই 










উদ এবং. তাঁর পরিরান্র রারনগীত 
জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা হতে পারে এমন খপ্ততোর বিষয় 5৬ 


“ব্যক্তি রাজ্যে খুব বেশ নেই। কিন্তু অপপ্রচারের সংযোগ সাষ্ট হ'ল, 
একজন: ভাল : স্বর্ণীশজ্প দিয়ে কি শ্রীসান্যালকে মুসলমানবরোধী বলে 
চাৱত করে একটি অর্ধ-সাপ্তাহিক 
পত্রিকার হাজার হাজার কাঁপ নির্বাচন 


কেন্দ্রে জয়-পরাজয়ের এই 
৩৯৪৬৮ : 


‘ মা এই কারণে যে, 


__আসনটা দেওয়া হোক। 
গৃহ্য কারণও ছল। গত সাধারণ নব 





জনার কাজেম আলি মিল ও সৈয়দ . 
বদরুদ্দোজা ৷ সৈয়দ বদরুদ্দোজা বা নবাব 
কাজেম আলি মজা কেউই যন্তফরপ্টের 
নেতা ন'ন। তাঁর শ্রীসান্যালের ব্যান্তগত 
বন্ধু হিসাবে কাজ করেছেন। কিন্তু য্ত-. 
ফ্রন্ট কি করেছেন কলঙ্ক মোচনে, যে 
কলঙ্কে শ্রীসান্যালের পরাজয় হ'ল? . 

য্যক্তফ্রণ্ট কৃষ্ণনগরে শ্রীশশাডকশেখর 
ধদয়োছল যোগ্য প্রার্থীর চারে, নয়” : 
গনজেদের অল্তদ্বন্দ ও বিভেদ মেটাবার 


কান্তি রঙের জাত আমল মৌ হল 


হা দল নি কাল 


দুই কমানষ্ট পার্টির পাশ্চমব্গ থেকে 
পাঁচজন করে সদস্য আছে, তাই 'কৃষনগর 
লোকসভা কেন্দ্রে কোন দলের প্রার্থী 
জয়ী হলে সেই দলের সদসাসংখ্যা 
লোকসভায় অপর দল থেকে বোঁশ হয়ে 
যাবে। আর কৃষ্ণনগর লোকসভা কেনে 
উত্ত প্রাথার স্থায়ী দাঁব হয়ে যাবে এটাও 
দুই শরিকের কারো পচে সহ কস 


চনে শ্রীসান্যাল বহরমপুর কেন্দ্রে কংগ্রেসের 
পরেই ভোট পেয়েছিলেন, তারপর ছিল্প 
দুই কম্যানস্ট পার্ট। তাই শ্রীসান্যাক্র 
যাঁদ বহরমপরর থেকে বিদায় নেন, তবে, 
বহরমপুর কেন্দ্রে দুই দলের 
প্রাণ  শ্রীঅনল্ত ভটাচার্য ও শ্রীসনৎ 
রাহার পথ একটু পাঁরচ্কার হয়। নইলে 
মধ্যবতর্শ নির্বাচনে  শ্রীসান্যাল যদি 
আবার বহরমপুরে প্রার্থী হন, তরে 
উভয় কমানিপ্ট পার্টির পক্ষেই বিপদ! 
শ্রীসান্যাল সম্পর্কে তাঁর দুর্বলতার কথা 
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হতবাক হই যে কৃষ্ণনগর ১৯৬৬ সালের ৃ 
খাদ্য আন্দোলন সৃষ্টি করোছল, আনন্দ চার 88507) Agencies (W.B.M.-88) 


* ছাইত আর হরি বিশ্বাসের বুকের রন্তু ৃ 68, 1212, Delhi-6. 








(মহাকবি কাতবাসেব জীরনীসহ ) 


প্লামনাম জপ ভাই অন্য কর্ম পিছে। 


সব ধর্ম কর্ম রাম-নাম বিনা মিছে ॥ 
মৃত্যুকালে যদি নর রাম বল ডাকে । 
{বিমানে চাঁড়য়া যায় সেই দেবলোকে ॥ 
রাম-নাম লইতে না কর ভাই হেলা । 
ভব-সিন্ধু তাঁরবারে রাম-নাম ভেলা & 
রাম-নাম স্মরণে ষমের দায় তাঁর । 


ভব-সম্ধ্য তারবারে রাম-পদ তরী] 
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যাঘ্থ সম্পাদিত 













ল্য মাত্র আট টাক। 


খড় টাইপে ও উৎকৃষ্ট কাগজে মদত 


ভুমিক।--পঞ্ডিতপ্রব্ন প্রমথনাথ তর্কভঘণ 


নিশ্চয়ই ভাল বাবস্থা । 
তদন্তের ক্ষেত্রুটি কৃষ্ণনগর না হয়ে কয়েক" 


জন নেতার কৃষ্ণনগর নির্বাচন-প্রাককালের 
আচরণ বিষয়তুন্ত করলেই ভাল হয় হয়। কারণ, 


এই নেতৃবৃন্দের কারণে শুধ: কৃফনগর! 
নিবণচনেই যক্তক্রণ্ট প্রাথর পরাজয় হয় 
দন, পরাজয় হয়েছে. একটি বিশ্বাস ও 
প্রতায়ের। ১৯৬৬ সালের খাদ আল্দো- 
লনের পর এবং ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের 
পর একটি বিশ্বাস ও ধারণা সাধারণ 
মানুষের মনে জল্মোছল যে, কংগ্রেসই 


একমাত্র দল নয় যে দল রাজ্য শাসর্ব 


ক্ষমতার অধিকার হতে পারে, অথবা 
গৃবজষ়মাল্য একমাত্র কংগ্রেসের প্রাপ্য। যুক্ত 
ই্ণ্ট সরকারের পতনের পরও মানুষের 
মনে দুঢ় বিশ্বাস জন্মোছিল__ভাবষার্তে 
নির্বাচন হলে কংগ্রেস বা যক্তদ্রণ্ট ঝে 
সুস্থ সরকার গাঁঠত হবে এবং যব্ুজরণ্ট 


সতাকার সংযক্ত রূপ নিয়েই কংগ্রেসের শি 


প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হবে। আবার এমন 
ধারণাও অনেকের মনে দঢ়ভাবে ছিল যে, 
যুক্তফ্রন্ট গত দিনের সকল প্রকার ভুল! 
দ্রান্তি-তানৈকাকে পরাজিত করে ক্ষমতায় 
গিরে আসবে। কৃষ্ণনগর নির্বাচন সেই, 
বশ্বাসের মুলেই আঘাত করেছে। জু 
ফ্রন্টের ক্ষেত্রে দেখেছে যুজ্তফ্রণ্ট এখন 


[সই অনৈকোর রূপ নিয়ে বিরাজমান_গত  : 
কয়েক মাসে তার চারের বড় রোৌশ 


সংশোধন হয় নি অপরপক্ষে কংগ্রেস 
দল কৃষ্ণনগর নির্বাচনে প্রমাণ করেছে তার 
হত বোঁশ অনৈক্য থাক, বত দুবলিতা থাক, 
মূল শতুর বিরুদ্ধে লড়াইতে সে আজো 
এক্যবদ্ধ। কৃষ্ণনগর শহরে পদীলশের 
পাঁশ্চমকণ্গের রাজনশীতির চাকা ঘ্যারয়ে* 
ছল--আর কৃষ্ণনগরে ব্যালট যুদ্ধে পরা 
রাজনীতির চাকা কোনদিকে ঘোরালেন 
সেটর পরণক্ষা ভাবতে হবে। 
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শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনংষ্ঠানের 
জন্য ভারতের সুনাম ছিল। আসামের 
উপজাত-বিক্ষোভে সেই স্মনামই শুধু 
যেতে বসেছে এমন নয়, ভূটান সমাল্তবতণ* 
আসাম 


-. হস্তক্ষেপ অন্তে এতো কান্ডের পরও নর- 


বান্তের গঙ্গা বয়ে যায় নি। ব্যাপারটা বাস্তবিক 
বিদ্মরকর বোধ হওয়ারই কথা। আহতের 
সংখ্যাও পারাস্থাতির তুলনায় এবং পূর্ব 
অভিজ্ঞতার দর্পণে খুবই কম বলতে হবে। 
আর সব চেয়ে আশ্চর্য, প্রাণহানির সংবাদ 
প্রায় নেইই! সংবাদের গুরুত্ব অনুসারে 
মৃত্যুর বহর না দেখে বস্তুতই হতভম্ব 
বোধ করেছি। কোকরাঝাড়ের পাাঁলশশ 
মৃত্যুর দেশে) সন্দেহ: জাগাই স্বাভাবিক। 
.. অবস্থা এতোদর গাঁড়রেছিল যে, 
সংবাদে প্রকাশ, উপজাতীয়রা একটি জেল 
হাজত ভেঙে বন্দীদের মূুন্ত করে দেয়। 
‘এই অবস্থাকে ছোটখাটো বিদ্রোহ বললে 
অত্যান্ত 


ফেটে পড়েছে। বোঝা যাচ্ছে, পর্বতীয়া- 


গণ এবং উপজাতি সমাজ জ্বায়ন্তগাসনা- 


শিকার না পাওয়া পর্যন্ত আপনাপন দাবির 
পক্ষে সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। 


আসাম পুনর্গঠন পাঁরক্পনার উপসংহারে 
আমতে আমাদের গাঁড়মাি 
ভাৱি ত্যাগ করতে হবে এবং কালহরণের 
দ্বারা সমস্যার প্রকট ভাবাঁট মন্দীভুত করে 
আনার আশাও ত্যাগ করতে হবে! আর 
টালবাহানার অবসর নেই। দঢ়ভারে একা 
স্মাচব্তিত সমাধানে অবিলম্বে উপনীত 
হওয়াই এখন একমাত্র করণণয় কাক্ত। 


বৈরণী ভিজো-নাগা সংবাদ 


নাশকতামূলক কাজকর্ম নাগা-নজোরা 
ক্রমেই কতদ্‌র এগিয়ে নিয়ে চলছে সম্প্রতি 
আগরতলায় বি ভি ও আঁফসে লুঠ ও 
অগ্নিসংযোগ, শিলং-এ ভাজা বোমা সহ 
যারী পাকড়াও এবং নাগাভুমি বর্মণ 
সীমান্তে নিরাপত্তা বা? সঙ্গে 
সংঘর্ষে দু'শ" নাগার প্রাণহান তার পাঁরচয় 
বহন করছে। 
-নাগাভুমি লাভ করেও বৈরণ নাগায়া 
অসন্চুষ্ট। তাঁরা চান, ভারতভখস্ড থেকে 
{রচ্ছিন্নতা এবং পর্ণ স্বাধীনতা । বৈরী 
মধ্যে নাগা উত্তেজনার সংরমণ 
লক্ষণীয় হয়ে উঠছে। 
আগরতলা থেকে ৭৫ মাইল দরে 
থাইল্যাংটা গ্রামের বব ডি ও আফিম ও 
পাণ্ববিতাঁ” বাড়িগ্যালতে যে মিজো এবং 
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ত্যাগ করলে নতুন নেতা নির্বাচিত হতে 
পারতেন। 
ছখ্যমন্রিত্ব ত্যাগে বিশেষ গররাজ 
ফছলেন। এমন ক সভাপাঁত পদে তাঁকে 


তবে মৃখ্যমান্তিত্ব ছাড়লেও কার্যত 
(িজালষ্গাপ্পার কর্তৃত্বের অবসান হয় নি। 
মতুন মৃখামন্ত্ হচ্ছেন শ্রীবীরেন্দ্র পাঁতিল। 
ধয়সে ছোট এবং গনজলিঙ্গাপ্পার বশংবদ 
দনজগলংগাপ্পার চেষ্টায় [নই 


কিন্তু নিজলিগ্গাপ্পা রাজ্য . 
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শ্রীবীরেন্দ্র পাতল 


হলে ভাঁবয্যতে চেন্না রেক্ডির মতো বাঁরেন্দ্র 
পাঁতলকেও হয়ত স্বপদ ত্যাগ করে 
সাধারণে পাঁরণত হতে হবে। 'বন্ময়ের 
বয় সেই {রিস্ক নিয়ে লিঙ্গাপ্পা গ্রপ 
বরেন্দ্র পাতলকেই মনোনয়ন দলেন। 


চেল্লা রোঁস্ডর ন্যায় বিপর্যস্ত না হয়। 
মধ্যপ্রদেশ সরকারের কাছে আত্মাহযাতর 
হ;মাঁক 


A 


সরকার পক্ষের দৃষ্টিতে অবশ্যই 
হুমাক, কিন্তু যে চাঁন্বশজন এজনীয়ার 
যোগ্য কারগরী নিয়োগ মন্্ীদের প্রভাবে 


বৈষম্যমূলক ব্যবহার বন্ধ করার দাবিতে 


দন্ডনীয় অপরাধ। এ কারণ এদের 
উপয্্ত সময় বাধা দান করা হবেই, কিন্তু 
তাতে পারস্থিতর হেরফের হবে না॥ 
মানুষ কতদূর হতাশা বোধ করলে দলবদ্ধ* 
ভাবে আত্মাহবতর সংকল্প জ্ঞাপন করে! 
এঁঞ্জনীয়ারদের চাকুরী প্রাপ্ত এবং সেক্ষেত্রে 
ক্ষমতাসীন সরকারের দ্বজনপোবণ নশীত 
কোন পৰ্যায়ে উপনীত হয়েছে, এই 1সদ্ধান্ত 
সোঁদকে সকলের 'বাঁস্মত এবং বম 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 
ভূপালে এক সভায় এঁজনীয়ারং 
মল্লীদের হস্তক্ষেপে 
গনয্যন্ত ব্যান্তদের নিয়োগ বাতিল করার 
দাঁবও তুলেছেন। এঞ্জনীয়ারদের ক্ষেত্রে 
বেকার সমস্যা দূরীকরণ না করা পর্যন্ত 
্ বন্ধ রাখারও 


ভাবে আন্দোলনে নামতে পারেন, মাকে 
কোনো রাজনোতিক উদ্দেশ্যে চাহৃত না 
করার সুযোগ তাঁদের আছে। কিন্তু 
দেশব্যাপী লক্ষ লক্ষ বেকার, যাঁরা অর্থব্ব 
নেতৃত্বের দরুণ প্রাতাদন দেহে-মনে ক্ষয় 
হয়ে মূল্যবান যৌবনকে  আহনীত 'দিয়ে 
আসছেন তাঁদের আত্মাহ্াীত দানের এহেন 
পাঁরকল্পনা গ্রহণের সুযোগ নিয়ে? 
তাঁদের দাবিও 'বাচ্ছন্নভাবে উত্থিত হতে 
পারে না! সেক্ষেত্রে আন্দোলন বিশেষ 
ধিরোধণ রাজনশীতকদের হাতে পাশার 
ঘ:টি হয়ে দাঁড়াবে। অথচ সমস্যাটা শুধু 
এ'ঞ্রনশয়ার বা ডান্ডারদের নয়, সমস্যা 


আআত্র্ীতর সঙকজ্প জ্ঞাপন করেছেন সকলের, স্বজনপোষণের অঁভিযোগণ্ড 
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তি কা eT 
.গ্রুপই এবং বিশেষ মধ্যপ্রদেশের এঞ্জিনয়ার- 
গণই চরম পল্থা অবলম্বন করতে যাচ্ছেন, 
তাই আলোচনাও সেখানেই সীমাবদ্ধ হয়ে 
গেছে। এজিনীয়ারিং শিল্পে সঙ্কটের 
প্রশ্ন প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে পড়ছে! 
এঁ্জনীয়ারিং শিল্পে হঠাং এই সংকট 
দেখা দেয় নি! এক সময় উপযূত্তত 
যোগাতাসম্পন্ন এ্জিনীয়ারের অভাববোধ 
থাকার জন্যই কারিগর” বিদ্যালয় স্থাপিত 
হতে থাকে এবং স্পেশালাইজেশনের ফলে 
চাকুরিলাভ সহজ হবে বলে এই সব 
{বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থণর ভিড়ও নানা 
সমস্যার সৃষ্ট করে। তখন পরিকল্পনার 
= ফাল থেকে, পরিকল্পনার ব্যর্থতার দরুণ 
_সংস্থানে সংকট দেখা দেয়। কমে যোগ্য 
 কমপ্রাথ্থীর সংখ্যা এই লাইনে প্রায় দুই 
লক্ষের অঙ্কে গিয়ে পেশছলো? ওদিকে 
শিল্পে মন্দা, পারকল্পনার উদ্যোগ বন্ধ, 
ধাহরাক্রমণজনিত ঘটনারুমে অনেক কল- 
ফারখানাও বন্ধ হয়ে গেল। সৃতরাং 
কর্মপ্রাপ্তর সম্ভাবনাও সেই তুলনায় 
সঙকচিত হল। এই অবস্থা থেকে পাঁর- 
ঘাণের পথও কেউ বার করতে পারলেন 
লা! 
.. হতে চলেছে, বর্তমানে এঁপ্জনয়ারদের 
পক্ষে এটুকুই সসংবাদ। পাঁরকম্পনার 
কাজ শুরু হলে তাঁদের কর্ম সংস্থানেরও 
উপায় বাড়বে। কিন্তু মধ্যবর্তীকালের 
চন্দার জের টানা সহজ হবে না। পরল্ত 
শধাপ্রদেশের এঞ্িনীয়ারগণ মুখ্যত যে 
"ক্ষোভে, অর্থাৎ মল্তিবগেরি স্বজনপোষণের 
জনা, আজ আত্মাহতির সত্কম্প জ্ঞাপন 
সেই অবস্থারও উনিশ-বিশ হবে বলে 
মনে হয় না। 
স্বজনপোষণের অভিযোগ কংগ্রেস 
সংযুক্ত বিধায়ক দল রাজত্ব করছেন। 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে, লঙ্কা এমনই চখজ 
যে. সেখানে রাবণ জল্মাবেই। সেই রাবণের 
বিরদ্ধেই চব্বিশজন এক্জনশীয়ারের হণীস- 
য়ারী। রাবণ সাবধান! 
বাবণের অপরাধে কিন্তু গোটা দেশের 
, জগাাঁতি বাহত করার পক্ষে যুক্তি নেই। 
ফাঁরিগরী বিদদলয় বন্ধ রাখার দাবি সেই 
টু (বিহার কংগ্রেসের সভাপাতি নির্বাচন পর্ব 
০ দরহার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি 
হি নির্বাচন পর এক অভ্তপূর্ব হৈ-হট্র- 
. গোলর মধ্যে পন্ড হয়ে গেল বিশিষ্ট 






























রাম ভগৎ, ললিতনারায়ণ মিশ্র প্রমুখ । 

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন 
স্থগিত রেখে এ-আই-সি-সি'তে বিহারের 
প্রাভনিধ নির্বাচনের ব্যাপারটা আগে 
ফয়সালা করার জন্য তরুণ মহল থেকে যে 
দাবি ওঠে, তারই ভিত্তিতে গোলমাল এক 






















িশঙ্খলা সংক্রামক, এই ঘটনার 
ব্যাখ্যা শুধু এই কথার দ্বারাই হয় না। 
বরং চতুর্দিকের বিশঙ্খলা লক্ষা করে 
মনে হয়, এই বিশৃঙ্খলা অনিবার্ধ। 
আমাদের নেতারা অধুনা নিজেদের 
সঙ্কশর্ণতাকে সর্বসমক্ষে এমনভাবে প্রকট 
করে তুলেছেন, যাতে তাঁদের ওপর 
শ্রদ্ধাভন্তি চাঁট হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া 
এখন দল গড়তে পারলে এবং কোন্দল 
বিশারদ হলেই গায়ের জোরে নেতা বনা 
যায়, অর্থাৎ লোকে যারে বড় বলে আজ 
শুধু তিনিই নেতা নন, তাঁর গোষ্ঠীর 
ঠেলে দেওয়া তান নেতা । তাই নেতা- 3 লেছেন ₹ 
দের প্রতি তরুণ সমাজের ভাঁক্ক যেমন একটি নির্মল ও সুস্থ পরলাম 
চটে গোছ, বয়োজোম্ঠদের প্রাতিও তেমাঁন জনগণকে উপহার দেবেন । 
তাঁরা বাঁতশ্রদ্ধ। যাঁরা বয়োজোষ্ঠ তাঁদের কিন্তু তাঁর বন্তুতার অধিকাংশই 
তঘগ, তিতিক্ষা এবং আদর্শবাদ একাঁদন পার্টির পুনরুজ্জীবন সংকাল্ত প্রশ্ম 
দেশের তরুণ সমাজকে আকৃষ্ট করত। ধ্ঘিরে আছে) বংশশলাল যে হারিয়াম্ 
আজ বদ্ধ-শাঁসত ভারত বৃদ্ধদের ক্ষমতা- রাজ্য কংগ্রেসকে সুসংবদ্ধ এবং শান্ত 
লোলুপ কোঁরয়ার-মেকার বলেই জানে। করবার জন্য আবির্ভতি হলেন, তাঁর নোতন . 
তাই বিনয়ের অবসান ঘটেছে জাতীয় পদ লাভের অব্যবাহত পরব্তশ জানল ভা 
টঁরিন্রে। এই স্বাভাবিক হাওয়া বদলের পরিষ্কার বোঝা যায়। 
জোর ধাকাটাই রাখা-ঢাকার বালাই না 
রেখে সদাকৎ আশ্রমে অনুষ্ঠিত বিহার _ €২$151৬৮) 
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দ্য গল 


চান্স $ 


ফ্রান্সে ক আর একটি বিপ্রব ঘটতে 
ঠলেছে ?. অবস্থা আজ প্রায় সে-রকমের। 

এই মুহুর্তে সমগ্র ফ্রান্স অচল হয়ে 
ঘ্লয়েছে। প্রচণ্ডতম ছাত্র ও শ্রীমক 
গবক্ষোভের ফলে সবাকছু বন্ধ, জাবন- 
যাত্রা স্তব্ধ । সরবন থেকে শুরু করে প্রায় 
সব কট 'বশ্বাবদ্যালয় ছাত্রদের দখলে। 
প্রায় তিনশো কারখানা শ্রামকরা দখল 
করে রয়েছে' অপেরা শিল্পীদের হাতে। 
ধবদ্যুং কেন্দ্র ব্ধ। রেল, বাস, সব বন্ধ। 
অচল গাড়ির ভিড় পায়ে 
হে'টেও সহজে যাবার উপায় নেই। খাঁন 
বন্ধ। বন্দর বন্ধ। ধিমান বন্ধ। খাল 
বন্ধ আর বন্ধ এই অবস্থা চলেছে প্রায় 
এক পক্ষকাল ধরে। ফ্রান্সের দেড় কোট 
শ্রীমকের মধ্যে প্রায় এক কোটি শ্রমিক 
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ধর্মঘটে যোগ 'দিয়েছে। কেবলমাত্র সামরিক 
পাহারায় (কছু বিমান যাতায়াত করছে। 
আর রয়েছে. সরকার টোঁলাভশন। কোন 
রকমে হ্যানর় ও . ওয়াঁশংটনের_ সঙ্গে 
চৌঁল-কাঁমউানকেশন. যোগাযোগ রক্ষা করা 
হচ্ছে, ভিয়েতন্মমের ব্যপারে প্যারিস 
বৈঠকের জন্য। তাও যেকোন সময় এই 
যোগাযোগ বিচ্ছিল্ল হয়ে যেতে পারে। 

সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করেও ধর্ম” 
ঘচের অবসান ঘটাতে পারছেন না। 
{বক্ষোভ বন্ধ করতে পারছেন না। ছাত্র 
ও শ্রামকদের. সঙ্গে প্থালশের খণ্ডয্দ্ধ 
লেগেই আছে। ২৫শে মে আরিখেও 
সররনে ছাত্রদের সঙ্গে প্থালশের বড় 
রকমের লড়াই. হয়েছে। অনেকে হতাহত 
হয়েছে। 

চার্লস দ্য গলের দশ বছরের শাসনে 


কখনও এমন হয় ন। বিক্ষোভের প্রচণ্ড+ . 


৩৯৫৪ 





সি টি 


ভার পূর্বের সব ঘটনা ম্লান হয়ে গেছে। 
একমাত্র প্যাঁর কাঁমউন ও ফরাসা বিপ্লবের 
সময়কার অবস্থার সঙ্গেই এর তুলনা চলে ॥ 
এমন হল কেন? উপলক্ষ অবশ্য 
ছাত্রদের গিনজস্ব একটা আন্দোলন। কিন্তু 
আসল কারণ আরও গভারে রয়েছে॥ 
ফ্রান্সে বলতে গেলে দ্য গলের একনায়কত্ব 
চলছে। দেশের সাধারণ মানুষ এই এক 
নায়কত্বে হাঁপিয়ে উঠেছে। তাই আজ দাবি 
উঠেছে ঃ দ্য গলের অপসারণ চাই। বলা 
হচ্ছে, দশ বছর অনেক সময় দেওয়া 
হয়েছে, আর নয়_এবার বিদায় হও! 
দ্য গল মাঁর্কন সাম্সাজ্যবদের কঠোর 
সমালোচক বলে প্রগাতশীজদের কাছ 
তাঁর আভ্যন্তরীণ নগীত যে মোটেই, 
প্রগাতশল ছিল না তা বিশেষ চোখে 
পড়ে বন! ফ্রান্সের অর্থনৈতিক দুরবস্থা 
বর্তমানে চরমে উঠেছে। সর্বত্র অব্যবস্থার 


ফরাসশীরা “ এখন সহ্যের শেষ সামায় 
পেশীচেছে। এবারের শীবক্ষোভের মধ্য দিয়ে 
তাদের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ প্রকাশ 
পেয়েছে। বর্তমান অবস্থার অবসান চাই! 
কেবলমাত্র দ্য গলের বদল নয়, মৌলিক 
পাঁরবর্তন চাই। এই কারণেই কোন 
আপোষ প্রদ্তাবেই এখন আর মীমাংসা 
হচ্ছে না। ছাত্র ও শ্রীমকদের সব দার 
মেনে নিলেও বোধ হয় দ্য গল সরকারের 
সঙ্গে গমটমাট হবে না। 

ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এতবড় 
একটা ব্যাপারের শুরু। ছাত্রদের দ্যাব 
{নিতান্তই ?শিক্ষাসংক্রান্ত। অতাঁত এীতহ্য- 
আণ্ডিত সরবন িম্বাবদ্যালয়ের শাখা 
প্যারসের উপকণ্ঠে দশ মাইল দূরে প্রায় 
বদ্তগ-এলাকা নানতেরে রয়েছে । সেখানে 
থাকবার ভাল বাবস্থা নেই, সর্বোপার 
দশক্ষাপদ্ধীত সম্পূর্ণ মধ্যযুগীয়-_বর্ত” 
মান যগের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই॥ 
ছাতদের দাঁক ৫ এই সব অ্যাট দ্‌র করতে 
হবে,  গশক্ষাব্যবস্ধার আধ্বানকীকরণ 
রুরতে হৰে এবং সরবনে ভার্তর স্যযোগ 
দদতে হবে। এই দাবিতে ছাত্ররা 1মাছল 
এসেছে, লাতিন কোয়ার্টারে ঢুকেছে। 
ছাত্রদের 'বক্ষোভ 'মাছল দমনের জন্য 
প্যীলশ তাদের ওপর হামলা করেছে এবং 
তার জবাবে ছাত্ররাও পাল্টা আক্রমণ 
চাঁলয়েছে। ছাত্ররা সরবন 'বশ্বাবদ্যালয় 
অবরোধ করেছে। বিশ্বাবদ্যালয় থেকে 
ছাত্রদের তাড়াবার জন্য রেক্টর প্‌ঢালশ 
ডেকেছেন। - এরপর থেকে চলছে ছাত্রদের 
সঙ্গে প্‌লশের একটানা সংঘর্ষ । শ্রামক* 
দের সংগঠনস্ূম্‌হ ছাত্রদের দাবির সমর্থনে 
প্রথমে একদিন ২৪ ঘণ্টার ধর্মঘট এবং 


সাশ্তাবিহ যসমেতখ 

গ্যারসে এক বিক্ষোভ মিছিলের জন্য শ্রামকরা ছাত্রদের দাবির সমর্থনে সমগ্র ফ্রান্সে ছাঁড়ফে পড়ে। ছাদের শি 
ইসাহবান জানায়। এদিন প্যারসে ছাত্র ও এগিয়ে এলেও, ভাবা নিজেদের দাবির সংস্কারের দাবি মার নয়, শ্রীমকদের অর্থ- 
প্রামকদের মিলিত মিছিলে পাঁচ লক্ষের কথাও তুলে ধরেছে £ বেশ মজুরী চাই, নোতিক দাবি কেবল নয়, স্পষ্ট বাজনোৌতব) 
বেশি লোক অংশ গ্রহণ করে। প্যারসের কাজের সময় কমানো চাই এবং কাজের দাবিকে কেন্দ্র করে আন্দোলন গড়ে ওঠে ৪ 


হীতপূর্বে কখনও এতবড় নিরাপত্তা চাই। দ্য গলের পদত্যাগ চাই। টু 
হয় নি। : ধরে ধীরে আন্দোলনের জোয়ার প্রধানমন্মণ জজ পাঁম্পদ ধৃত ছাত্রদের 
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ছুন্দুদ্বার ভিভারের তৈল) 


OS 


মুক্তির কথা ঘোষণা করেছেন, সকল 
পক্ষের সঙ্গে িটমাটের প্রস্তাব করেছেন, 
কিন্তু তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাত করে নি! 

গোলমাল শুরু হবার সময় দ্য গল 
দেশে ছিলেন না; তান তখন রুমানিয়ায় 
সফর করছেন। রুমানিয়া থেকে তাড়া- 
তাঁড় তান প্যারসে ফিরে আসেন। ফিরে 
এসেই মন্ত্রীদের সঙ্গে ঘন ঘন বৈঠক 
করেন। তিনি বুঝতে পারেন ষে, দপ্তর 
ও পুলিশের লোকেরা একট; বাড়াবাড় 
করে ফেলেছে এবং বিশ্বাবদ্যালয়ের 
রেরুরও পাশ ডেকে বোকার মত কাজ 
করেছেন! তান স্পম্ট ভাষায় ঘোষণা 
করেন। তিন বুঝতে পারেন যে, 
ছাত্রদের ব্যাপারে » স্বরাষ্ট্র দপ্তর 


গুল এঁক্যবদ্ধভাবে এই অবস্থার সম্মু- 
খাঁন হবার জন্য এগিয়ে এসেছে। কমিউ- 
নিস্ট পার্টির প্রথম দিকে একটু দ্বিধা 
থাকলেও শেষ পর্যন্ত তাঁরাও দ্য গলের 
পদত্যাগ এবং একটি বামপন্থী গণতান্দিক 
সরকার গঠনের দাবি জানান। প্রান্তন প্রধান- 
মন্দ সেস্যাঁলস্ট নেতা মেদে ফ্রাঁসও এই 
একই কথা বলেন। সকল দলকে নিয়ে 
গ্াণতাল্লিক ও সমাজতল্ী বামপন্থীদের 
ফেডারেশন' গঠন করা হয়েছে। ন্যাশনাল 
আযাসেম্বলীতে' এদের উত্বাপত নিন্দা 
প্রস্তাব ১১ ভোটে হেরে গেলেও এ'রা 
হাল ছাড়েন নি। দেশব্যাপী বিক্ষোভের 
সম্মখে শেষ পর্যন্ত দা গলকে পরাজয় 
চ্বীকার করতে হবে, এই তাঁদের ধারণা! 

দ্য গল গণভোটের প্রস্তাব করেছেন। 
শিক্ষা এবং অন্যান্য সামাজিক ও অর্থ- 
নৈতিক প্রশ্নের ওপর কয়েকটি সংস্কারের 


প্রস্তাব তান গণভোটে রাখতে চান? 


আগাম ১৬ই জুন এই গণভোট গ্রহণ 


" আনবেন! 

দ্য গল এ কথাও ঘোষণা ফরেছেন, 
দেশবাসী যাঁদ গণভোটের প্রস্তাবকে 
সমর্থন না করে তবে তিনি পদত্যাগ 
ফরবেন। 

দা গল আশা করেছিলেন, গণভোটের 
কথা ঘোষণা করার পর বিক্ষোভ থামবে। 


প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁদের বন্তব্যঃ গণ- 
ভোটের প্রস্তাবে মৌলিক কোন সংস্কারের 
কথা নেই। আর তা ছাড়া, দ্য গল সর- 
কারকে তাঁরা আর এক মুহূর্তও ক্ষমতায় 
থাকতে দেবেন না। 


অনুমতি দেওয়া হবে না। জার্মান উদ্বাস্তু 
এই ছাত্রনেতা ছাত্রাবক্ষোভের অন্যতম 
প্রধান পাশ্ডা। বর্তমানে ডানিয়েল দির্বা- 
সত হয়ে হল্যাণ্ডে আছেন! গোলমালের 
সময় তান প্রা শস্খানেক সমর্থক সহ্‌ 
ফ্রান্সে প্রবেশের চেস্টা করেন। কিন্তু 
পুলিশ তাঁকে ধরে ফেলে। এর প্রতিবাদে . 
ছাত্ররা নতুন করে বিক্ষোভ শুরু করেছে। 

ছাত্রদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক উগ্র- 
পন্থা রয়েছে, এদের অনেকেই মাও সে-তুং 
ও চে গ়েভারার প্রাতকীতি নিয়ে আদন্দো- 


SE ০ 


উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে.যে বৈঠক শ্রু 
হল, এর মধ্যেই সেখানে হতাশার কালো 
ছায়া পড়েছে। & 

উত্তর ভিয়েতনামের দাবঃ আগে 
মাঁকিনি ফ্্তরাষ্ট্কে উত্তর ভিয়েতনামে 
বোমাবৰ্ষণ এবং অন্যান্য আক্রমণাত্মক 


বু কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে, ভারপর 


অন্য কথা! 
ঘাঁ্কন যুররাপৌর দাবিও উত্তর 


৮১৫৬ 


আযাভেরাল হ্যারম্যান ও 


ভয়েতনামকে ‘সংযম’ অবলম্বন করতে 
হবে৷ অর্থাৎ, দক্ষিণ ভিয়েতনামে গোরলা 


সন্য প্রেরণ বন্ধ করতে হবে। 


কোন পক্ষই অপর পক্ষের দাঁব মেনে 
নিচ্ছেন না? 

সাংবাদকরা বলছেন, প্যারিসে উভয় 
পক্ষের মধ্যে ধৈর্যের লড়াই চলছে! একই 


. কথা কে কতবার, কতভাবে বলতে পারেন 


অপর পক্ষের কাছ থেকে কোন সাড়া না 
পেয়েও কিভাবে 'দনের-পর-ীদন কট 
নৈতিক আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাওয়া . 


ওষাশিংটন, হ্যানয় এবং 'পাকং থেকে 
যে সুর শোনা যাচ্ছে, তাও মণমাংসার 
অন্দক্ল নয়! 

জনসন আঁভযোগ করেছেন, শান্তি- 
আলোচনা চলার সময় ভিয়েৎ কং গেরিলারা 
নতুন করে আক্রমণ শুরু করেছে। সৃতরাং 
তারা মীমংসা চায় না! মাঁকনি যুত্তরাষ্টু 


পিকিং-এ ১৯শে মে মালি ও গিনিব 
পররাশ্ট্রমল্লীদের সম্বর্মনা উপলক্ষে 
আয়োজিত এক ভোজ্সভায় বন্তুতা দেবার 
সময় চীনের পররাষ্ট্রসন্ল ও সহকারণী 
প্রধানমন্ত্রা চেন ঈ ষযুদ্ধ চালিয়ে যাবার 
জন্য উত্তর ভিয়েতনামের প্রাত আহবান 
জানান! তিন বলেন, মান সাম্রাজ্য 
বাদের চরম পরাজয়ের পরই একমার 
আলোচনা হতে পারে, তার আগে নয়। 

একদিকে প্যারসে উত্তাল জনাবিক্ষোভ, 
আর অপর দিকে যাঁকনি যত্ততরাম্র ও উত্তর 
ভিয়েতনামের পরস্পর হ্‌মকণীর মাঝে পড়ে 
শান্তির সন্ধানে কাজ করে যাচ্ছেন। এর 
পাঁরণাতর ওপর ভরসা রাখা শন্তু। 


বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। দেখা যাক কি হয়। 


= এই পান্রকা তিনটি হলোঃ , 


দিব দানা হাহা 


বাংলা তথা ভারতীয় সাংবাদিকতার 


হাঁতহাসে ২৩ মে একাঁট স্মরণীয় দিন। রি 


দেড়শ’ বছর আগে ১৮১৮ সালের এই 
[নাট শ্রীরামপ্দরে জন ক্লার্ক মার্শন্যানের 
সম্পাদনায় সমাচার দর্পণ" নামে যে 
সাপ্তাহিক পাঁত্রকার আত্মপ্রকাশ ঘটে, নানা- 


ভট্টচার্ষের 
গেজেট’ ও মার্শম্যানেরই সম্পাদিত পঁদগ- 
দর্শন’ (১৮১৮ এাপ্রলে মাঁসিক- 
পত্রর্পে প্রকাশিত) বাদ দলে “সমাচার 
দর্পণ'ই প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র! 

শ্রীরামপরের ব্যাপটিস্ট মিশনের অন্য- 
তম প্রতিষ্ঠাতা জশুয়া মার্শম্যানের (বন্য 
দুই প্রতিষ্ঠাতা উইলিঅম কেরশ ও জেমস" 
ওঅড) পনর জন ক্লার্ক মার্শম্যান বাংলা- 
ভাষা আঁধগত করেছিলেন এবং সংস্কৃত 
ও চাঁনাভাষাও মন্দ জানতেন না! 
১৮১৮ সালে মিশন তিনটি পাকা 
" প্রকাশ করতে উদ্যোগী হলে মার্শম্যান 
তাদের দাঁয়ত্ব নিতে এগিয়ে আসেন। 
পদগদশন 
€মাসিকপরর), ‘সমাচার দর্পণ' এবং 'ফেপ্ড 
অফ ইন্ডিষা'। প্রথম দুটি বাংলায় এবং 
শেষোল্তটি 


টাল 
; ২ কিছুকাল আগেও “স্টেটস- 
ম্যানে'র 'শরোভাগে 'ইনকর্পোরোটং আযান্ড 
ভাইরেই্ীল 'ডসেন্ডেড ফ্রম দি ফ্রেন্ড 
অফ হীন্ডয়া-ফাউন্ডেড ১৮৯৮ লেখা 
থাকত)! পদগ্‌দর্শন ১৮২৭ সালে বন্ধ 
হয়ে যায়, 'সমাচার দর্পণ” ১৮৪০ পর্যন্ত 
অইস্তত্ব বজায় বেখোছিল। 
“সমাচার দর্পণ" সম্পর্কে নাঁতীবস্তর 
বলার আগে পদগদর্শন” বিষয়ে যতাকিপ্িং 
উল্লেখ বাঞ্ছনীয়, বিশেষত এ পাঁৱকা যখন 
‘সমাচার দর্পশের চাইতে এক মাসের বড়। 
শদগ্‌দর্শন' প্রকাশেব উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় 


- হুবকদের মানসক উন্নত! প্রথম কয়েক - 
৯ মাস এ পত্িকা বাংলায় প্রকাশিত হবার 


পর মিশনারধদের কাছে একে দ্বিভাষিক 
করার অনুবোধ আসতে থাকে৷ হইংরেজশ- 
ভ্বাষীরা বলতে থাকেন. শুধু দেশীয় 


যুবক কেন, ইংরেজীভাষী ইউরোপায় 


যুবকরাও যাতে পঁদগ্দর্শনয। পাঠে 
উপকৃত হন, সেজন্য 'মশনারীদের সচেতন 
হওয়া প্রয়োজন। স্বদেশী ও স্বজাতীয়- 
দের এই ধরনের অনুরোধে ও পরামর্শে 
িশনারীরা শেষ পর্যন্ত পদগদর্শন'কে 
দ্বিভাঁষক বোংলা ও ইংবেন্রী) পত্রে 
প্ূপান্তরিত করলেন। পরষ্ভু, দেশীয়- 
দের ইংরেজীভাষা শেখার স্মানধার জন্য 
পাত্রকার বিশেব সংস্করণে এক পাতায় 
বাংলা ও অন্য পাতায় একই বিষয়ের 
ইংরেজশী অনুবাদ ছাপতে শুরু করলেন। 
বষয়-বৌঁচত্যেও “দগ্‌দৰ্শন’ আকর্ষণীয় 
ও আঁভজ্ঞাত পত্রিকার মর্যাদা দাঁব করতে 
পারে! এ পান্রকায় তথ্যে-তত্তে মূল্যবান 


-ষে-সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশত হতো, সেকালের 


িক্ষাগ্রহাঁ জনসাধারণ বিশেষত তরুণ 
সম্প্রদায়ের কাছে তাদের আকর্ষণ ছিল 
অপ্রাতরোধ্য! প্রকাঁশত কয়েক প্রবন্ধের 


শদগ্দর্শন? যথার্থই বিষয় বোঁচিত্র্যে ও মনন- 
সম্পদে বিশিষ্ট গরবতীকালের "তত্ব" 
বোধন’ পান্রকা' বা শববিধার্থ সংগ্রহ'-এর 
কৃতাবদ্য পূর্পিরুষ। শিক্ষাগ্রহী জন- 
গণের মনে জ্রগং ও জীবন সম্পর্কে 


আকর্ষণীয় িল। দম্টান্তস্বরূপ পদগৃত 
দর্শনের প্রথম বর্ষে প্রকাশিত ১৭৭০ 


' খুষ্টাব্দের ভয়াবহ দূভিক্ষের বিবরণের 
"উল্লেখ করা যেতে পারে। 


৩১৫৭ 


তথ্যনিষ্ত এই - আমহাস্টের 





প্রবন্ধ রচনাভজ্গশর সাবলশলতার সোঁদন 
অনেকেরই হৃদয়ে গভশর রেখাপাত করে- 
গছল। ১৭৭০ সালে যাঁরা ফুবক ছিলেন, 
তাঁদের কারও কারও প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতা 
লাঁপবদ্ধ করে, স্বীয় রচনাকে সঙ্গীব 
করার যে চেষ্টা আলোচ্য বিবরণীর 
লেখকদের মধ্যে দেখা যাষ, নেই প্রয়াসে 
{ক আধ্দনক সাংবাঁদকতার পূর্বাভাস 
পাঁরলক্ষিত হয় না? বিষয় অনুসারে 
তথ্য ও সংবাদকে শ্রেণীবদ্ধ ক'বে পৃতিকাকে 
সুখপাঠ্য ও সার্বজানক ক'বে তোলার 
যে-সচেতন প্রযাসের কথা প্রথন বর্ষের 
ইংরেজী সংস্করণের জম্পাদকীয়ভে 
ভীল্পখিত হয়েছে, সেই প্রয়াস ৯৮৯৮ না 
কি ১১৬৮ খন্টাব্দের কোনো নিপুণ 
সম্পাদকের ! 


bel 


'সমাচাব দর্পণ' খস্টান “মিশনারাদেয 
দ্বারা প্রকাশিত থস্টধর্মাবলম্বীদের মুখ- 
পর্ন। খস্টধর্মের মাহমা কীর্তন ও গ্রচাক্স 
{হল এ পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু 
ধর্মীয় পত্র হয়েও 'সমাচার দর্পণ" সার্থক 
সংবাদপত্রের মর্যাদা দাঁব করে! বাংলা- 
দেশের ঁবাভন্ন জেলায় 'সমাচার দর্পণে'র 
৬০1ট সংবাদ-সরবরাহ-কেন্ত্র ছিল। এই 
সমস্ত কেন্দ্র থেকে অনেকটা একালের 
ধরনে পান্রকাঁটর নিজস্ব সংবাদদাতারা 
খবর সরবরাহ করতেন। এ ছাড়া সরকান্ন 
পঙ্পোষত ও বহুলপ্রচাবত হওয়ার 
জন্য “সমাচার দপণে’ 'চিঠিপত্রের মাধ্যমে 
মতামত প্রকাশের বা স্থানীয় সংবাদ 
প্রকাশের জন্য বাঙালী জনসাধারণ ব্যগ্র 
থাকতেন। ফলে ১৮৪০ সালে অবল্প্ির 
সময় পর্যন্ত সমাচার দর্পণ’ ভারতী সর 
ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগ্নল্গির মধ্যে 
শীর্ষস্থান ছিল। পাঁতিকাঁটির গুরুত্ব ও 
জনাপ্রয়তার জন্য তদানপন্তন গভনবিন 
জেনারেল মাকুইিস অফ হোস্টিংদ ডাক- 
খরচের িতন-চতুর্থাংশ মকুব ক'রে 'দিয়ে- 
ছিলেন! হে'স্টংসের উত্তবসূরী লর্ড 


প্রাত সংখ্যায় একশ" ঘন্ভ সরকার কিন. 
তেন। এই একশ? খণ্ড (বাজন সরকার! 
দপ্তরে ও কাছারীতে রাখা হতো! এ ছাড়া 
প্রায় প্রত্যেক পদস্থ সরকারী কর্মচারী ও 
মফস্বল অণ্চলের সরকারী কর্মচারীরা 
‘সমাচার দর্পণের গ্রাহক ছিলেন। সরকারী 
মহলে “সমাচার দ্পণের জনাপ্রয়তার কারণ 
ছিল দশটঃ প্রথম, দেশেব বাভিন্ন 
অণ্চলের মাষ অজ পাড়াগাঁয়ের, নানাবিধ 
খবব এ পা্রকায় ছাপা হতো ; এই সব 
খবর সরকার সূত্রে সংগ্রহ করা অনেক 
ক্ষেত্রেই দূবৃহা ছিল; দ্বিতীয়, 
পারিকাঁটতে প্রকাশিত চিঠিপন্ড এবং 
খবরাখবরেব মাধ্যমে সরকার] মহল জন- 
মানসের গাঁত-প্রকীতি অনুসবণ করতে 
পারতেন। অন্যপক্ষে, সবকার-পৃশ্ঠপোঁষত 
বালে বাঙাল" জনসাধাবণও তাদেব নানাবিধ 
অভাব-আভিযোগ 'সমাচার দর্সণে'র মাধ্যমে 
সবকারের কাছে শেশছে দেবার চেষ্টা 
করতেন। সন্দেহ নেই ১৮৪০ খস্টাব্দ 
পর্যন্ত ‘সমাচার দর্পণ’ সরকার এবং হান- 
সাধারণের সংযোগ-সূত্র হিসাবে উল্লেখ- 
যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। খস্টধর্ম 
প্রচারের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হযেও “সমাচার 
দর্পণ’ যে শেষ পর্যল্ত সার্থক সংবাদ- 
পত্রের দায়িত্ব পালন করতে পেরোঁছল, 





পৃদ্যানন- 
বাদে এই অসময় মাধৱী ল লীলায়ত। 
নরোত্তম বিলাস 
বৈফবগণের পরম উপভোগ্য উপজশব্য 
ভন্তিচারতামৃত। 
দুল'ভসার 


মীচৈতন্যমঞ্গাল-রচায়তা শ্রীল লোচনদাস 
{বরাচিত, বৈষবগণের সংপৃঁজত। 


াপ্তাহক বসমতখ 


শ্রীরামপুরের খস্টান মিশনারশদের 
মুখপত্র ‘সমাচার দর্পণে খস্টধর্মের মাহমা 
ফীর্তনের দণ্গে হিন্দুধমের প্রত আক্রমণ 
অপ্রত্যাশত নয়। 'সমাচার দর্পণের 
{বাভিন্ন সংখ্যায় হিন্দুদের, লোকাচার ও 
ধর্মান্স্ঠানের ব্যলাবিদূপ ও তার 
সমালোচনা অনায়াস লক্ষণীয়। বস্তুত 
এই পান্রকাতেই সর্বপ্রথম বহন্দুধমেরি প্রাত 


প্রকাশ্য আক্রমণ ব্যাপকভাবে শুর হয়।, 


আপাতদৃষ্টিতে 'সমাচার দর্পণ তাই 


বহু  তর্ক-বিতকোর ঝড় বয়ে গেছে। 
এতহাসিকের চোখে কিন্তু ‘সমাচার 
দপণে'র হিন্দুধর্মবিরোধিতা তাৎপর্ষ- 


সমাচার 
ধবদ্বেষে -কি একমানর খস্টান পাদ্রঁবাই 
অংশ 'নিয়োছিলেন? রূঢ় শোনালেও বলতে 
হয়, রামরাম বসুর যোঁদও তানি স্বয়ং 
ধর্মীন্তীরত হন ন) মতো অনেক উচ্চ- 
বর্ণের হিন্দু সেদিন খস্টান সিশনারশী- 
দের সাহায্যে এগয়ে এসেহিলেন। অনেক 
ব্রাহ্ণ সোঁদন লেখনশ ধারণ করোছলেন 
স্বধ্মের বিরুদ্ধে। সংখ্যাফ অল্প হলেও 
এই উচ্চবর্ণের হিল্দুবা কেন স্বধমশীবরোধণ 
হলেন? আত্মবিশ্লেষণের তাডনায় না 


প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহার 

সুযোগ্য শিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণ- 

দাসের সুললিত পদ্যানুবাদ। 
পাষন্ড-দলন 

মৃতিমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর 

গবরচিত প্রেমভীন্তির লহর-লশলা। 
ভান্ততত্ুসার 

হাটপত্তন, শ্রীপ্রীগ্রুবন্দনা,. নাম- 

সংকণর্তন, চৌত্ৰিশ পদাবলণ, শ্রীকৃষ্ণের 

প্রার্থনা, প্রেমভন্তি চান্দ্ুকা। সুলভে 

নামমা মূল্যে বিতারিত। 

মূল্য £ ৫-০০ 


বসুমত প্রাইভেট লিমিটেড £ ১৪৬, বিপিনাবহারাী গাঞ্গুলী স্ট্রীট, কাঁলু৯২ 


a" 


৪2 { 


দুখ-সুবিধার জন্য 
[িধমশি বিজাতায়দের দলে মাম লেখানোর 
ইতিহাস বে সাম্প্রাতক ময়, একাধিক 
ঘটনার মধ্যে 'সমাচার দর্পণে' হিন্দুদের 
ক্বধর্ম ও স্বজাতি-বিরোধিতা তার অন্য- 
তম প্রমাণ! | 


এদের জন্যই আমরা প্রথমে হন্দধর্মের 
প্রাতরক্ষক ও পরে ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক 
তশক্ষধী রামমোহনকে পেষোছ। ঁহন্দৃ 
লোকাচার ও ধর্মানন্ঠানের 

‘সমাচার দর্পণে'র প্রকাশ্য আক্কমণের প্রত্যু- 
ত্তর দেওয়ার জন্য সেদিন রামমোহন, 


,ভবানীচরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কলম 


পাদ্রপদের প্রতিবাদ জবাব তৈরি করার ' 
সময ক "হিন্দুধর্মের দুরবলতাগতরল তাঁর 
মননকে আলোড়িত করে নি? হিন্দু 

পক্ষে সওষাল করার দায়ত্ব পালনের 


- মুহ্‌তেই কি ব্রাহ্ম রামমোহনের জন্ম হয় 


ন? রামমোহনের  জঅতাঁদাহ-বিরোধী 
মনোভাবকে ক “সমাচার দর্পণ পরোক্ষ- 
ভাবে তারতর করে ন? "দগ্‌দর্শন, ও 
‘সমাচার দর্পণ' জগৎ ও জীবন সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল বাঁড়য়ে যেভাবে 
সোঁদন বাঙালশর মননকে আন্দোলিত 
কবেছিল, 'নঃসন্দেহেই তা কৃতজ্ঞ স্মরণের 
দাঁব রাখে! বাঙালশ শহন্দুকে আত্ম- 
{বশ্লেষণে প্রবৃত্ত কবে ‘সমাচার দপপি’ 


সাংবাঁদক পাচিষে বা নিযুত কারে, 


[ পাঠকসাধাবণের মতামত ছেপে, বিভিন্ন 


ধরনের, প্রযোজনীৰ ও আকর্ষণীয় 
সংবাদে * পজ্ঠাগ্ীলব সুখপাঠ্যতা বাঁড়যে, 
'সমাচাব দর্পণ" সোঁদন যে-সাংবাঁদক 
দায় পালন কবেশ্ছল, সেই মহতী 
ঘটনার শুভস্মরণ পাত্রকাব জন্মের দেড়শ’ 
বছব পার্ততে একালেব প্রতোক বাঙালীর 
তথা প্রত্যেক অবশাকতব্যি। 


* কৌতৃহলণ পাতক ব্ৰজেন্দুনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃকি ‘সমাচার দর্পণ" থেকে 
আ্মাহত সংবাদের গ্রল্থনায় প্রকাশিত 
স্ংবাদ্পত্ে সেকালের মর (দ্‌'খণ্ড) 
দেখতে পারেন। 





চে 


1 তিন ঘ 


"এরপর যখন পাঞ্জাব হয়ে দিল্পঁতে 
লাম কর্মব্যপদেশে সেখানেও নানা 
লোকাঁহতকর কাজে ও নানা সাংক্কাতক 
অন্ষ্ঠানে পোৌঁরোঁহত্য করবার ডাক 
আসত: প্রাযই। কেমন করে যেন রটে 
শিয়েছিল যে আমি স্বয়ং কাঁবগুরু রবান্দ্র- 
নাথের সাহচর্য ও আশীর্বাদধন্য শাদ্তি- 
নিকেতনের প্রান্তন ছান্ন। কাজেই নানা 
জায়গায় সাহিত্যসভায় ও গানের মজলিসে 
সভাপাঁতত্ব করবার শীনমল্পণ পেতাম! 
নিমন্বণ অগ্রাহ্য করার উপায়ও ছিল না৷ 


১৮ ইকেন না আমি তো শান্তানকেতনের ছাত্র 


ধছিলামই বটে। মনে আছে আম যখন 
ফলকাতায় জজ্জ "ছিলাম তখন সংগীত 
ধিশারদ মম্মধ গাঙ্গুলী ফান কলকাতা 
হাইকোটেব ডেপাঁটি বোঁজিস্ট্রার ছিলেন 
কুমার স্ট্রীটের মজাঁলসে যেতে হয়েছিল 
সভাপাতি, না, প্রধান আঁতাথরূপে। গান 


মা, আম ছিলাম সভাপতি এবং তান 
ছিলেন প্রধান আঁভাঁথ তা মনে নেই। 
কোন 'রকমে ছোট ভাষণ দিয়ে মুখরক্ষা 
করে বাড 'ফিরলাম। 

এ' ছাড়া আম যে ব্যবহারজ্বীবী 
ছিলাম এককালে তাতেও কোন ভুল নেই! 
সুতরাং All Bengal Lawyers’ 
Conference-এর এক আধবেশনে 
পৌরোহিতা করার যখন ডাক-এলো তখন 
আশ্চর্য হই ন। সেবার কনফারেন্সটা 


[পূর্ব-প্রকাঁশিতের পর] 


হয়েছিল হাওড়ায়। তাতে ভাষণ: 'দিক্পে 
ছিলাম বলে বেশ মনে আছে। একবার 
কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের” ল' কলেজ 
ইউনিয়নের 'সভায় ছান্রদের স্গে মিলিত 
হবার সুযোগ হয়েছিল" আদালতে প্র্যাক- 
ধটস জমাতে গেলে ক কি গুণপনা থাকা 
দরকার তা এক দুই. তন 'চার করে বলে- 
ছলাম। ওই রকম কথা এলাহাবাদের ল’ 
কলেজের ছাত্রদেরও বলেছিলাম। যতদূর 
মনে আছে বলোছলাম যে আইন ব্যবসায়ে 
সাফলালাভ করতে- গেলে প্রযোজন হয় 
(১) অদম্য অধ্যবসায়, (২) অজন্্র শারশীরক 
স্বাস্থ্য, (৩) সাধারণ বুদ্ধি এবং (৪) 
অসাধারণ বয়াতজোর। এরই আগে পিছে 
এলাহাবাদ University. Law 
Faculty-তে এবং Bar Associa- 
£i০n-এর উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় 
পোৌঁরোঁহত্য করতে হয়োছিল। 

এই সময় থেকেই নানা" বিদ্যায়তন 
থেকে তাদের বার্ষিক সমাবর্তন সভাষ 
ভাষণ দেবার অনুরোধও আসতে সুবু 
করেছিল। প্রথমে গেলাম মশরাটে. এবং 
তারপর গেলাম রোটাকে। রোটাকে অর্থ 
ধিজ্ঞান বিশাবদ ডঃ ডি, কে, আর ডি, 
রাওয়ের সঙ্গে প্রথম পাঁরচয় হয। এই সব 
বেসরকারী 'বিদ্যাধতনে দীক্ষান্তভাষণ 
দেওয়াটা যখন কর্থাগ্যৎ রপ্ত হযে এসেছে 


বাঙলা ১৩৬০ সালের কথা! তখন 
শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্তশ 
মশায় ছিলেন অস্থাষী উপাচার্য। সমা- 
বর্তনের কশদন আগেই সেখানে গিয়ে- 
ছিলাম। একাঁদন আচমকা মাস্টার মশায় 
বললেন- «ওরে সুধারঞ্জন, এইবাব সমা- 
বর্তন উৎসবে তুই-ই না হয কিছ; বল৷” 
“সে কি মাস্টার মশায়” বলে চোখ বিস্ফা- 
বিত করে যখন বিস্ময় প্রকাশ করলাম 
তখন মাস্টাব মশায় বললেন যে. সেবার 
অন্য যেসব নামকবা বিদ্বান ব্যক্তিদের ভাষণ 
দিতে অনুরোধ করা হয়েছিল তাঁরা সবাই 





শেষ পযন্ত সে অনুবোধ প্রত্যাখ্যান 
করেছেন। মাস্টার মশায় বললেন-“তর 
কথা আমাগো ভালই লাগব।” তব 
বললাম--এমশায়, 'বড়ল দয়া কি হল 
চাষ হয়? আম শিক্ষা সম্বন্ধে জাঁনই 
বাকি এবং বলবই বা কি?” মাস্টার? 
মশায় নাছোড়বান্দা হয়ে বললেন" তরে 
না! তুই আশ্রমের পুরনো আমলের কথাই 


কইছ-যা দেইখ্যা গোঁছস্‌ তর্‌ ছোট- 
বেলায়।” অনেক অনুনয় বিনয় করেও 


মাস্টার মশায়ের হুকুম রদ করতে পাণ 
গেল না। তাভাহুড়ো করে পুরনো 'দনেয় 
কথা লিখে ফেললাম। বঙ্গাব্দ ১৩৬০ 
সালের ৮ই পৌষ (ইংবেদ্র ২৪শে ডিসে- 
ম্বব, ১৯৫৩ থস্টাব্দের) সেই সমাবর্তন 
সড়ায প্রধান আঁতাঁথব ভাষণ যখন পাঠ 
করলাম মনেব মধ্যে সমবেত স্নাতক ও 
অন্যান্য শ্রোতাদেব সন্গে একটা আনব” 
নীয় গভীর আত্মিক যোগ অনুভব কন- 
লাম। এরপব বিবভাবতীব সমাব্তনি 
উৎসবে বংসরেব পব বসব যোগ দিষোছ্ছি 
এবং অংশগ্রহণ কবোছি কিন্তু তেমনাট 
বোধ হয় অনুভব কবি িন। আমার দই 
সঙ্ঘ থেকে “বশ্বভারতীঁ প্রসংগ" বলে 
ছাপান হয়োছল। 

এব কিছ পরেই, আঁম ভাবতের প্র4ন 
'বিচারপাঁত পদে উন্নীত হলাম। বোধ হয় 
সেই বছরেই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় কর'পন্য 
আমাকে সেই বিশ্বাবদ্যালয়েব প্রে- 
আমার শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা 
একেবারেই ছিল না বলে আমি তো ভল্রে 
কাঠ হয়ে গেলাম প্রোন্যান্সেলারের কাত 
আমার দ্বারা চলবে কি করে তাই ভেবে 
ভেবে। অথচ. অত. বড় সম্মানটা প্রত্যা- 
খ্যানও করা যায়.না। তা ছাড়া আশি 
অযোগ্য হলেও ভারতের প্রধান 'বিচার়- 
পাঁতির, পদের অগোঁবর তো করতে পাত্র 
নে। সুতরাং এই সম্মান সাদরেই গ্রহ 


ফরলাম। শেষ প্ষ'ল্ত দেখলাম .যে খুব 
ভারী এবং জরমকাল সোনালশ জার "দিয়ে 
মোড়া মোটা ভেলভেটের একটা খুব 
চটকদার জোব্বা ও একটা চতুদ্কোণ ফালর 


রবে 

গেল। খ্যাত এগয়ে চলে মুখে মুখে। 
জর ডি, কে, আর, ভি, রাও যখন 'দিল্লা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তখন তিনি এসে 


লাম। তবে সেটা তাঁদের সৌজন্যও হতে 
পারে। এরপর ১৯৫৮ সালের ১৮ই 
জানুয়ারী ফলমকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমা- 
বর্তন সভার ভঞ্খণ দেবার ডাক পড়ে 
[ছিল। সমাবর্তনে উপস্থিত ছিলেন তৎ- 
ফ্কালখন আঁচার্ষ শ্রীমতী পদ্ঞ্জা লাইজ্ঞ। 
- উানশ শ' ছাপপাম সালের মে মাসে 
ফাঁলম্পং শহরে প্রশন্মের ছুটি কাটাতে 
ঈায়েছিলাম। সেখানে সেই সালের ৩১শে 
হ তারিখে ভগবান বুদ্ধের ২৫০০তম 


বৃদ্ধ জয়ল্তী হোল রোভং রোডের যুদ্ধ 
ধবহারে_১৯৫৭ সালের ১৩ই মে। সেই 
জ্মৃতিসভার পৌরোহিত্য করে অঞ্জলি 
দিয়েছিলাম ভগবান বুদ্ধের পূণ্য স্মাতর 
গাঁত একটি লিখিত ভাষণে । সেই যছয়ই 
অক্টোবরের ১৯শে তাঁরখে ডুন চকুলের 
Founders’ Day 'তে ভাষণ 'দিলাম সেই 
টাতষ্ঠানের 


হন দেশমুখ, কানহাইয়ালাল মুন্না, 
আম ও স্াপ্রম কোর্টের আমার সতীর্থ 
জজেরা ক'জন এবং অন্যান্য কয়েকজন 
আইনজ্ঞ ব্যন্তিরা মিলে ঠিক করলাম যে 


নহ শ 
আইনের গষেষণার জন্যে একটি প্রতিষ্ঠান 
গড়ে তুলতে হবে। যথারীতি সেই 
প্রকজ্পিত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও নিয়মা- 
ষল্গী প্রণয়ন ফরা হোল এবং Indian 
Law Institute লাম দিয়ে, প্রাত- 
ষ্ঠানাটকে Societies" Registration 
4৮৫৮এর 'বধানানুসাব্রে রেজেস্টী' করা 
হোল। একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে সেই 
Indian Law Institute-aর উদ্বোধন 
ধরবার জন্যে রাম্টরপাত দাজেন্দপ্রসাদকে 


অনুরোধ জানালে তিনি সেই প্রতিষ্ঠানের - 


উদ্বোধন করলেন ১১৫৭ সালের ১২ই 


হবা ভা ফিক ইরা নারে 
উনিশ শ' পায়তাল্লিশ সালের কথা । বিশ্ব” 
ভারতী তখনো কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় 


শক % ০ 


কূপে -পাঁরগরহ করে নি! দে তখর্মে। 
Societies’ Registration £১০৮এর 
সর্তান:সারে একাটি রেজিস্টার্ড সোসাইটি 
মাতা তার প্রতিষ্ঠাতা আচার্য গুরুদেব 
রবান্দ্রনাথ উনিশ শ' একচালশ খস্টাব্দের 
৮ই আগস্ট বোগুলা ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮) ; 


সোসাইটির সংসদ ১৯৪৫ বল্গাব্দের ২৫শে 


.. ফেব্রুয়ারী তারিখে গৃহতীত ২১নং প্রস্তাব 


ছবারা একটি কাঁমাঁট নিয়োগ করোছলেন 
‘for 8 comprehensive review. 
of the working of the Aca- 
demic Departments at Santi 
niketan.” সংক্ষেপে এই কমিটি 
Review Committee নামেই পারিচিত্ত 


'ধদয়েছিলেন ছয়টি দফায়। এই ছয় দফা! 


ফার্যসৃচীর প্রথম তিনাট দফা ছিল এই-«' 
‘A, ‘To find ‘out all 8194 
vant facts about the actu 
working of the academi 
departments their financiak 
position, possibilities of-futura 
development—{immediate and 


- ‘distant. | 


B. ‘To find out hovw far 
the ideals of the Pratisthate" 
Acharya are actually being 
put into operation ;” how fax 
old traditions are being main 
tained. Are deviations justia 
fled by reason or result ? 

C. Steps immediately to 
be taken to improve the effl- 
6160০ of the departments 
with existing resources.” 


হয়েছিল যে তাঁরা যা বলবেন তা একান্তই 
গোপনীষ বলে ধরে নেওযা হবে এবং সে 
জব নবদ্দীব কোনো প্রতিলিপি রাখা হবে 
না। সদস্যরা আপন আপন চিরকুট 
কাগজে নোট লিখে নেবেন এবং রিপোর্ট 
দাঁখল হবাব পর সেই সব কাগজ ছিড়ে 
ফেলা হবে। এই ভরসায় আশ্বস্ত হয়ে 
জন পাঁচিশেক কর্ম ও প্রান্তন ছাল প্রাণ 


| তাঁদের তের বির কিছ বলাটা আমার 


সত অনাভন্ লোকের পক্ষে নেহাং- 


ধাম্টামী বলে অনেকের. মনে হতে পারে 
ভেবে আম বেশ কিছুটা ইতস্তত করে- 
দিলাম আমার ব্যান্তরগত মতামত আলাদা 
করে পেশ করতে । শেষ পর্যন্ত শ্রীমতী 
রেণ্দকা রায় আমার সঙ্গে একমত হওয়ায় 


তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখই যথেষ্ট হবে। বিশ্ব- 
ভারতশর নয়টি শিক্ষাবভাগের কার্যকলাপ 
আলোচনা করে শ্রীমতী রেণ্কা রায় ও 
আমার মনে দঢ় ধারণা হয়োছিল যে [িশব- 
ভারতীর তখনকার রেওয়াজ খাঁনকটা 


করা যাবে? আমরা বললাম যে এই দুই 
শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যষের বৈতানিক 
থেকে আরম্ভ করে সান্ধ্য উপাসনা পর্যন্ত 
আশ্রমেই আবাসিক ছান্রছাররীদের মত 
থাকতে ও অন্যান্য ছান্রছান্রীদের সঙ্গে 
একন্লে খাওয়াদাওয়া করতে হবে। কমীদের 


হবে_যেন এইটে কর্মীদের ভাতাস্বরূপেই 


ছাড়া বাইরের কোন অনাবাসক ছাত্রছাৱাী 
সংখ্যাগারম্ঠরা এ বিষয়ে 


পরীক্ষা পাশ করল তাদেবও বেশিক ভক্ 
বিশ্বভারতী ছেড়ে কলকাতা বা অন্যান্ 
জায়গার কলেজেই পড়তে চলে যায়। দ্য 
কম সংখ্যক পাঠভবনের ছেলেই শি 
ভবনে ভার্ত হয়। যাবা ভাত" হয় তারা 
বোৌশর ভাগই বিশ্বভারতশর কমদেয় 


পক্ষে শুভকয় ছিল না সে বিষয়ে ফায়োন্য 
সন্দেহ ছিল না। তার উপরে দেখা দেন 
যে শিক্ষাভবনের হ্যক্ন উত্তরোত্তয় বেডে 
গিয়ে আয়ব্যয়ের অঙ্কে নিয়মিভ ঘাটতি 
দেখা 'দয়েছিল। বিশ্বভারতী য় সামান্য 
পাজি থেকে এই ঘাটাঁত মেটান সম্ভব না! 
আরো দেখলাম যে ছাত্রছাত্রীরা আই-এ 
কি বি-এ পাশ করেই চলে যায়। প্রায় 
কেউই 'বিদ্যাভবনে গবেষণার জন্যে ভার্ভ' 
হয় না। আমার ও শ্রীমতী রায়ের মনে 
হোলো যে এই রকম একটা অকর্মন 
বিভাগ থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল! 
ওটাকে একেবারে ভুলে দিতে হযে? 
সংখ্যাগারস্ঠরা স্বীকার করলেন যে শি 


আমদানশ করলে ওর উন্নাত হবে। আন 
পাঠভবনের ছেলেমেয়েদের নিকট-সামিত্য 
থেকে শিক্ষাভবনের ছেলেমেয়েদের দয়ে 
নৃতন বাঁড় করে সরিয়ে নিলেই ভিসি 
প্রিনের প্রশ্ন মিটে যাবে। এই দে 
'ম্বিতীয়- মতভেদ । 


তৃতীয় মতানৈক্য হোলো পাঠভবনের 
ঙগাঠক্রম 'নিয়ে। প্রতিষ্ঠাতা আচার্ধদেবের 
শক্ষাচন্তা তাঁর নানা'লেখা থেকে আমরা 
হা বুঝেছিলাম তারই ভিত্তিতে 'আমরা 
রপোর্ট দিলাম 


“Apart from the post 
graduate departmeiits (e.g. 
Vidya Bhaban. Cheena 


Bhaban, Hindi 'Bhaban ‘etc.) 
and the special ‘departments 
(e:g. Kala ‘Bhaban and 
Sangeet Bhaban) ‘there should 
be an academic department 
with a curriculam and pro- 
gramme of its own. ‘In our 
judgement the ‘Siksha ‘Bhaban 
as a separate “college depart- 
ment «, iliated ‘to ‘the 'Univer- 
sity suoild be abolished. '‘The 


Patha Bhaban should ‘be 
reconstituted ‘and _‘Visva- 
Bharati Diploma Course 


should ‘be firnily established. 
A twelve years tutelage in the 
Gurugriha which ‘was ‘the in- 
junction of sages of ০1৫ 
appears ‘to have been“adopted 
by modern etlucatioriists. ‘We 
suggest that the Patha’: Bhaban 
Diploma ‘Course'should ‘he "a 
tywélre years course. ‘The 
students should'be divided into 
two ‘groups according ‘to age, 
1amély Sishu ‘Bibiag ‘(ages 
840 11) ‘and ‘Adya ‘Bibhag 
(ages 'I2 ‘to 17). “The age 
liniit ‘for admission should ‘be 
heétween 6 and 11 years. “TFliis 
should be‘strictly enforced, "so 
that there will'be no direct 
Bsdmission in the নল 
Bililhag and ‘studerits must 
spend at least one‘year’in‘“the 
Sishu ‘Bibhag. ‘The question 
df ‘the actual  curficuilam ‘of 
these two groups should ‘be 
séttled ‘by a 00201016656 of 
experts. f 

‘We are not suggesting 
that we should ‘blindly follow 
the Wardha Scheme or the 
Sargeant scheme, ‘irrespective 
of ‘local conditions but we do 
not see ‘why we Should not 
adopt their principles which 


we may find will ‘strengthen 


- ভাবতাতেও প্রবর্তন করতে হবে। 


॥ সাপ্ধাঁহকংবস মতই 
our own. ‘Indeed ‘we ‘consider , 
that the Wardha scheme ‘and 
the Sargeant ‘Schenme'are but 
the practical working out of 
the idealsrof 'the 'Pratisthata 
Acharya. 

‘As a ‘concession ‘to weak- 
ness ‘we are ‘prepared ‘by ‘way 
of compromise, to-suggest that 
between ‘the ages‘of'13 and I5 
such of the students as‘ may'so 
desire ‘may ‘take ‘the Matricu- 
13001 ‘Examination of the Cal. 
cutta University. ‘Our aim 
must, however, be ‘to ‘induce 
the studerits to complete "the 
Adya Bibhag Course and to 
£0 ‘up ‘for our’ Diploma on the 
completion of 17 ‘years ‘of 
age... .. i" 


বিশ্বভারতাঁর নিজস্ব -একাটি “Degree 
Course”e বেন খোলা হয়। এই 
Degree ‘Courseft তিন ‘বছরের 
মেয়াদের হবে এবং কাঁতপয় শবশেষ বিশেষ 
বিষয় হবে এর' পাঠ্য--যেমন প্রাচীন ও 
বর্তমান ভাষা, 'সমজবিজ্ঞান ইত্যাঁদ। 
আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরাও একমত 
হলেন যে সে সময়ে যে ব্ানয়াদ শিক্ষা 
প্রস্তাব ভারত 'সরকার গ্রহণ করেছেন তা 
ঘবশবভারতণর প্রতিষ্ঠাতা -আচার্ষের ধারণা 
ও-আদর্শ অবলম্বন কবেই পাঁরকষ্পনা 
করা হয়েছে এবং তাঁদের মতে “সেই 
i - কিন্তু 
তাঁরা এক কোপে গাছ না কেটে শনৈঃ 
শনৈঃ সে প্রস্তাব গ্রহণের সুপারিশ 
করলেন। তাঁরা বললেন 

‘“Jf our recommendation 
1s adopted it would ‘be nece- 
992 ‘frst ‘to define'the scope 
Sf ‘the ‘new scheme Sof ‘educa- 
tion 20071107920 to get teachers 
trained specially for the pur- 
pose. Asa first step we re. 
commend that ‘The ‘Basic 
Scheme of education ‘be ‘initro- 
duced in ‘the lower classes 
which would ‘in the reorganlisa- 
tion proposed by the Ceritral 
Advisory Board be equivalent 
to the Junior ‘Basic School. 
‘The top classes need not be 
disturbed at present. They 
will follow ‘for the ‘time ‘being 
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the ‘Matriculation syllabus ‘as 
we cannot do‘away with our 
affiliation with the Calcutta 
University”. 

সংখ্যাগীরজ্ঠদের মতে যাঁদ Junior 
Basic ‘5chool-এর কাজে সাফল্য হয় 
তবে পরে Central Advisory, 
Board-এর অন্যান্য পাঁরুকল্পন'ও কার্য" 
করী করা হবে। "তারপর কলেজ অথাৎ 
'শক্ষাভবনের ' সংস্কারকার্যে হাত "দয়ে 
একাট তিন "বছরের .ডাঁগ্র কোর্স বানাতে 
হবে। 

যে কয়াট মতভেদের কথা উপরে 
বললাম তা ছাড়া 'আরো "নানা খ্বাটনাি 
{বষয়ে আমাদের মতানৈক্য হয়োছল। সে 
সব'নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। 
যাই হোক দুটি”রিপো্টই সংসদের কাছে 
দাঁখল করা হোলো । দে দুটি রিপোর্ট 
সংসদের কাছে পেশ করা হয়েছে কৈ না 
তা আজ পর্যন্তও জানতে পারি নি। যা 
সাধারণত হয়ে থাকে বিশবভারতশর 
Review ‘Comnmittee-র রপোটেরিও 
সেই দশাই হোলো। অর্থাৎ কর্মসাঁচবের 
দপ্তরের কোন্‌ অজ্ঞাত তাকে পড়ে থেকে 
ধুলো সংগ্রহ করতে লাগল, আব বিশব- 
ভারতী কাশ্ডারীহীন নৌকাব মত্ত 
অকলেই ভাসতে লাগল! আম 'বম্ব- 
ভারতনর উপাচার্য হয়ে কাজে যোগ দেবার 
পর সেই রিপোর্ট দ্যাট উদ্ধার করে ধুলো 


ঝেড়ে পড়ে দেখলাম। তখন বিশ্বভারতী 


1বশবাবদ্যালয় "হয়ে গিয়ে একটা নূতন 
রূপ -পাঁরগ্রহ করেছে। সেই পুরানো 
রিপোর্টকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকর কর 
তখন দুদ্কর। 


1 পাঁচ য় 


এরপর আর একটি কাঁমাঁটর চেয়ার, 
ম্যান আম হয়েছিলাম যখন আম ফলং 
কাতাষ জজীয়তী করছিলাম। সে কমিটির 
কোন কাগজপন্ন এখন আমার হাতের কাছে, 
নেই। তাই যতটুকু স্মরণে আনতে পার 
ততটুকুই সংক্ষেপে বলাছ। 

উনিশ শ' আটচাল্পশ সালে কলকাতা 
ট্রামওয়ে কোম্পানী তাদের কোন কোন 
লাইনের ভাড়া বাড়াবার প্রস্তাব করায় 
জনসাধারণের পক্ষ থেকে ঘোর অপাত্র 
উঠোছল। অনেক বাকবিতস্ডার পর 
পশ্চিমবঞ্জ সরকার একটি কাঁমাট গঠন 
করলেন ট্রাম কোম্পানীর গ্স্তাবের কোন 
ন্যায্য কারণ আছে ক না তা নির্ধারণ 
করতে। সেই কমিটির সভ্য হলেন 


Bengal National Chamber of এ 


Commerce-aর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট 
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন, নামকরা Chartered 
Accountant শ্রী ডি বসু এবং আম! 
পদগোঁরবের খাঁতরে আমিই হলাম সে 


শখ 


সহ 


ধলা হোতো Tram Fare Enhance- 
A : 
ment Committee. বেশ মনে আছে 


সে কামাটর অধিবেশন হোতো হাই- - 


কোর্টের পুরানো সেসনস কোর্টের প্রশস্ত 
ঘরে যেখানে আগে বসতেন জর্জ বাকল্যান্ভ 
লাহেব এবং যেখানে সেই সময় আম 
ট্রাম . কোম্পানীর তরফে 


দিনের মধ্যে ট্রাম কোম্পানী 
. Statement of Fact দাখিল করবেন 
তাদের হিসেবের অঞ্কগনলি, দিয়ে। তারপর 
সেই 90562701610 সম্বন্ধে বিবাদী 
পক্ষের কি বন্তব্য তা তারা একাঁট 
Counter Statement of Fact-q 
দাখিল করবেন /অতাদনের মধ্যে এবং 
তারপর শুনানী আরম্ভ হবে। ' “নিদিস্ট 
সময়ে Statement ও Counter 


Statement দাখিল হোলো ।। শুনানী - 
শশুর হোলো। মৌখক সাক্ষী বোধহয় 


কোন পক্ষই দেন নি। সওষালজবাব 
হোলো এ দুই ৯%৪০9120৮এর 


ওই সব টাকা তাদের জাভের গুপ্ত অংশ। 
সেই. লাভের টাকাগুলি থেকে ট্রাম 
কোম্পানী স্বচ্ছন্দে তাদের অবশ্য 'কর্তব্য 
কাত সমাধা করতে পারেন। সুতরাং 
অবশ্য কর্তব্য কাজের ব্যয় সংকুলানের 
জন্যে ভাড়া বাড়ানোর দরকারই নেই। সে 
সব খাতাগুলি যে কেন কাল্পনিক সে 
সম্বন্ধে জনসাধারণ তাঁদের তরফ থেকে 
কোনই প্রমাণ দিলেন না বা দিতে পারলেন 
মা। ওটা তাঁদের মুখের কথা বই আর 
[ছু হোলো না। কোম্পানশর তরফ থেকে 
মানা হিসেব দাখিল করে দেখাবার চেষ্টা 
ফরা হোলো যে প্রত্যেকটি 'হসেবে বে 
টাকা আলাদা করে রাখা হয়েছে তা সত্য 
সাঁত্য বশেষ বিশেষ কাজেব জন্যেই রাখা 
হয়েছে। সুতরাং সেই টাকা থেকে ট্রাম 
ঢু কোম্পানী এক পরসা অন্য কাজে 

লাগাতে পারেন না। বেশ কর্ন বহাস 
হবার পর শুনানী শেষ হোলো। তারপর 


বিবয়ে শ্রী ডি বসু মশায় খুবই খেটে 


আমাদের কাছে একটি পারচ্কার চিত্র পেশ 


রা 


“লান্তাহিক বস 


বন্ধব্যযা বেশ কিছুটা 


না এবং বেশ খানিকটা কম হলেও কাজ 
চলবে। এর ফল এই দাঁড়াল যে ট্রাম 


সময়ে কয়েকটা ট্রাম গাঁড় পেন্রোলষোগে 


যাতে মোটর অর্থাৎ কলকক্জা লাগান থাকে 
তার দাম সেই কালেই ছিল প্রায় ১ লক্ষ 
২৫ হাজার টাকা এবং যেটাকে বলে 
“ট্রেইলার” তারও দাম ছিল হাজার বিশেক 
টাকা। সুতরাং একখানা ট্রাম অর্থাৎ 
মোটর ও ট্রেইলার পোড়ালে সেই সময়েই 
প্রায় দেড় লক্ষ টাকা লোকসান হোত। 
এখন তো দাম আরো কত বেড়ে -গেছে। 


- এখন ট্রেইলার সমেত একটা ট্রাস পোড়ালে 


যা এখন হামেশাই হচ্ছে দেক্টোর কত 
টাকা লোকসান হয় তা সহজেই 'অনুমান 
করা যায়। 

আসি সকালে সন্ধায় বাঁড় বসে 
হিসেবের অঞ্কগূলি নিয়ে যোগ বিয়োগ 
কষা এবং আমার মাদ্রাজজী টাইপিস্টকে 
রিপোর্টের খসড়া বলে যাঁচ্ছ। সেই সঙ্গে 
আবার সারা দুপুরটা চাফ - জাস্টিস 


- স্যাব ট্রেভর হ্যারিসের সপো আপপল 


কোর্টে বসে আপীল ফয়সালা করাছ। 
এককথায় আমি তখন খুবই ব্যস্ত। 
একদিন কোর্টে বসে আছি এমন সময় 
ডাঃ বিধানচন্দ রায়ের টৌলফোন এলো যে 
দিল} থেকে জরুরী ট্রীন্ক টেলিফোন 


৬ ০৮ ৪ 


হয়ে গেল তা তো আগেই বলেছি। এখন 
শগেরো হোলো আমাদের ট্রাম কোম্পানীর 
ভাড়া বাড়ানোর কামিটির রিপোর্ট নিয়ে। 
তাড়াহুড়া করে রিপোর্টের খসড়া দাঁড়- 
করালাম। আমার টাইপিস্টাটর পুরো 
নাম ভুলে গেছি। তাঁর পদবী ধরেই 
ডাকতাম “রাও”! আমার বাড়তেই 
থাকতেন তিানি। চমৎকার উদ্যোগী কম 
তান ছলেন। খসড়ার মধ্যে ইংরেজী 
ভুল থাকলে নিজেই সংশোধন করে টাইপ 
ফরতেন এবং যেখানে বড় বড় যোগ 
িয়োগের অঙ্ক ছিল সবগুলি নিজে 
আধার গুণে ঠিক আছে কিনা তা দেখে 
নিতেন। খসড়াটি আমার সতীর্থদের 
দোখয়ে তাঁদের মঞ্জুর নিয়ে রাওব্ে 
যললাম বে যত শশগৃগির পারেন তান 
যেন পাকা টাইপ করে ফেলেন। সোদন 
বেশ রাত করেই শুতে গেলাম। পবদিন 
আমার অভ্যাসমোতাবেক খুব ভোরে উন্তে 
দসশড় বেয়ে নিচে নেমে এসে দেখলাম 
"্রাও” আফিস ঘর থেকে বাইরে যাচ্ছেন। 
হেসে বললাম--"রাও, খুব ভোরে উঠেছ্‌ 
তো?” তিনিও একটু হাসলেন এবং 
বললেন যে রিপোর্টের পাকা কপ্টা 
প্রস্তুত হয়ে গেছে। বুঝলাম যে সে বেচারা 
সারা রাত ধরে টাইপ করে সবে শেষ কঙ্ধে 
আঁফস ঘর থেকে বের হয়ে নিজের ঘরে 
যাচ্ছেন হাত মুখ ধুতে। অবাক হয়ে 


, গেলাম ছেলোঁটর কর্ত“ব্যানষ্ঠা দেখে । এই 


রকম কর্তব্যানম্ঠা ষে মানুষের থাকে তায় 
জশবনে উন্নাত হবেই। খুবই আনন্দের 
কথা যে “রাও” তাঁর জীবনে সত্যই খু 
উন্নাত করেছেন। আম পাঞ্জাবে চলে 
যাবার পরই তান একাঁট মাঁর্কন ফার্মে 
কাজ পান এবং সেখনে শুনোছ খুন 
শাঁগূাগরই . তাঁর পদোন্নতি হয়েছে! মাক 
গেসে কথা। এখন আমার কথাটা শেষ 
কার। আমরা [তিনজন সেই রিপোর্ট সই 


বরে পাঁশ্চমব্গা সরকারের কাছে পেশ - 


করলাম। 'রিপো্টটা দুই পক্ষ এবং 
সরকার মেনে নিলেন! আম হাল্কা মনে 
পাঞ্জাবের পথে পা বাড়ালাম। 


[ ক্রমশঃ ] 





সি 


নৈবার্ধক বিশ্ব চারুকলা প্রদর্শনশর 
য্যবস্থাপনার জন্য ললিতকলা, আকাদমার 
কর্মকর্তাগণ আমাদের আন্তরিক ধন্য- 
বাদের পাত্র। এই প্রদর্শনীর দ্বারা 
পৃথিবীর বিখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনশ- 
গুলি-ভেনিস, সাওপাওলো, প্যারস 
এবং টোকওর সঙ্গে দিল্লীর একাসনে 
স্থান হোলো। এই প্রথম প্রদর্শনীতে 
৩২টি দেশ অংশগ্রহণ করেছে। এসব 


প্রীত 6: বৎসর অন্তর দিল্প'র অল 


বিভিন্ন &1৬1ট শহরে প্রত্যেকবার তাঁরা 
জাই ব্যবস্থা করে আসছেন। 
সামান্য আর্থিক সঙ্গাতি নিয়ে তাঁরা যে 
সাফল্যের সঙ্গে এত বড় একটা কাজ 
এত বৎসর ধরে করে আসছেন_বরতমান 

আনন্দের মধ্যে আমরা তাঁদের 
- সেবার কথা ভুলে যাব না। আশা কার 
ভারত তথা 'বাভল্ন দেশের সরকার 
শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং আমাদের 'শজ্প- 
প্রোমকদের চেষ্টায় এদের এই কর্ম- 


সময এই যে নব হয়ে 
চালতে তাঁদেব চিত্র ও ভাস্ক্ষের 
ধনননী করলো তা মস্ত একটা -আশার 


1 
৯৪! 


কথা। এই প্রদর্শনীতে সংযুক্ত আরব 
গণতন্ত্রের পাশে ইসরাইল এবং আমাদের 
প্রাতবেশী রাষ্ট্র পাঁকস্তান ও চীনের 
শিল্প সংগ্রহ দেখতে পেলে বিশেষ 


অন্তরের এক প্রকাশ। এর মাধ্যমেই যুগে 


, যুগে নানা জাতির উদ্ভাবনশ প্রতিভা ও 


বৈশিষ্ট্য তাদের অন্তরের এশ্বর্য বা 
দৈন্য অত্যন্ত বাঁলচ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ 
করে আমাদের সচাকত করে তোনে। 
তবে, সবই যে নিভেজাল অব্মপ্রকাশ 
তাও হলফ করে বলা চলে না। নানা 
দেশে নানা স্বীকৃত পম্থাকে অনুসরণ 


করে বা বিকৃত করে সস্তা বাহবার- 


আশায় যে বহুবিধ পরাক্ষা চলেছে-_ 
তাদের নযেই যত অস্দাবধা। 
সৃজনধমঁ মানুষের পক্ষে বড় 
বাধা_ গতান্‌গাতিকতা। পুনরাবর্তনের 
বাঁধা বরাদ্দে আব তার তৃপ্তি হয় না। সে 
সর্বদা তার আত্মীবকাশের জন্য, আত্ম 
বিস্তারের অন্য নানা বাধা 'বপাত্ত 
অগ্রাহ্য করে নতুন পথের সন্ধানে 
িযেছে। পারিপাশ্বিক প্রকৃত, ধর্ম- 
বিশ্বাস, রাজ-এশ্বর্যয বিজ্ঞান বা 
মনস্তত্বঁ_এসবকে অবলম্বন করে বা এর 
সঙ্চে বিরোধ করে িজ্পিমন যুগে 
যুগে আত্মপ্রকাশের নতুন পথ খুজে 
নিয়েছে। অভ্যস্ত রঁচর বাধা, নীতির 
বাধা, সমাজের বাধা ভেঙে চিন্রে ভাপ্ক্ষে্ 
স্থাপত্য ও সাহিত্যে 1শালপযন নতুন 
পথের স্যাষ্ট করে জয়ফুত্ত হয়েছে। 
এজন্য অনেক সমর সমকালীন দমাজে 


ইয়োবোপ আমোঁরকার তরুণ-৩রুণপরা 
স্বেচ্ছায় নানাবিধ দুঃখের জীবন বরণ 
করে নিয়েছে! আজ পথ চলতে এদের 
দেখা পাই-আমরা অবাক্‌ হয়ে ভাব 
এর অর্থ কি? তেমান আধুনিক চিন্র- 


৩১৯৬৪ 


মূর্ত ও সাহিত্যের সামনে দীড়য়েও 
একই প্রশ্ন মনে জাগে কি এর অর্থ? 

প্রদর্শনীর চি্-ভাস্কষে'ও স্বাদ লেখা 
থেকে পাওয়া সহজ . কথা যেমন 
সুখাদ্যের বর্ণনা মাত্রই রসন" তৃপ্তি দান 
করতে পারে না। রবীন্দ্র-ভবনের 
শুবিস্তৃত ভি-তল প্রদর্শনধীকক্ষে এবং 
জয়পুর হউসে জাতীয কলা-শালার 
 উাবতন এই প্রদর্শন অত্যন্ত সব, চ- 
পূর্ণভাবে সুসাজ্জত। ইংরেজ! বর্ণমালার 
ক্রমানুসারে একাঁটর পর একটি দশের 
ছাঁব ও মূর্তি ধারাবাহিকভাবে সাজানো 
হয়েছে। * 

প্রারম্ভেই অস্ট্রোলয়া। ৮ জন [শহপণ 
এ প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছেন। 
রচনা স্দীনর্বাচিত। দক্ষিণ অস্ট্রোলয়ার 
শিল্পীদের প্রাকাতিক দৃশ্য এবং সূর্যা- 
লোকত উত্তরার্ধের শিল্পীদের দধ্যে 
অবাস্তব রচনাব প্রবণতা দেখা যায়॥ 
শিল্পী জ্যাক কেনেথের ছাঁব 'কোপলে 
থেকে ফ্রিণ্ডার পাহাড়-উষব প্রান্তরের 
এক রান্তম সন্ধ্যা একটি বিশিষ্ট রচনা 
জন পাঁসভালের 'ডায়মণ্ভ গ্রশক্‌ গ্যালতে 
চলন্ত ছোট ট্রেন'_ ইম্প্রেসানস্ট ধরণের 
সুন্দর ভূ-দশা। জোমাস্টস ভংকাসের 
“যাদুকর” একাঁটি কাঠ পোড়ানো- গ্যাবস্ান্ট 
মুর্তি। রচনাটি সুল্দর। 

‘বর্তমান শতকের তৃতশর থেকে ষষ্ঠ 
দর্শকের মধ্যে এমন ক রক্ষণশীল বৃটেনের 
শশাতপগণও নানা নতুন পবীক্ষাব ক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রাকৃতিক চিনাত্কনের 
জন্য সুপারাচত প্রবীণ চিত্রকর ভি্র 
পাসমোরও ্যাবস্ট্রতী রচনার ক্ষেন্রে 
অবতীর্ণ হয়েছেন। বর্তমান প্রদশনণতে 
তাঁর আঁকা ‘সাদা, কালো, বাদাম ও 
লাইলাকে রচনা-উপভোগ্য সৃষ্টি! 
পাঁদ্রক কলাঁফল্ডের স্কান-প্রণ্ট কটও 


পাঁশ্বক জগতকে চিনবার এবং বুঝবার 
উপায় এখনও নঃশেষ হয়ে যায় নি। 
আঁধকাংশ কাজই আনন্দদায়ক । 


সাইপ্রাস থেকে এসেছে নয়জন 
শিল্পীর নয়টি চিত। নতুন শৈলসর 
সহজপকরণ এবং বর্ণে সতগতসুষমা 
সৃষ্টি এর বৈশিষ্ট্য। 


চেকোম্লোভাকয়া থেকে এসেছে ২০ 
জন শিল্পার প্রত্যেকের এক-একাঁট কাজ 
সুর-রয়ালস্ট বা এয 
কাজেই বালষ্ঠ আঁভব্যান্ত। জার্মান ফেডা- 
রেল 'রপারিক থেকে এসেছে মতি 
রেখান্কন এবং নানা এ্যাবস্ট্াই ছাঁব- 
শবচারশখল জার্মান মনের পাঁরচায়ক। 

ফ্রান্সের শিল্প-আন্দোলন গত যা 


এ 


টি ও ৬ ক রি এ 


MEE EE ১০17 Ca gS 


নর ধরে পর বিন দেশের শিলপ- 
আন্দোলনের প্রেরণ: ফ্াগয়ে এসেছে। 


"_ আলও 'বাঁভক্ন দেশের শিল্পারা প্যারিসে 
রাজধানণ 


বাসা বেঁধেছেন 


পে)।রস। আজও চলেছে সেখানে িত্য- 


নতুন সৃষ্টির খেলা। তাই সবার উৎসুখ 
দৃণ্ট ফ্রান্সের কলাসংগ্রহের দকে। 
তরুণ শিল্পী ডাডো (40০)-র দুট 
লুর-রিয়ালিস্ট ব্ুচনা-_ অসাধারণ (Lov. 
০006) নিম্ন গ্রামের বর্ণ লেপনের অন্য 


ভয়ের ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন এই শিল্পী । 
রয় এড্জাকের রচনা “সাভ“স-দা-টেবুল” 
সম্পূর্ণ সাদা ক্যানভাসের উপর প্লাস্টক 
এবং ছাঁচের সাহায্যে' একটি খাওয়ার 
ফাটা ও চাসচ-'লো রালফে' করা হয়েছে। 
এর সার্থকতা খুব স্পথ্ট নয়। এই 
উপলক্ষে একটা কথা মনে আসছে। এই 
পুয়ানেলে' উপলক্ষে কোনও কোনও দূতা- 
বাসের সাংস্কীতক দপ্তরে সন্ধ্যায় স্থানীয় 
গিশজ্পীদের নিমন্ত্রণ করে তাঁদের নিজ 
দেশের শিল্পীদের শিল্পকর্মের ফিল্ম 
দেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। উদ্দেশ্য 
সাধু এবং এজন্য তাঁরা ধন্যবাদের পান্ন। 


একাট ফিল্মে ছিল-শল্পণ নিজ শোঁচা- 


গারে ণসংক’ এবং ‘কমোড’ দোখয়ে বলছেন 
যে এদের আকীত আঁত সুন্দর অতএব 
ঘাঁদ এদের ভাস্কর্ষে রূপ দেওয়া যার তবে 
তাও খুব উল্লেখষোগ্য হবে। অতএব 
শল্পন মোটা ফেল্ট, প্লাস্টিক ইত্যাদি কেটে 
এবং কলে সেলাই করে এ দৃশট ফম' তোর 
ফরলেন এবং নরম পদার্থে গড়া সেই 
পঁসংক” ‘কমোড’ দুটি তার প্রদর্শনীতে 
টাগুয়ে, পরম পরিতৃপ্ত লাভ করলেন। 
ধ্যবহাঁরক শজীনষপত্র যাতে কাজের 
উপযোগী অথচ সুদৃশ্য হয় সেজন্য শিল্প 
প্রীতঘ্তানের তরফ থেকে মোটা বেতনে 


ভেতর কি যৌক্তিকতা আছে--তা খুব স্পষ্ট 
ময়। আবর্জনাপুজ্জের দিকে তাকিয়ে 
যাঁদ কোনও শিল্পী তার স্থাপত্য বা 
ভাস্কর্যের প্রেরণা পায় তবে তার উদ্ভাবনশ 


এলিয়া এীরনবৃর্গের প্রাতকাতাটি উল্লেখ- 


জাঙ্তাহক বসুমতশ 


ন 


এবং এন্দ্রন্র কিস্‌ নেশার, মনত গাল 
প্রশংসনীয়। নেগাঁর ম্ব্তগ্ছাল ছোট 


হলেও অনেকটা হেনরী ম্র-এর ধরণের! . 
ভারতের 'িক্প সংগ্রহে মোট ৫১ জন. 


নানা কারণে উল্লেখযোগ্য! জাপানের 
একাঁট নিজস্ব সুন্দর অঙ্কন পণ্ধাত এবং 
ভাস্কর্ষধারা ছিল। যুস্ধোভ্তর যুগে 
জাপানে জীবনে ও চল্তায় যে নতুনের 
জোয়ার এসেছে তার ফলে তাদের িজ্প- 
ক্ষেত্রেও হয়েছে নতুনের আবির্ভাব সর 
সহজ সুন্দর আকৃঁতর প্রতি জাপানীদের 
যে গভীর ভালবাসা তা তাদের নতুন ধারার 
ভাস্কর্ষেও প্রাণসণ্চার করেছে। লু ইগুচির 
কাঠের তৈরি বেদ? ৯৪৮ 335216) 
'প্রুথম স্মরণ স্তম্ভ! (First Monu- 





বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাবে! 


ভান্তিপ্রাণ বাঙালীর 


{চরসমাদ্‌ত মহাগ্রচ্থ 
ভজন-পুজন-সাধন-আরাধনার, 


একমাত্র নির্ভরযোগ্য 


মহাগ্রন্থ 


তবকবচমীত। 


ধ্যান, জপ ও স্তবের মন্তরস্তোত্রের সঙ্কলন 


তবকবচমাত। 


শাস্টদ্ম্টা '্রকালদশশ খাষাদগের 
{চর অমোঘ ও 'িত্যাস্ম্ধ বাঁজমল্তে 
পারপূর্ণ 


€বকঝ্চমানা, 


মতীশচন্দর মুখোপাধ্যায় সঙ্কালিত 


০ মূল্য মান আট টাকা ০ 


দ্রষ্টব্য £ £ আঁগ্রম পাঁচ টাকা পাঠিয়ে আপনার অর্ডার আগেভাগে পেশ 
করন: 


EEE (প্রাঃ) লিঃ ৷ কাঁলবনতা-১২ 





লী 5 লি 


ment) বাঁলম্ঠ রচনা। কেস্টাকো 
ধকমুরার গ্রানাইট পাথরের মুর্তি দু'টি 
যখন কেহ প্রার্থনা করে’ (when one 
10835) এবং ‘যখন অপেক্ষা করানো হয়? 
(when kept waiting) সুন্দর শীল্ত- 
শালী রচনা। তরুণ শিল্পী জুন্জো 
বাটানাবের আঁকা ভোজ" (Banquet) 
ব্যঙ্গ-চিত্রধ্ণী কিন্তু তার পিছনে আছে 
এক ভয়াবহ ভাব অথচ সুন্দর বর্ণ 
সংযোদ্নে তা অদ্ভুতভাবে চাপা পড়েছে। 


জাপানের শান্তশালশ নতুন সার্থক পরাক্ষণ- 
গুলো তার অসাধারণ প্রাণশান্তর 
পাঁরচায়ক। 


কক্ষের পর কক্ষে সুন্দরভাবে 
সাজ্জানো আলোকিত প্রশস্ত দেওয়াল- 
গুলোতে নানা দেশের ছবি পরপর সাজানো 
-_কোয়ায়েট, মালয়েশীয়া, নাইক্কোরিয়া, 
নেপাল, কিলীপন, পোল্যাপ্ড, ভিয়েত- 
নাম। তাদের শিল্পীদের রংংরেখার এই 
রচনা থেকে মনে হল ষেন এসব দেশকে 
আরও আছে থেকে আরও ভালভাবে 


হলেও তাঁদের তরুণ এবং প্রবীণ বহু 
শিল্পীর কাজেই আছে অসাধারণ শক্তির 
প্রকাশ। তেমন একাটিও শান্তশালগ রটনা এ 
' প্রদশনিতে স্থান পায় নি। যাঁদ অশশীতি- 





সাপ্তাঁহক বস মত 


পর শ্রদ্ধেয় ভাম্কর কানযনকভের কিছ 
মুর্তি এবং ইয়গনসনের আঁকা প্রাথামক 
স্কেচ ধরণের কিছু কাজ তাঁরা পাঠাতেন 
তবে স্বানাশচতভাবে এদেশেব {শল্প- 
রাঁসকদের মনে স্থায়শ রেখাপাত . করতে 
পারতো । 

সংযস্ত আরবগণতন্তে শহ্গকলা 
১৯৫২ সালের বিপ্লবের পব লম্বা পা 
ফেলে চলেছে এবং আশানুরূপ কুত- 
কার্যও হয়েছে। ফৌয়াদ কামালের তিনটি 
গ্যাবস্টান্ক রচনা এবং সালেহ আবদেল 
কারমের তোর মাতগীল অত্যন্ত 
শান্তশালী কাজ। 

ফ্ন্তরাষ্্বী আমোৌরকার প্রদর্শিত 


শিল্পসামগ্রীর মধ্যে নতুনত্বের দিক থেকে - 


আকর্ষণীয় ছিল স্টানল ল্যাওসূম্যানের 
তোর পপনোচ্চিও'। একটি কাঠের বাক্সে 
ছোট ছোট বৈদ্যুতিক আলো এবং কয়েকটি 
আরশশ সাঁজয়ে শিল্পী সৃষ্টি করেছেন 
অনচ্ত মহাকাশের হইঁঞ্গত। রবার্ট মার- 
সের ‘অনামিকা’ (Untitled) মোটা 
ফেল্ট কাপড় কেটে ভাঁজে ভাঁজে সাজান 
যেমন কাপড়ের দোকানে কাঁচের ঘরে 
সাজিয়ে রাখা হয়। ক্লাস ওচ্ডেনবার্গ 
কাপড়, প্রাস্টিক কাঠ ইত্যাঁদ দিয়ে তোর 
করেছেন 5০৫6 6989567 মিস্‌ জনি 
ও'কীফের ছবি 'সাদার ওপর গভীর লাল 
রংএর পাতা’ এবং 'মার্নং গ্লোঁর এবং 
কালো" ছবি দ:খানা বেশ ভাল লাগলো। 
জ্যাকসন পোলকের ছাঁব ‘৬ নম্বর" ক্যান- 
ভাসের ওপর ডুকো 008০০) আর 
আলুমিনিয়ম রং-এ আঁকা ভাল হাবি। 
এই জ্যাকসন পোলকের কথার আরও 
একটা মঙ্রার কথা মনে এল। “পণ্ডিত 


গীরামটরি-্মানম 


প্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গালে ভাবতবষের 
বহু গুণ ও জ্ঞানজন লেখন! ধারণ করিয়া 
আতক্মোংসগ' করিয়াছেন। সেই সকল অমর 
লেখনশর প্রীতভা-নঝরে - ভারতবর্ষের 
মহাকাব্য পাাঁথবশর সাহিত্যে দ্বাঁয় বোশস্ট্ে 
সমুচ্জ্রবল ৷ ভন্তকাব গোস্বামী ছুলসীদাস 
তল্মধো অন্যতম--যাঁন সহজ্জ সরল ভাষায় 
গততপাবন সাতা-রামের চবি বর্ণনা 


মূল্য--৯ম খন্ড তিন টাকা, 


কাঁরয়াছেন সুমধুর সহ্গীতেষ্ মাধ্যমে! 
তুলসশদাসের জাঈবননবর্দ্ব মহামানব শ্রীরাম 
চন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা 
অনুবাদ এই প্রথম-বসমতী সাহত্য 
মান্দরের অপূর্ব কীর্তির লুতন এক পরিচয় 
এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙান চিত্রে 
সুশোভিভ। 

২য় খণ্ড ভিন টাকা 


বস্ুমতখ প্রাইভেট লিদিটেডঃ ১৬৬, 'বাঁপনাবহারী গাঙ্গুলী প্ীট, কাল-১২ 


৩১৩৬ 


জওহরলাল নেহ্‌রু বড় বড় সমস্ত 
্রদর্শনীগ্ীল সর্বদাই দেখতেন। ১১৫৩1 
দেখতে অল হীণ্ডষা ফাইন আর্টস এন্ড 
ক্লাফটস সোসাইটিতে এসেছেন- ঘুরে ঘুরে 
যত্ন কবে সব দেখছেন-হচাং দ্যাকসন' 
পোলকের রং-ছিটান ছবির দিকে তাকিয়ে 
বিস্মিত হয়ে সোসাইটির তদানীন্তন 
সেকেটাবীকে ভিজ্ঞাসা করলেন, “চৌধুরী 
এ কি?” অনিল চৌধুরী আমৃতা আমৃভা 
করে কিছু বলতে চেষ্টা করতেই হঠাৎ 
পশ্ভিতজী বললেন “থাক্‌-_কিছু বলতে 
হবে না।” আজ কন্তু জ্যাকসন পোলকের 
ছবি দেখলে মনে হর-ক্যানভাসের ওপর 
রং লাগানো ছবি তো! 


আজকাল 'শজ্পকলাকে ভাস্কর্ষ বা 
চিত্র কিছুই আর সনাদ্ট ক্র বলা 
চলে না। যা কিছু মানুষের মনে কৌতুক, 
আনন্দ বা ধাক্কা দিতে পারে তাবই 
বাহবা। ১৯৬০-৬১ সালে ভেনিস 
বিয়ানেলে দেখে আমার এক বন্ধড 
িখেছিলেন_“এরা সব উঠেপড়ে" 
লেগেছে নতুন কিছু করতে। মস্ত একটা, 
কাঠের পাটায় বিরাট একটা কাঠের তোর 
গাড়িব চাকা পেরেক দিয়ে জুড়ে এনে 
প্রদর্শনীতে রেখেছে-ষেন একটা অদ্ভুত 
শিল্পকার্য ! একজন দর্শক প্রনশ-নগর্তে 
এসে শিল্পকে বলঙ্গ-.'তোমার ছবি, 
দূর্গন্ধ । শিল্পীও কশে দর্শকের নুশে - 
লাগাল এক ঘুসি!” আমরা এদের 
তুলনাষ অনেক পেছিয়ে। 

যুগোশ্লাভিয়া ‘Socialist 53৭ 
lism’-এ বিশ্বাসণ হলেও নানা পরণক্ষদ- 
শশীলতা তাদের চিনৰ ও 
ভাস্কর্ষকে আকর্ষণীয় করে ডুলেছে। 
যদিও কাঠ পাঁড়যে তৈরি দুটি মাভর 
গচ্ধে প্রদর্শনশকক্ষে দাঁড়ান কষ্টসাধ্য 
তবুও আইভান মেস্ট্রোভিকের রঙ্গের নার 
মার্ত "স্মি" (Memory) আত 
অপবুপ সস্ট! এই ভাস্কর বিখ্যাত, 
ফরাসি ভাস্কর র'দা এবং মাইয়লের দ্বারা 
প্রভাবত। তাঁর এই প্রাণবন্ত অতুলনণর 
সৃষ্টি স্মৃতি সেই দিনের সুখ-স্মাঁত 
বহন করে আনছে-ে দন ম্টার্ভ বা চন 
রচনা মানুষের মনে ধাকা দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে নয় শক্তিশালী শঘপীর আনল্দ- 
বেদনা তার সৃষ্টির ভেতর দিয়ে দশকের 
মনে অনায়াসেই সঞ্চারিত হয়ে অক্ষয় ছাপ 
একে দত 


আদশেই অনুপ্রাণিত। তাই এই 'তন- 
জনের রচনা একসঙ্গে সংকলিত হওয়ায় 
এই গ্রল্ধাটর একটি বিশেষ মুল্য আছে। 


নয় আঁহংসার দ্বারাই সব কিছুকেই জয়, 
করা সম্ভব। মারণ অস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রয়োগ 
করলেন সত্যাগ্রহের অস্ম। 
ভলবাসার দ্বারা মানুষের মনকে জয় 
করতে হবে। কাউকে দূরে সরিয়ে রাখলে 
সেই গরয় অপূর্ণ থেকে ষ্যবে। তাই তান 


তাই সংকলনের রচনাগৃলি একটি স্বত্ব 
মর্যাদা বহন করে - | 


প্রেম প্রণীত 


সক্রিয়ভাবে , 


ভিয়েতনাম £ বকড়ের কেন্দ্রেবরুণ 


রায়! গ্রল্থপ্রকাশ, ১৯ শ্যামাচরণ দে জীউ, 


কলকাতা-১২। দাম ৭:৫০। 

বছরের পর বছর প্ৃ্ধবীর লোক 
শুনে এসেছে 'ভয়েতনামে একমাত্র 
মাকিনিত সাফল্যকাহিনী। ভিয়েতনামে 
ক্ষী ঘটেছে বা ঘটছে, যৃষ্ধাবধবস্ত 
ভিয়েতনামের মানুষগুলোর মনের খবরই 
বা তিতা জানার উপায় নেই। যতদিন 


জালে একই কাহনী একইভাবে লিখে 


অপচেষ্টা এবং সৈন্যবাহনার চরম অত্যা- 
চারের কাঁহনী। 

. আলোচ্য- গ্রন্থের লেখক খ্যাতিমান 
সাংবাঁদক শতাঁনই তুলে ধরেছেন উপার- 


উত্ত 'বিবরপণ॥ স্বচক্ষে তাঁন দেখে এসে-' 


ছেন মাকনিী সৈন্যদের নিষ্ষল আক্রমণ 
প্রচেষ্টা, ষুৃখল্তব্যাপণ সংগ্রাম লাধনাত্র 
গভিয়েতনামঈদের 'দেশরক্ষাব্র মরণপণ লড়াইঃ 


সায়গনই হচ্ছে ঝড়ের.কেন্দু। কয়েক, 


বছর আগে প্রথম যখন তান সেখানে. 
যান, দেখেন কাঁটাতারের মধ্যে মাকনি 


নামের হাজার, বছরের 'সংঘ্রামের ইতিহাস। 
এই সংগ্রামের পাশাপাশি এসেছে_সংগ্রামে 
নেতৃত্বে ছিলেন ভিয়েতনামের ' যেসব" 
পুরোধা । তাদের অন্যতম হো-চি-মন। 
লেখক এই মহান্‌ সংগ্রামী জ্বীন যেভাবে 
তুলে ধরেছেন, তাতে বিস্মিত না হয়ে 
উপায় নেই। অত্যাচারে চোয়লভাঙা এই - 
৩১৬৫ 






কেন? 


হো-চি-মিন চান সমগ্র ভিয়েত= 
নামের মানুষকে এক করতে। অথচ সি-। 
অই-এ'র রিপোর্ট “হো-চ-মনের প্রভাব 
প্রা নেই বললেই চলে!” এইসব আজগাঁব 
তথ্য ও 'রপোর্টকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন 
শ্লীরায় ভিয়েতনামে গয়ে ধা দেখেছেন, 


যা জেনেছেন তারই দৃড়ীভিতিতে। হো- 
চিনের কথা “এখন থেকে আমার দেশই 
হল আমার দল।” তাই দেশের প্রায় 
সমস্ত মানুষ কিভাবে 'ভিয়েতকং-এ 
রুপান্তরিত হয়ে দেশের স্বাধীনতাব জন্য 
লড়াই করেছে--তার বিশ্বস্ত আলেখ্য তুলে 
ধরেছেন শ্রীরায়। এবং এই আলেখ্যই 
প্রমাণ করে যে, বিরাট শান্তর অধিকারী 


শজয়েম কিংবা আমোরকা যে 


আর 


পাহারাদারের অভাবে বন্দী ভিয়েতকংদেয 


- হত্যা করা হয়েছে মাঁক্কন-বন্দশ শবিরে। 


লা কর যয ্ন্থাট বশীতমতে 
ড়া জাগাবে। প্রচ্ছদপট সুন্দর! 


ক্রিকেটের রাজপনত্র ফ্রাল্ক ওরেল- 
গান্তাপ্রয় বন্দ্যোপধ্যায়। 
ভরকাশন', ১৮১/৫, আচার্য প্রফুঈচন্দ্ 
রোড, কলকাতা-৪; দাম £ তন টাকা মান) 

বাংলা ক্লীড়া সাহত্যে পরুকেটের 
রাজপুত্র ফ্রাঙ্ক ওরেল' একাট উল্লেখযোগ্য 
নংযোজন। ক্রিকেট জগতে ফ্রাঙ্ষ ওরেল 
একটি উদ্জবল নাম। কিন্তু খেলা থেকে 
অবসর গ্রহণ করার অল্প কিছু বছরের 
মধ্যেই তিনি এ বিশ্বের মায়া কাটিয়ে চলে 
গেছেন -পরপারে। কিন্তু সেই সঙ্গে 
তান রেখে গেছেন তাঁর সম্বন্ধে আনার 
অপারসপম আগ্রহ ! 

আর বোধ হয় সেই আগ্রহ মেটাতেই 
প্রকাঁশত হয়েছে ক্রিকেটের রাজপুর ফ্রাক্ক 
ওরেল বহাঁটি। 


বইটি গঞ্প-উপন্যাসকেও অনেকাংশে হার 


মানায়। সত্যি কথা বলতে কি 
গড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করে ওঠা 
যায় না। আবার শেষ করার পরে ওরেলের 
আকস্মিক মৃত্যুর দুঃখে মনটা ভারশ হয়ে 
ওঠে। 
্রসবেনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম 
অস্ট্রোলয়ার টাই টেস্ট সম্বন্ধে বইটিতে 
আছে জীবন্ত বর্ণনা! এঁ অংশটুকু 
পড়তে পড়তে বার বার মনে হয় যেন 
চোখের সামনে সোঁদনের সেই আঁবস্মরণশয় 
- খেলার দৃশ্য দেখতে পাঁচ্ছি। লেখকের 
অসামান্য কৃতিত্বের এইটাই বোধ হয় সব 
থেকে বড় পাঁরচয় ! 
" ক্কীডা সাংবাদক িসেবে লেখক 
সমপারচিত। তবে বাংলা ভাষায় ক্রীড়া 
সাহিতোর প্রবর্তনে অধ্যাপক শঙ্করণপ্রসাদ 


একটু-আধটু ছাপার ভুল থাকলেও 
হইটির ছাপা ও বাঁধাই ভালোই। অনেক- 
গুলো দপ্প্রাপ্য আলোকচিত্র বইটির দাম 


প্রেভাবতঁ . 


- “দাগ্াহক বঙ্ম্তশ ' 


আরো বাড়িয়েছে। আর 


বিধান সরণী, কলকাতা-১২, দাম £ 

টাকা মাত) - 

দ_ কষেক বছর আগে বইটি যখন 
প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন বাংলাদেশের 
ক্রিকেট উৎংসাহ'মহলে আলোড়ন এনে- 
ছিল। কারণ তখনো পর্যন্ত বাংলাভাষার 
খেলাধূলার আইনকানৃূনের ওপর কোন 
বই প্রকাশিত হয় নি। তাই বাংলাভাষায় 


খুবই খুশি হয়োছ। কারণ বাংলাভাষায় 
এই ধরণেব প্রকাশনের যথেষ্ট মল্য 


প্রত্যেকটি নিষমের সঙ্গে গঞজ্পাকারে - 


আছে নিয়মটি সৃষ্টির পেছনের ছটনা- 
গ্রাস! ফলে কোন সময়েই বইটিকে 
নিছক আইনের বই বলে মনে হয় না। 
আবার প্রত্যেকটি নিয়ম ছবি দিয়ে বুঝিয়ে 
দেওয়ায় ক্রিকেট খেলার নিয়মকানুনগুলো 
ছোটদের বোঝার পক্ষে খুব সহজ হয়ে 
গেছে। 

থেলোরাড়, : আম্পায়ার আর ক্রিকেট 


উৎসাহীদের কাছে বইটি বোধ হয় িত্য-- 


প্রয়োজনীয় গ্রন্থ হিসেবে-পরিগাঁণত হবে। 
আর যাঁরা ক্রিকেট খেলা শিখতে চান 
তাঁদের কাছেও বইটি অবশ্য পাঠ্য। 
কিন্তু সর্বাঙ্গা সুন্দর এই বইটিতে 
একটি বিশ্রী রকমের খুত থেকে গেছে। 
ফিক্ড প্লেসমেন্ট অর্থাৎ মাঠের কে কোঘায় 
দাঁড়ায় এই ছবিটির ক্যাপসানে উদোর 
পণ্ড বুদোর ঘাড়ে চেপেছে। এ বিষয়ে 
প্রকাশকের যত্নবান হওয়া উচিত 'ছল। 
কারণ এই ভুলটি মারাত্মক-বিশেষ করে 
ছোটরা যখন এই বইটি থেকে অনেক কিছু 


৩১৯৬৬ 


১৯৬৭ সালে 


শেখার সুযোগ পাচ্ছে আমরা আন, 
কাব এ বিষ প্রকাশক এখনই প্রয়োজ্রনগয় 
ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। 

সুন্দর প্রচ্ছদ সহ বইটির ছাপা ও. 

ভালোই । অনেকগুলো আকর্ষণীয় 
আলে,কাচন্র বইটির আকর্ষণ আরো 
বাড়িয়েছে ৷ 

বাংলাদেশে ক্রিকেট খেলার উন্নাতি- 
৪4৮ 

1 


চলাচ্চত £ দ্মরণীয় শ্রশ্টা- ্রীপ্রজাত* 
কুমার দত্ত। মন্ডল বুক হাউস, ৭৮/১, 
মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-১। মূল্য ঃ 
িনটাকা। 
লেখক ৮৮ পৃষ্ঠার বই-এর মধ্য তেরে! 
জন চলচ্চিত্র স্রম্টার পাঁরচয় িখেছেন। 
যাঁরা নির্বাক যুগ থেকে আধুনিক যুগে 
চলচ্চিত্ৰ শিল্পকে এক আশ্চর্য শিল্প 
মাধ্যম র্পে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। এ'দের 


আন্দোজ (? ) ওয়াইগ, ইংগমার বর্ম্যান, 
আন্তোনিওনি, সত্যজিৎ রায়। যথার্থভাবে 
এই বারোজন চলচ্চিত্র পরিচালক সম্পর্কে 
লিখতে পারলে বিশ্বচলচ্চিত্রের একটা 
রূপরেখা তুলে ধরা যায়। "কিন্ত 
লৈথকের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং 
দৃশ্টিভষ্গী অস্পম্ট। ফলে লেখাগুলি 
সিনেমা পত্রিকার বা দৈনিকের সামায়কীতে 
প্রকাশ যোগ্যমানের হয়েছে, প্স্তকাকারে 
সা্মবেশিত হবার উপযুক্ত হয় নি! অন্তত 
উপরোন্ত পরিচালকদের সৃষ্ট ছবির নাম, 
স্যাম্টকাল এবং বিষয়” উল্লেখ থাকলেও 


ফিল্মে কমাশিস্সাজিজম বনাম আট" ফরম, 





* প্রেসিডেন্টের শোভাযাত্রা নিম্নলিখিত 
রূপ হইবে :ঃ- i 

(১) মোটর সাইকেলারেহ' দল; (২) 
সাধারণ সাইকেল আরোহখ দল; (৩) 
পতাকাবাহশ দল; (8) পাঁরপূর্ণ সামারক 
উীর্দ, পাঁরহিত জেনারেল অফিসার 
কম্যান্ডিং) (6) পূত্পব হাঁ বালক দল; 
(৬) পতাকাবাহখ স্বেচ্ছাসেবক দল; (৭) 
"ব্যান্ড, (৮). পদাতিক দল; (৯) 
অশ্বারোহী দল: (১০) অশ্বধানে_ 
অভার্থনা সামাতর সভাপাঁত এবং 
কংগ্রেসে নির্বাচিত সভাপাঁত; (১১) 
মোটর গড়তে মিসেস নেহরু; ১১২) 
=~ অশ্বারোহশী দল; (১৩) স্বেচ্ছাসেবক দল; 
(১৪) পদাতিক দল; (১৫) অভ্যর্থনা 
সামাতর" সদস,গণ; 
এবং তংপশ্চাতে জনসাধারণ । 


উদ্যোগ আয়োজন 
১1 ছুই প্যারাপ্র ফ বাদ ] 


প্রত্যহ হাজার- হাজ্জার স্বেচ্ছাসেবক 
মার্চ করিতেছে; এবং অশ্বাবোহণ দলকে 
শক্ষিত কবা হইতেছে । মহিলা স্বেচ্ছা- 
সেবকগণ জয়ঢাক ও 'বউাঁগল বাজাইয়া 
প্যারেড কাঁরতেছে দেশবদ্ধু নগরের দিকে 
আঁবরাম জনম্লোত বাঁহতেছে। সেখানে 
স্শৃতমত উৎসবের সাড়া পাঁড়য়া গিয়াছে 


মফঃস্বল হইতে 6 শত ছ্বেচ্ছাসেবক 


গতকল্য কাঁলকাতার' বািভন্ন অগ্চল 
এবং মফঃস্বল হইতে প্রায় ৫ শত স্বেচ্ছা- 
সেবক তাহাদের পোষাক এবং কাপড় 
_ চোপড়সহ দেশবন্ধু নগরে পেশীছে। তাহা- 
দের সামারক কেতায় চলাফেরা এবং 
'নিয়মানুবার্ততা হইতেই পরিচয় পাওয়া, 
বায় যে, তাহারা স্ন্দররূপে শিক্ষা প্রাপ্ত 
হইয়াছে। 


লা 


(১৬) মোটর শ্রেণী 


পাতকল্য সন্ধ্যাবেলা প্রায় একশত 
বাঁলকা কংগ্রেস ময়দানে ড্রিল করে। এই 
বাঁলকারা যখন তাহাদের নেব অধীনে 
মার্চ কাঁরতোঁছল তখন তাহাদিগকে 
দেখিয়া বৈদিক যুগের শন্তকাদের কথাই 


স্মৃতিতে উদয় হইতোছিল। ভারতের 
সন্তানগ্ণই শুধু নহে, কন্যাগণও 
স্বাধ্শনতা সংগ্রামে যোগদান কাঁরবেন, 
সোঁদন আঁধক দূরে নহে। 
আনন্দব.জার, ১৯ ডিসেম্বর) 


বর্ণনাগ্ীলি পুরাতন সংবাদপত্রের 


পৃহ্ঠা থেকে উদ্ধার করার কারণ-_এগুঁল : 


১৯২৮ সালের কলকাতার ঘটনা, না 
১৯৪৩. পূর্ব এশিয়ার কোনো জায়গার 
ব্যাপার; সে বিষয়ে আমার শ্রম হয়ে- 
ছিল এক সময়। সুভাষচন্দ্র কত 
অমৌলিক! ১৯২৮ সালে যা করোছিলেন, 
১৯৪৩ সালে ঠিক তাই করলেন। 
ব্দলালেন না চিন্তায়, চারে বা কার্ষে! 
সেই পুরুষবাহিলী এবং নারীবাহিন+, 
সামারক শৃঙ্খলা, তীব্র দেশপ্রেম জাগানোর 
চেম্টা-সব একরকম! 


১৯২৮. সালে কলকাতা কংগ্রেসে 
স্বেচ্ছাসেবকদের কি 'বলে সুভাষচন্দ্র 
উদ্বুদ্ধ করতেন জানি না, কিন্তু ঠিক এক 
বৎসর পরে ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর 


মাসে অমরাবততীতে মধাপ্রদেশ ও বেরারের 


ছাত্র সম্মেলনে স্বপ্নবিলাসী মানুষটিকে 

দেখা গেল 
“কেহ কেহ ভাবিতেছেন আম 
একজন স্বনাবলাসী।...আম নিজেকে 

- জ্বশ্নাবলাসী বলিয়া স্বীকার 
কাঁরতোছি।...আমার নিকট কিন্তু 
স্বগ্নই বাস্তব সত্য বাঁলয়া মনে হয়। 
এই স্বপ্ন হইতেই আম উদ্দীপনা 
লাভ কার, কাজ কারবার শক্তি আমার 
প্রাণে জাগে। স্বান না থাকলে 
আমার ২ পক্ষে জীবনধারণ . করাই 
অসম্ভব ৷... 


৩১৬৯ 


. আমি যে স্বপ্ন ভালবাঁস-সে 
হইতেছে স্বাধীন ভারতের স্বগ্ন। 
আপনার প্রভা গোরবান্বিত 
সমনজ্জবল্‌ ভারতের স্বগ্ন। আম 
চাই এই ভারত তাহার নিজ সংসাবের 
আঁধচ্ঠাত্রী দেবী হউক।...আম চাই 
এদেশে একটা স্বাধীন-গণতম্ত্ 
প্রাতিষ্ঠত হউক- তাহার সৈন্য, আহার . 
নৌবল, তাহার বিমানপোত সমস্তই 
স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র হউক। আঁ 
চাই-পাঁথবশীর স্বাধীন দেশসমূহে 
স্বাধীন ভারতের দূত প্রেরিত হউক। 
আম দোখতে চই-প্রাচা ও 
পাশ্চাত্যের মধ্যে যাহা কিছু মহত্তর, 
তৎসমস্তেরই গৌরবে গৌরবাদ্বিত 
হইয়া এই ভারতমাতা সমগ্র জগতেব 
সমক্ষে ষড়েশবর্যশালনীরুপে দণ্ডায়- 
মান হউক। আম চাই এই ভরত 
দেশে" দেশে পাঁরপূর্ণ সত্যের বাণ. 
সর্বাঞ্গীণ স্বাধীনতার বাণ! প্রেবণ, 
করুক।” 

[নূতনের সম্ধ ন_-৬১-৬২*] 


স্বপ্নের ব্যাপারে সনভাষচন্দ্রু ক্ষণ" 
শল’ ছিলেন! কেন না দেখা যাবে 
অস্থায়শ আজাদ হিন্দ সবকারের সর্বাঁধ- 
নায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র ১৯৪৩ সাজে 
একই কথা উচ্চারণ করবেন! তাঁকে 
দ্বঙ্ন'বলাসন বলে [ঘোষণা করা হয়োছিল 
দিল্লী রোঁডও থেকে। তদুত্রবে তান 
আস্মগত কণ্ঠে বঙ্গলেন_- 
“ওরা বলে আম স্বপনচারী। আধ 
স্বীকার কবাছ আম স্বপনচাবীই 
বটে। সারা জীবন আম স্বন 
দেখোছ, শিশুকাল থেকেই। এ 
আমার এক রোগ। কত স্বপ্নই না 
আম দেখোঁছ। কিন্তু আমাব সকল 
স্বগ্নের সেরা স্বন-আমার জশীবনের 
সব চাইতে 'প্রয় স্ব্ন_ ভারতের 
স্বাধীনতার স্ব্ন। ওরা মনে করে 





* অনুরূপ স্বপ্নের কথা-নূতনের 
সন্ধানে ৯০-৯৩ পচ্ঠার ৯ 





জ্বপনচারশ হওয়া বাঁক খুব একটা 
।আগোরবের কথা । আম কিন্তু গৌরব 
বোধ -করাঁছ তাতে। 
ওরা ভালবাসে লা-সে আর নতুন 
, কথা ক আম 'যাঁদ ভারতের 


স্বাধীনতার স্বপ্ন-না দেখতাম, তাহলে' 


ছিরাঁদনের জন্য বরণ করে নিতাম 
দাসত্বের শষ্খল। প্রশ্ন হচ্ছে, আমার 
জ্বপ্ন ক সফল হবে হতে পারে? 
আম বলছি আমার স্বগ্ন বাস্তবে 
রূপ নিয়ে ফুটে উঠছে দিনে দিনে! 
তার প্রমাণ এই সৈন্যবাহনী1.....না 


"করার _দ্বহ্ন 'নয়/_সে স্বন প্রগাতির 


. সুখসাধনের -স্বপ্ন, - "সকল - জাতির 
শিরা ও মুক্তির স্বঙ্ন।” 


ভাষন ক্ষবশশল ক্বঙ্নং 
দূবলাসের মধ্যেই বিপ্লবী চায়ের প্রকাশ, 
জগতের .বড়ো “রিপ্লবীরা সকলেই - এই 
'জ্রাতীয় স্বাশ্নিক। তাঁরা একটা কিছু 
দেখেন কল্পনার এবং তাকে বাস্তবে 


ঘুপান্তরিত করে যান, কিংবা রূপ "দেবার 


সংগ্রামে দেহপাত-করেন। -কাবদের সঞ্গে 
- খুুপ্নবীদের এীক্য স্বন্নাবলাসে, পার্থক্য 
-ফল্পনার এনন্ঠারক্ষার ব্যাপারে । কবিদের 
কল্পনা নিত্য অসতী, শবপ্লবীদের কল্পনা 


সমদ্রপারের একমাত্র _ রাজকন্যার পাঁণ- . 


প্রার্থা।*. 

॥_ ১৯২৮-এর 'জি-ও-সি সুভাষচন্দ্র যে 
নেতজশর প্রথম প্রকাশিত সংস্করণ, 
(দ্রতায় -সংস্কবণ বাঁদও অনেক' পাঁর- 
" বার্ধত ও পরিমার্জিত) তার আরো'একটা 
, দৃষ্টান্ত দিই। .১৯২৯ বালেক, স্বান- 


"বলাসের পিছনে ছিল বিপ্লবীর কঠোর" 
মর্তযঢ্ক রা 


বাস্তববোধ। 


যারা স্বর্গকে টানছে পাভালের কদমে। 
: স্মতাপ্ধন্্ ১৯২৯ সালের ছারসন্ভীষণে 


যলেছেন_. 


he 





নক  শবপ্লবীদের ক্ষেত্রে আমি *স্বগ্ন’ 
অপেক্ষা ধ্যান শব্দটিরই -আধক 
পক্ষপাতী । কল্পনার একটি-প্রধার বৈশিষ্ট্য 


অব্প্রান-পারবর্তনে, ধ্যান’ একটা "হান | 


পৃকস্ুকে সভ্য বলে “শ্বাস করে, -পরে 
"ভার জন্য অপ কুরে মনপ্রাণ। 


আমার 'স্বন 


“আদ বিন টির আপনা- 
দের, সম্মুখে উপাস্রত কারিয় ছি. 


তাহাতে দক্খ কট “এবং “নিৰ্যাতন 


আসিতে “পারে-একথা অস্বীকার 
কার .না। তবে এ ক্র 
বশ্বাস করুন বে, ইহাতে ২, দেও 
কম ‘পাইবেন পা। আমি যে পথেব 
কথা বাঁললাম তাহা রুণ্টকাকাঁণ 


হুইতে পারে, কিন্তু -এই “পথই "কি - 


একমাত্র গৌরবের পথ নহে? আদ 
তাই আপনাদিগকে আহ্বান কার = 
আসুন আ্মাপনারা, আমরাদ্সকলে এক 
দলে “মাঁলত হইয়া -হাত ধর ধার 
করিয়া -শ্থান্তব্য পথে যাত্রা .কারি।.. 

দুঃখ কস্ট, “নির্যাতন ও ইনরাশাব 
অক্ধকারের মধ্যে পা .ফোলয়া আমা” 
'দশ্থকে চলিতে হইবে বটে, ত্ববে মেব 


এপের্শছিতে পারব; পরমানন্দ এবং 
অমরত্ব লাভ কাঁরতে পারব” 
।[৬৩-নৃতনের সন্ধান.) 


এরও কয়েক . রংলর আগে সুনভাষ-- 


চন্দ্রের রচনা 


“ভাই সুকল, কে তোমরা আত্ম- 
“. বাঁলর জন্য. প্রস্হুত আছো --এসো।: 


মায়ের হাতে তেমরা পাবে- শুধু 
"দুঃখ, কষ্ট, অনাহার ও দীরিদ্রয+ 
. 'ষন্াণা।...ভগবান বাঁদ করেন, তোমরা 


বদি শেষ পর্যন্ত. জীবিত থাক, তবে - 


- স্বাধীন ভারত তোমরা ভোগ করতে 
পাববে। আর যাঁদ . স্বদেশসেবাব 
পুণ্য প্রচেষ্টায় -ইহলশীলা সংবরণ 
, করতে হয়, তবে মৃত্যুর স্বশেরি দ্বার 
. তোমাদের সম্মুখে উল্ঘার্টত হবে। 
নঙোমরা বাঁদ প্রকৃত বার সন্তান হও 
এতো এাঁশয়ে এসো ।” 


নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদ হন্দ্‌ 
ঠঁনিকদের সম্বোধন করে বললেন 

“T ..assure you ‘that I 
" shall be ‘with you 'in dark- 
ness ‘And in sunshine, in 
sorrow and in Jjoy,: 


, Suffering.and in. 2 


For the present I can offer. 
you nothing except hunger 
" thirst, ‘suffering, 


forced 


marches .and* death. It - 


৪০৪৪ not ‘ matter who 
Among us will live to see 
India ‘free. It was enough 


hat India shall be Trea 


- ‘And‘that .we shall give-our 


+ ‘° .8ll "to ‘make her free” - 


- 9১৭০ 


1 তর্দণের- স্বন্ন ] 


শনববাদের প্রয়োজন নেই, সকলেই 
লক্ষ্য -করবেন, সুভাষচন্দ্র তাঁর পুবনো 
কথাই বলেছেন নতুন প'রস্থাভতে-। “এরই. 
নাম “শ্থর কল্পনা এবং অতন্দ্র সাধনা । 
'াঁর'মাহাকে সন্ত করিতে পারেনা, বার 
মহাকে বিচলিত করিত পাবে না, আপিন 


. সাহাকে দণ্ধ করিতে পারে না'নেই পরম 


প্রাতভ্ঞা।- 


সুভাষচন্দ্র চিন্তার ধারা নির্দেশ 
কবতে আমরা কিছ সময় নিলাম । পুনরায় 


-১৯২৮-এর-জীকত ইতিহাসে প্রত্যাবর্তন 


করা বক! যে কংগ্রেসের জনা ঙত 


- উদ্যোগ সআয়োজ্ন-সেই কংগ্রেস সুর 


হোল। জুরুরও সুরুতে সভাপাঁতর 
আ্বাগমন..এবং তাঁর এত্হাগসিক শোভায়ানা 
সংবাদপত্রের বিবরণ এই প্রকার। 


রনারীণের শগ্ঘধবান ও পগবৰ্ষণ : 
“রাষ্টনেতাকে অভ্যর্থনায় শহরের" 
উল্ল'স-সজ্জা - 


. ৪৩তম ভারতীয় জাতীয় মহাসতার 4 
নির্বাচিত সভাপাঁতি পাঁন্ডত মতিলাল-' 
নেহরুকে গতকল্য সকালে কলিকাতা-.. 
বাসগণ রাজসমারোহে অভ্যর্থনা কীরিয়া- 
ছিল। জাতির শ্রম্ধাভাজন নেতা জাতির - 
গতকল্যকার মহানগরীর উৎসব 'অনুষ্ঠাম 
হইতে আঁত সহজেই বুবিতে পারা যায় 


এরুপ উৎসব লোকসমূহের এরুপ শৃঙ্খলা... 


সত্যই: অপূর্ব। বাস্তবিক কংগ্রেসের 
ইাতহাসে 'সভাপাঁতকে এরুপ ধিপদলভাবে 
অভার্থনা করিবার দৃশ্য আর দেখা খায়" 
নাই। এ যেন দেশের . বীর সেনানণ 
আাস্বলেন-দেশবাসীরা তাঁহাকে বরিয়া 


এবং -নাগারকেরা তাঁহাকে আনন্দ ও. 


. উঁত্তেদ্ৰনার মধ্যে সংবার্ধত কাঁরল। সহস্র 


ধ্যান এবং সহস্র সহস্র শ্রোভাষাত্রীর প্রবল 


চিজ 


উৎসাহ যুগপৎ নাগরিকদের মনে আনন্দ, 


হাওড়া পোঁছিবার কথা ছিল, কিন্তু 
রাজপথেব দপাবলী ভাল করিয়া 
ঈনর্বাপিত হইবার পূর্বেই সহস্র সহস্র 
লোক হাওড়া স্টেশনের দিকে ছহাটতে 


ধনদারুণ পৌষের ঠান্ডা, আঁত প্রত্যষে 
যানবাহনে দুর হইতে আসবার কণ্ঠ 
কিন্তু তাহারা জ্ক্ষেপ করে নাই। বফচ্কা 
ও বৃদ্ধা মাহলা পর্যন্ত এই আঁভনন্দন 
উৎসবে অপারসাম অসপৃবিধা সহ্য করিয়া 


তোরণদ্বারে এইরপ লেখা ছিল_“হে: 
বূবক, দেশের বেদনা কি তুমি সত্য সত্যই 
উপলব্ধি কর? এই বেদনায় কি তোমার 
ক্ষুধা ন্ট হইয়া গিয়াছে ? তোমার "নিদ্রা 
দূর হইয়াছে? তোমার দ্ব’ন দুর্ভাবনার 
পূর্ণ হইয়াছে ?”-স্বাধীলতা চাই, 
স্বাধীনতা মানবের জন্মগত আঁধকার।” 

এই প্রকারে শোভাধান্া় এবং 


র্‌ আঁভনন্দনের সর্ব- 
{বিষয়ে একটি জাতাঁয়ভাবের সমাবেশ 
ছইয়াছিল। সর্বোপার শোভাষাতরার 


ভাঁড় করিয়া যখন অগ্রসব হইল 
তখন তাহাদিগকে সংযত রাখা কঠিন 
হইয়া দাঁড়াইল-_সভাপাতির গাড়ী আসিয়া 
পেশীছিবার সঙ্গে সঙ্গে বহ: তোপধ্ৰান 


রা হয় এবং স্টেশনে সমৃপস্থিত মাহলা- 
পল শংখধবান কাঁরিয়া ওঠেন |... 


¥ 


নিহিলের গঠন 


সভাপতির এই মিছিল বাদ্তাবকই 
অভূতপূর্ব হইক্লাছিল।- দুই হাজার 


তু 


& শত মহিলা 


চলল শি? 
সাপ্তাহিক বসসতগ 


স্বেচ্ছাসেবক, অশ্বারোহী দল, পদাতিক 
দল লইয়া এই মিছিল গঠিত হইযাছিল। 
স্বেচ্ছাসেবকবাহন*ব 


শ্ৰীযুত সুভাষচন্দ্র বসু দণ্ডায়মান ছিলেন । 
তাঁহার হাতে একখানা চামড়া বাঁধান ছাড় 
ছিল। ‘তান সতর্ক দৃষ্টি সহকারে 
মছিলেব গাতর উপর লক্ষ্য রাখিতে- 
ছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে পতাকাবাহশ 
স্বেচ্ছাসেবকগণ।, তৎপশ্চাতে দ্রামারগণ, 
ড্রামারেব পিছনে ব্যান্ড, ব্যাপ্ডের পিছনে 
শদাতক দল, তৎপর অশ্রায়োহশী দল 
চলে। “দলের পশ্চাতে প্রোস- 
ডেপ্টের যান- আসিতে খাকে। প্রোস- 
ডেন্টের অ*্বচালিত যানের পিছনে একখানা 
মোটর-গাড়ীতে মিসেস নেহর এবং জরীফৃত 


অভ্যর্থনা সামীতর সদস্যগণ; তৎপর 
পতাকাবাহগণ এবং সর্বশেষে সাধাবণের 
মোটর-গাড়শ সকল চলিতে থাকে । একজন 


চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। শোভা- 
যাতা ধীরে ধীরে তখন হাওড়া সেতুর 
দিকে অগ্রসর হয, সেতুর দুই ধার দিয়া 
অসংখ্য লোক শ্রেণীবস্ধভাবে দণ্ডায়মান 
হয়, বহু শ্বৈতাঞ্গ ভদ্রমহোদয় ও মহিলা 
তাঁহাদের বাঞ্গলার ছাদে দাঁড়াইয়া এই 
অপূর্প্য দর্শন করিতোছলেন। হ্যাবসন 
রোড ও স্ট্যান্ড রোডের মোড়ে এক বিরাট 
জনতা সংক্ষুন্ধ মহাসাগরের ন্যায় উৎসুক 
নেত্রে প্রতীক্ষা কবিতোছলন আশে পাশে 
প্রাচীরে ষে দিকে তাকাও- অসংখ্য নরমুণ্ড 
ধ্যতত আর কিছুই দ্‌াম্টগে চব হয় না। 
এই স্থানে এক.  স:দশ্য বিজযতোবণ 


ষগজয়ী বই 
রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি-ডঃ 
শুধাংশনাঁবমল বড়ুয়া রচিত ও অধ্যাপক 
শরীপ্রবোধচন্দ্র সেনের ভূমিকা সম্বালত। 
[১০:০০] 
ঠাকুরবাড়ীর . কথা- শ্রীহরশ্ময় বন্দ্যো- 
১785 

হইতে রবীন্দ্রনাথের উত্তরপুরুষ পর্যন্ত 
তথ্যবহল ইতিহাস [১২:০০] 


বাঁকুড়ার সান্দর--শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যো- 


পাধ্যায় রচিত। বাঁকুড়ার তথা বাঙলার 
মন্দিরগঠীলর সচিত্র পরিচয়া ৬৭টি 
আটপ্লেট [১৫.০০] 





মুখোপাধ্যায় সব্কালিত ও সম্পাঁদত 
প্রায় চার হাজার পদের আকরগ্রদ্থ। 
[২৫-০০] 


£ ক্ষেত্ৰ গুপ্ত 
সম্পাদিত। ইংরোঁজসহ একটি খণ্ডে 
সম্পূর্ণ । [১৫:০০] 
ৰাক্কস রূচলাবলণ- শ্রীযোগেশচন্দ্র বগল 


সম্পাদত। ১ম খণ্ড সমগ্র উপন্যাস 


টা, ১২'৫০। ২য় খণ্ড সমগ্র সাত 
অংশ টা ১৫:০০। 
প্বিজেন্দ্র রচলাবলশ-_ডঃ রথীম্দ্রনাথ রায় 
সম্পাদিত। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ । ১ম 
খন্ড ১২৫০। ২য় খন্ড ১৫:০০। 
রমেশ রচনাবলশী-_শ্রীযোগেশচন্দ্রু বাগল 
সম্পাদিত । একখশ্ডে সমগ্র উপন্যাস। 
[৯-০০। 
ডেঁটিনিউ-_'অসলেন্দু দাশগুপ্ত রচিত 
স্মরণীয় ডেটিনিউ জীবন-ঝথা। 
শ্রীভূপেন দত্তের ভুমিকা। 1৩:০০] 


প্রাত রচনাবলশতে 
জীঁবন-কথা ও সাঁহত্য-কীর্ত আলোচিত । 


সাহিতা সংসদ 





৩২এ, আচার্য প্রফুপ্লচন্দ্রু রোড £ কলি-১ 


(রোডের উভয়: পার্বস্থ* দোকানবাড়ী। ও 
পন্রপঞ্পে,মাল্যপতাকায় ও 


পর্ণ কালীবক্ষে শোভিত হইয়া অর্ক 


উৎসববেশ ধারণ : করিয়াছল। উভয় 


অভ্যর্থনা-ভাষণেক পরে] 
উত্তরে 
বলেন, অদ্যকার যে অপূর্ব শোভাষান্রার 


কথা আপনারা, শ্ৰীযুত সেনগুপ্তের মুখে 


শ্রবণ করিলেন” তাহাতে বঙ্গে, উষ্ল 
জ্ঞাতীয়তাবাদের বিশেষত্ব এবং বঞ্গের 


নরনারীর, দেশপ্রেম আভিব্যস্ত হইয়াছে। 


আসাদের পরলোকগত নেতা দেশবন্ধু 
দাশের এই শহর বাসভূমি হিল। হাওড়ার 


সত্যই বাঁঝ স্বাধীন, ভারতভূমি সত্যই ' 


পণ্ডিত মাঁতলাল নেহরু 


পাপ্তাঁহক বসুমতী | 
বঢ়ঝ' সুখ, ও সম্পদশালিনশ হইয়াছেন।, 


* আপনারা, আজ প্রতিপন্ন করিয়াছেন , য়ে 


আপনারা সত্যই দেশবন্ধু দাশের সম্পদের- 
যোগ্য উত্তরাধিকার_সেই উত্তরাধিকার 
বলে স্বরাজ নিশ্চয়ই আপনাদের করতলগত, 
হইবে। 

(আনন্দবাজার, ২২ ডিসেম্বর) 


সুবিখ্যাত স্ভাপাতির শোভাষান্রার 
বর্ণনা এই পর্যন্ত । এই শোভাযান্নায় 
সকলের সহযোগিতা থাকলেও সংগঠনের 
মূল গোঁরব..যে জেনারেল আফসার 
কম্যাশ্ডিং-এর, তা. তাঁর শত্রুপক্ষও স্বীকার, 





* ফরোয়ার্ড পত্রিকায় ই শোভা- 
যাল্ধা প্রসঙ্গে বৈসব কথা লেখা হর, তার 
মধ্যে দৈববাণীর মাহমা আছে। -আমি 
অল্পস্বল্প উদ্ধত করাঁছ-_ ” 

(২২ ডিসেম্বরের সম্পাদকীয়)_ 


‘Tt was a- Short lived 





[দশ সেবায় নিয়োজিত, 
এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড 
কলিকাতা--৫9 


নীতি ও বিজ্ঞানানুষায়ী। ওষধ 
প্রস্ততকৱণেৰ এগ্রণী 


স্ত্রা্চ সমুহ = 
বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্পী - নাগপুর 


Hl বেজওয়ড। - 


আঁনগৰ - 


গোহাটী 
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খানার সার্মীরক আবহাওয়ার মধ্য দয়া: যে; 
স্রদেশপ্রেম, সৌন্দর্যজ্ঞান- :ও.. শৃঙ্খলাশান্ত 
আত্মপ্রকাশ, করেছে তা দেখে বাঙালী: 
জাতব আশাপ্রদ ভীবষ্যৎ সম্বন্ধে বিশ্বাসই; 
হয়ে উঠল, স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি - 
মাঁতলাল অনুভব করজেন--“ভারত যেন 
সত্যই স্বাধীন ৷! 
সুভ.ষচন্দ্র যাঁদ এইখানেই থামতেন !' 
তাঁর এই সামারকতা যাঁদ 'ববাহ-উৎসবের' 
সামারক সজ্জা হোত পেরে দেখব) সেই: 
কথা বলে তাঁকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে), তা. 
হলে আশা করা ষেত এমন একটা ‘সার্কাস 
সাজাবার জন্য কংগ্রেসের আঙগামশ আঁধ-. 
বেশনে তাঁকে ডাক দেওয়া হয়েছে ॥ 
কোন্‌ সভাপাঁতি না এমন একটা সংবর্ধনা 
কামনা করবেন? কিচ্ছু হায়, সুভাষচল্দু। 
যে অভ্যর্থনার বিনিময়ে সভাপাঁতর কাছ! 
থেকে সত্যই “স্বাধীনতা দাঁব করলেন---. * 
দাবি করলেন, আমরা স্বাধীন তা প্রমাণ 
করতে হবে কথায় এবং কান্দে, আশু. 
সংগ্রামের' ডাক দিয়ে পরাধীনতার সঙ্গে 
লড়াই করতে হবে। 
কংগ্রেসের এই আঁধবেশনে সুভাষচন্দ্র 
পূর্ণ স্বাধীনতাজ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপন, 
করলেন। 
স্মভাষচন্দ্রের প্রস্তাব রাত হয় 
৯৭৩-১৩৫০ ভোটে। 
সরতে বছর কোঁঅহল- 


জনক তথ্য আছে। [কমল] 





experience—a brief spell. of 
glory. It was the vision of a 
free India..It was.a prijec 
tion of. soul that was .inspir- 
Ing. ‘The General Officer 
Commanding, the infautry, 
the cavalry, and the citizen 
worshippers—-was all this a 
life. of probation, a prepara 
tion for a new life or was it 
not a life felt along the blood 
and felt in the soul, a life 
lived, ৪ ideal realised, a 
rision - that came true 2?) 

সংবাদের অংশ 

“The General Officer Com- 
manding in full military 
uniform directing the move- 
ments of the procession. The 
military dress, the majesti 


. look, the stately stature and 


the commanding pose of this 
outstanding personality was 2 
sight to see and brought to 
mind the vision. of the coming 
National Militia of India.’ 





চু 


1 পাচ! 


ফালা নে পড়ে গেছে, অতএব বসন্ত- 
কাল। আনযাঞ্ক মলয়পবন কোকিল- 
কজন চৃতমদকুলের গন্ধ ইত্যাদিও আছে। 
আছে নিশ্চয় গ্রামের ভিতরে মাইল 
চাবেক দূরে। আপাতত ধুধূ-করা মাঠ 
চড়া রোদ, ধুলোর সম্দদ্দ। পাথুবে- 
কালো বলে চিরাদন হ্যাক-থ্‌ £ করেছেন 
ধুলোর মীহমায সেই মানুষদের চেহারা 
দেখুন নয়ন তুলে। রাঁতমত গৌর- 
মুর্ত। চলাত বাসে আয়না জোটানো 
মুশীকল- জোটাতে পারলে কিন্তু দিব্যি 
হত। ধাক্কাধাক্ক চেচামেচি বন্ধ করে 
ফালোকোলো মানুষগুলো আয়না ধরে 
মুদ্ধ হযে আপন আপন রঙের জোৌলুষ 
দেখত। 

ভিড় হোক যা হোক, বাস তবু চলছিল 
এতক্ষণ। হঠাৎ একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ল, 
আর নড়ে না। ড্রাইভার এটা টেপে, ওটা 
ঘোরায়, তার পাকিয়ে ওখানটা জুড়ে 
গেথে দেয়। প্যাসেঞ্জাররা ব্যাকুল £ কা 
হল, ঘুমিয়ে গেল নাকি তোমার মোটর? 

ড্রাইভার গনি মিঞা বলে, ঘুমূলে 
ছাড়ছে কে? নগদ পয়সায় আগ্রম টিকিট 
কেটে তবে সব গাঁড়তে চেপেছেন- মাংনা 
নয়। ভালোয় ভালোয় মোকামে পেশছে 
দে, ঘুমোল কি মরে গেলি তখন সে 
আবদার কানে নেবো। 

ইঞ্জিনের । উদ্দেশ্যে বলা। হঞ্জন 
জবাব দিতে পারে না, নিঃশব্দে শুনে 
যায়, তাই রক্ষা। নইলে যা রেগেছে, 
স্টার্ট-দেওয়া হ্যান্ডেল তুলেই দমাদম 
পেটাত ৷ 

এ্যাসস্টাল্ট আছে একটি। গলা 
ফাটিয়ে প্যাসেঞ্জাব ডাকে, টিকিট দেয় 
পয়সা হিসাব কবে 'নিয়ে, হ্যান্ডেল মেরে 
মেরে স্টার্ট দেষ, খানাথন্দ থেকে বালতি 
ভরে ইঞ্জিনে জল ঢালে- হরেক বকম কাজ । 
ড্রাইভার হাঁক 'দয়ে ওঠে £ যন্তোরের বাক্স 
বের কর বলাই, এমান এমান হবে লাঃ 


[ প'ৰ্ব-প্রকাশিতের পর ] 


হাতুঁড়র ঘা পড়ুক, প্লাসের মোচড় থাক; 
ত্যাঁদড়াঁম তবে ছাড়বে। 

সিট ছেড়ে নেমে এসে গান মিঞা 
বনেট খুলে ফেলল। যল্ডোরের বাক্স 
বোরিয়ে এসেছে। হাতুঁড়র ঘা এবং 
প্লাসের মোচড় খাওয়া সত্বেও ইঞ্জিন রা 
কাড়ে না। CO 

খানিকক্ষণ নানারকমে চেষ্টাচারিনন করে 
এবারে সে রায় দিল. £ মাদুর পেতে ফেল 
বলাই। ভোগাবে। 

মাদুর গোটানো থাকে ভ্রাইভারের 
'সটের পাশে। চট করে বলাই ইঞ্জিনের 
তলায় মাদুব বিছিয়ে, ফেলল। মাদুরে 
কাজ কব্বে, ধূলো লাগবে না। এমনি 
অবস্থা হামেশাই নিশ্চষ ঘটে, গাঁতক 
বুঝে তাই মাদুরের ব্যবস্থা করা আছে। 

চিৎ হয়ে কনুইয়ের ধাক্সায গাঁন মিঞা 


মাঠের মাঝখান 'দয়ে ঘাস্তা। ধান 
কেটে-নেওষা শুকনো মাঠ, এতটুকু ছাষা 
নেই কোনাদকে। প্রথব রোদে মাথাব 
চাঁদ ফেটে যাবার জোগাড়, অনেকে তাই 
নেমে, পডেছে। ইঞ্জিন ঘিরে দাঁড়িযে 
আছে_নিশ্বাস পড়ে কি না পড়ে! 
কতক্ষণে গান মিঞা বেবিষে এসে 
হ্যান্ডেল মাবো' বলে হাঁক পাড়বে। 

বেরুল অবশেষে । খাডা হযে দাঁডয়ে 
দেহেব আড ভেঙে নিল। সকলে উদগ্রীব £ 
যাবে গাড়? 

না গিয়ে উপায় আছে? গাড়ির 
বাবা যাবে, গাঁড তো ছেলেমানূষ। 
মবলগ টাকাব জিনস মালিক কি রাস্তায় 
এমানধাবা শুইযে রেখে দেবে? দেরি 
হবে খানিকটা। খাওয়া-দাওয়া আরাম- 
আয়েস করতে লাগুন আপনারা ততক্ষণ 
শহবে গিয়ে মেকানিক আনি গে। আমার 
চেষ্টায় হল না। 

হন্দম্দ্দ ঠাসা বাস, বাড়তি একটা 


৩১৭৩ 





প‘পড়ে ঢুকবে সে জায়গা নেই। বৃদ্ধ, 
শিশু এবং স্রালোকও রয়েছে। কসরোল 
উঠল ঃ তেপান্তরের মাঠে ফেলে বলছে 
ক না খাওয়া-দাওয়া আবাম-আবেস 
করুন। বেড়ে ইয়ার্ক! 
ড্রাইভার চটে গিয়ে বলে, মাথাব 
দাব্য কে ঁদয়েছে। শহর তো ন-মাস 
ছ-মাসের পথ নয়-হটিনন না গুটগুট 
করে, সন্ধ্যের মধ্যে পৌছে যাবেন। 
লড়াই কবে খতম, লোকের জওঘাঁন 
মেজাজ আজও তবু ঠান্ডা হয় নি। 
কলহ দেখতে দেখতে জমে উঠল, মুখ 
থেকে হাতে নামবার গাতিক। হেনকালে 


ধবধবে পাজামা, 'সজ্কের হাওয়াই 
ধুং-ক্তং বেল 
বাঁজয়ে অমলেশ সাইকেল থেকে নেমে 


যারা চোটপাট কবছে। গান মিঞার 
উপর অমলেশ ধমক দিয়ে উলঃ জবাব 
ও*দের দিয়ে ফয়দা নেই। আমায় বলো 
{ক হয়েছে। 

অগত্যা চোখ পাঁকিষে নির্বাক কিছ? 


প্রত্যুত্তর সেরে গনি মিঞা গাঁড়র বোগ- 


লক্ষণ বলতে লাগল । 

অমলেশ, দেখা যাচ্ছে, চেনে এদেব। 
নাম-ধাম জানে । বলে, বনেট তোল 
বলাই। দোখ। 


সেই দেখা চলল বেশ খানকক্ষণ। 
এটা-ওটা ‘য়ে খুটখাট চলল। মুখ তুলে 
তারপর অমলেশ বলে, ইঞ্জিনের তো 
বাবোটা বেজে গেছে। ইংরেজ আমলে 
থেটেছে, দেশী আমলে এই উনিশ বছর 
ধবে খাটছে। গ্যারেজে নিয়ে ইঞ্জন 
নামিয়ে খোল-নলচে% পালটে ফেল। 
তালি-তুজিতে আর চলবে না। 

প্যাসেঞ্জারদের আর্তনাদ 2 গ্যবেজ 
তো শহরে। অচল গাড় সেই অবাধ 
নেওয়া চাট্ুখানি কথা নয়। গান মিঞা 


দলা ভাত 
বলা পড়ে যাবে 

গান মিঞা সংশোধন করে দেয় £ 
দ্লাত্তব হযে বাবে, তাই বলুন। গিয়ে 
তারপবে লরি ভাড়া করা_মবলগ খরচা, 
মালিককে বলে-কয়ে বাজ করাতে হবে 
আগে-লাঁর এসে শিকল বেধে টানতে 


ড্রাইভার পুনরাঁপ বলে, সকাল কি 
বলেন, সন্ধ্যে হয়ে যাবে তাই বলুন। 
কাল সন্ধ্যে! রাত্রে লাঁর নড়বে না, তাদের 
কোন্‌ দায় পড়েছে? হয় যদ তো 
সকালেব দকে। সকাল মানে রাতের 
খোয়াব ভেঙে চা-[বিস্কুট খেয়ে আবপর। 


- বসে থাকুন ভততঙ্গণ ঠান্ডা হয়ে। 


খালি বাস নয়, মানুষজনসুদ্ধ বাস টেনে 


” {নিজ হাতে হ্যান্ডেল মারছে। 
চর 
কৈ না চড়েন, কিন্তু একবারে স্টার্ট হতে 
ক্ুবে দেখেছেন বলুনা প্যাসেঞজাররা : 
পতাপ্তিত_এ মানয় দৈবশততিএর. না হয়ে 
প্রায় না। 

' সকলের দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে 
নিয়ে সগর্বে অমলেশ বলে, মল্তোর জানি, 
আম- হ্যাশ্ডেল. ধরে বিড়-বিড় - করে 


মছ্তোর পড়ছিলাম দেখলেন . না'? <" 





সাপ্তাহিক বসুমতীৰ 
চাদাৱ হাৱ 


সাপ্তাহিক ৰসুমতাীর নাৎসারক চাঁদা 
লডাক ১৮, চাকা, ষা'সাসিক ৯, টাকা 
ও ঘৈলাসিক ৪:৫০ টাকা। প্রতি 
ল্ংধ্যা ৩০ প্ঃ। 

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় 


না। গ্রাহক হতে হলে আপনে অপ্রিয় 


চাকা জমা দিতে কিংবা মান অরে 
টাকা পাঠাতে, হবে) | 
প্যাক, বদ্মত) 


এক- - 


সাইকেল ছাতে তুলে দে দাড় 
দিয়ে ভাল করে বাঁধ, পড়ে না যায়। 
গ্যারেজ অবধি না গিয়ে উপায় নেই, 


মিঞা বাগ মানাতে পারবে না। 
একবাক্যে সায় দিয়ে বলে, 
তাই--তাই। তুমিই চলো অমল। শহরে 
পেশছে দিয়ে যেখানে ইচ্ছা যেও--গানির 
হাতে ছেড়ো না। 
অনাতপূর্বে গান মিঞা কলহ করে- 
ছিল, মওকা পেরে তার উপরে শোধ 
তুলছে £ চালু ড্রাইভারদের লড়াইয়ে 
টেনে নিয়ে গেল, মাঠের গরু-ছাগল ধরে 
গন 


এনোঁছ। 


অমলেশ কথা বলছে। - সি 


কৃতজ্ঞতা-বচন তার মধ্যে কানে ঢোকে না। 

বীরেশ্বরও নাছোড়বান্দা ঃ আমার 
কথাটা শোন বাবা এ 

হেসে উঠে অমলেশ বলে, শুনোছ 
বই কি। আমি এসে বিপদভঞ্জন করলাম। . 
কিন্তু বিপদ তো দেখতে পাই নে। সদর 
ব্রাস্তা, লাইনের বাস, এটা খারাপ হল তো 


অসাধ্য-সাধন দ.-পাঁচটা- 


কোন্‌ সব 
তা-ও বলেছে 


অমলেশ হেসে ' বলে, 


নিশ্চয়। - 

সে কথা এাঁড়য়ে গয়ে বাঁরেদ্বর 
বললেন, এখানে এক রঘু দাস মোস্তার 
আছেন, তাঁর বাসার গিয়ে উঠবার কথা । ' 


নাতনীর দায়ে 


অমলেশ বলে, আপনার পারের নিচে 
বসবার ভাগ্য হয় নি স্যর! কলেজেই বা 
পড়লাম কদন। 
আপনার ছাত্রের লেখাজোখা নেই- ক্লাসে 


- শা পড়েও অনেক অনেক ছাত্র আপনার । 


একলব্যের নতন। পড়াতেন ইতিহাপ, ' 
িন্তু আসল যে পাঠ, সে হল মনয্যত্বের। 
- তা যদি বলো, 


মাস্টার মানুষ। 
তারপরেও ভাবছি, চরম তো হয়ে গেল 
আর কি হবে? বাঁচার পথ ভাববে এবাহ্ 
মানুষে। 

সেই জিনিসই ভাবছে স্যর, আপনার 
মনের কথা আজ হাজার লক্ষ মান যের। 
ঝোঁকে পড়ে কী করলাম, এ কি হলে 
পেল? বাংলা ভাগ হয়ে পাশ্চদ-পৃৰ 


" দু-্ভাগই আমরা মারা পড়াছি। 


[দশ ] 


পৃব-বাংলার মধ্যে. শী 


সমীচীন মনে' করে নিণ 


দি 





প্রকশ, করেন।- তাঁর সেই সাধ মনো-, 


বসনা" পূর্ণা' হয় নি।- ২৪ ঘণ্টার, মধ্যে 
ফাঁসশ' দেওয়া, দুরে থাকুক- হাইকোর্ট 
শান্ত: সুনীতফে প্রাণদস্ড দেওয়া 
বাংলায়, বহ 
বিপ্রবী ফুবকেব ফাঁসী-হয়েছে-অতে দেখা 
বায়" মৃত্যুদণ্ড দিয়ে) বিপ্লব? রম্তবীঁজ বংশ 
ধংস: করা সম্ভব নর।' তা ছাড়া বিশ্ব 


বিপ্লবীঃ ফুরকেরা, পকেটে. “হজ্গালবালা” 
লেখা' একটুকরো কাগজ, পাওয়া যায়! 
এইট "অপরাধে গ্দলিশ। হিশালরালা--এই 


সারা দেশে' তুমল' আলোড়নের সংষ্টিঃহয় 
ইংরেজ সরকারের পুলশের' এইর-প 
বাড়াবাঁড় ও বাংলার মেরেদের. বান্তি 
দ্বাধীনত'র ওপর নিলক্জ; হস্তক্ষেপের 


বিরুদ্ধে সব ঘোরতর প্রীতবাদেব বন্যা : 


বয়ে যায়|! এখনও. মনে পড়ে হঞ্গালবালা- 


'দবষের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে” এক: প্রাতকদ 


সভায় বরেণ্য নেতা বিপিন পালের 
কোধেন্দীপ্ত বন্তুতার - কিছু অংশ 
সভ্যতার"ও' নিপীড়নের, সামা" ছাড়িয়ে 


অনেক” দর এগিয়ে: এসেছ 1 এ দেশের 


[পর্ব-প্ররাশিতের পর ] 


রে না! স্তীর.অবমাননাকারণ: অত বড়, 
প্রচণ্ড' শক্তিশালী রাজা রাবণ! মুহূর্তে 


_ কুদৃবদের-মত শুন্যে মালয়ে'গেল'! জই; 


বড় নির্মম-ক্ষমাহীন- হয়ে দেখা দেকে 

১৬ বছর পরে ব.টিশ' সামাজ্যবাদণী' 
সুনশীতর পিস্তল বিকা ধলা, 
অবমাননার: প্রকূত- জবাব" দিয়েছে !! 
'হিষ্গলবালা, অধ্যায়ের ১৬ বছর ‘পরে 
বাংলার ও' ভারতের বিল্লবী প্রতিক্রিয়ার 
গ্রস্ত ও বিচজিত। একদিকে কংগ্রেসের 
ভারতব্যাপশ লবণ-আইনন্ডষ্গ আন্দোলন, 
গান্ধী-আরউইন প্যান ও দ্বিতীয়, গোল: 
টোবল বৈঠক এবং শেষ-পর্যন্ত গান্ধীজীর 
DOMINION STATUS-<র চেষ্টা 
নিষ্ফল ও আবার আইন অমানোর প্রস্তুতি 
প্রভাতর পাঁরপ্রোক্ষিতে ‘বৃটিশ সরকার 
ভাবতে লাগলেন- বিপ্লবীদের: বিরদ্ধে ক 
পন্থা গ্রহণ কবা উাঁচতঃ এইর্প্র 
সন্ধিক্ষণে হত্যাপরাধে শান্ত সুনীতির 
বিচার_কি- করা. যায়_examplary 
Death Penalty নাকি বিপ্রবীদের 
প্রতিহিংসার পথ. থেকে প্রাতীনিবৃত্ত করার 
উদ্দেশ্যে প্রাণদশ্ড রহিত করা? সেই 


একই বাস্তব . অবস্থার. সম্মুখীন হয়ে. 


আমাদেরও প্রাণদস্ড দিযে বিপ্বী বাংলাকে 
জম রুবতে; পারবে না কি তাদের পক্ষে 


'আপোষেব মনোভব দৌখয়ে বিপ্রবীদ্ের 
এই বিচার - 


আকত্ট, করা সম্ভব, হবে? 
কবেই তাবা আমাদেরও প্রাণদন্ড. দেওয়া 
সমশচশ্ন মনে. কবে ঠন 

ঘনে হবে এই সবই আজগুবি ব কথা। 
'বিচাবক বিচরে প্রাণদন্ড দেয় নি-- সরকার 
কি আইন, ও’ আদালত্রে-ওপর "হস্তক্ষেপ 
করতে পারে৷? এই: প্রসপা- আমি! যথা? 
স্থানে প্রকাশ“করব:এবং' পাঠকবর্গ জানতে 


৭১৪০, 


কতখানি শর পরিমাণে; সরকারের। 
কুক্ষিগত)! 

আবার; আগের! কথায় ফিরে আসা 
যাক্‌।: হরুসাসাহেবের। বাসনা, অন্দ্যায়ী, 
শাজ্ভ স্নধাত' ও দিদির ফাঁপী: যাঁদও 
হলো' না), কিন্তু দিদি তখন’ থেকে বিনা, 
বিচারে: জেলে" বন্দ হয়ে। রইলেন। দাদর- 
বন্দখী হওয়ার পর। আমাদের মামলা চলা! 
একেবারেদ যেন। অসম্ভর হয়ে পড়ল। 

আমা লোকনাথ ও গণেশ ছাড়া আর. 
সবাই যেন 'নিচ্কীতি পায়। বা লঘুদন্ড 
প্রাপ্ত হয়।আমাদের। অভিভাবকেরা প্রাণপণে 
সেই; চেষ্টাই: করাছলেন।' 

অমার। দিদির: অন:পাদ্থাততে 
গৃডফেন্স ফাণ্ড: প্রায়' শুন্য-পারপূুরণের 
সম্জবনাও- প্রায় লুপ্ত।' এই পাঁর- 
স্থাভিতে' উপায়ান্তর: না? দেখে অভি 
ভাবকেরা, ট্রাইব্যুনালের, প্রোসডেন্টের 'কাছে, 
আমাদের তিনজন. গণেশ, আঁ ও" 
লোকনাথ) 'বাদে-আর সবার মামলা 'চালাবার। 
অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন! করেন। 
ট্রাইব্যুনালের” প্রেসিডেন্ট: মহ জে ইউন৭' 
সেই আবেদন মঞ্জুর করেন।'' শক দেখলে 
শকুনের দল’ যেমন' ছুটে: আসে ঠিক: 
করব জানতে পেরেই' দুপতনভ্রন প্রখ্যাত 
উকিল" যাবা আমাদের মামলা চলাকালে 
এতাঁদনের' মধ্যে একদিন" ভুলেও আমাদের 
কাছে আসেন নি--কত আপনজনের মত 
ছুটে এসে নিজেদের . পরিচয় দিতে 
লাগলেন ! গণেশের কছে একজন পরিচয় 
দিলেন--“আপনার বাবা আমার গুবুভাই .. 
অতএব...” আমার, কাছে একজন গবের 
সপ্গো" পরিচয় দিলেন “আপনার বাবা ও 
আঁম একই উকিলবারে সেই: প্রথম থেকেই 
প্র্যাক্টিন করছি...অতএব...।* উকিল 
মহোদয়গণের এত“ সহন্য়তার, পাঁরচর 
পেয়েও তাদের আঁভিলাষ. পুরণে.. সক্ষম 
হলাম না৷... 
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খমভভাবকদের জানালাম তাঁরা যেন 
জজ সাহেবের কাছে অনুরোধ জানান যে, 
[জামরা আমাদের কোসুলী মিঃ শ্রীশচন্দ 
বোস মহাশয়কে ভিন্ব অন্য কারও হাতে. _ 
মামলা চালাবার ভার দিতে নারাজ । কারণ 
সঃ বোসই প্রথম থেকে আমাদের মামলার 
কার্যক্রম অনুসরণ করে আসছেন। 

জজসাহেবের কাছে এই আবেদন 
করার আগে আমরা শ্রদ্ধের শ্রীশবাবুর 
সপো আলাপ কার ও অনুরোধ জানাই 
সরকার তাঁর ন্যাষ্য ফিস্‌ অনুমোদন না 
করলেও তান যেন আমাদের পক্ষ 
সমর্থনের দায়িত্ব প্রত্যাহার না করেন। 
শ্রীশবাবু প্রথমে শরংবাবুর জ্যানয়র 
হয়েই আসেন। তাঁরা দু'জনে প্রায় এক 
বয়সের ছলেন। আঁভজ্ঞ ব্যারস্টার। 
. শরত্বাব্; তাঁকেই আমাদের 'ডিফেন্সের 
জন্য নিষুস্ত করোছলেন। রপধশর, ননশ, 
মধু প্রমথ অতভিযুন্ত সাথীদের জন্য 
তাদেব আঁডভাবকেরা মিঃ জে কে ঘোষাল, 


কুমিল্লা বারের উকিল ‘কামনা দত্ত ও. 


*আথল দত্ত প্রমখকে নিযুক্ত করেন এবং 
মধু গ্ুহের পতা খ্যাতনামা ডাকল 
'হিম গৃহ নিজেই প্রত্রের পক্ষ সমর্থন 
ফরেন। মিঃ শ্রীশ বোস বাঁক সবার জন্য 
আত নিষ্ঠার সন্পো মামলা তদারক ও 
পক্ষ সমথন করেন। 

আমাদের অনুরোধ শোনার পর তান 


বলোছলেন_-"দেখ সরকার থেকে আমার, 


[ক এই গরদ্যায়ত্ব উপেক্ষা করতে পারি? 
আম যে তোমাদের ভালোবেসেছি ! 
ধাংলার মাটি এই চট্রগ্রামে যে প্রথম স্বাধীন 


আকাশ, বাতাস সবই আজ আমার কাছে. 


আঁত মধুর ও আঁত প্রিয় হয়ে উঠেছে! 
তোমাদের মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত 
চট্টগ্রামেই আমাকে থাকতে হবে৷...” 
তারপর একদিন সাক্ষীদের জবানবন্দী 
ও জেরা শেষ হলো; উভয়পক্ষের সওয়াল 
জবাব সমাপ্ত হলো-_মামলা শেষ হলো । 
জজসাহেব এবারে মামলার রায় লিখবেন। 


এত বড় মামলার রায় লিখতে প্রায় দূশীতন 
আস তো লাগবেই। কোর্ট ছুটি হয়ে 
গেল। বুটিন মত আমাদের 


আদালতে যাওয়া আসার পর্বও 
খআন্র থেকে বম্ধ-উীকল ব্যারিস্টার 
ও আঁভভাবকদেরও আজ থেকে ছুটি। 
শ্রদ্ধেয় ব্যারিস্টার “শ্রীশবোস শেষ বদাষ 
দিতে আমাদের কাঠগড়ার সামনে এসে 
দাঁড়ালেন_গত দুটি বছরের নানা 
বোঁচত্রের মধ্যে আমাদের যে ঘনিষ্ঠতা 
ও সৌহার্দ্য জল্মোছল তার গভগরতা যে 
কতখানি তার আঁভব্যান্ত পেলাম--যখন 


গবদায় বেলায় শ্রীশবাব আবেগভরে আমরা একাঁদকে যেমন স্পাকতব শান্তশালী 


লাপ্তাহক বস্মভাঁ 
বললেন, “কে -কোথ.র থাকবো-কে জানে 
তোমাদের সঙ্গে হয়ত আর দেখা হবে 
না-কিল্ু তোমাদের ' স্মাতই আমার 
. জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ- সবচেয়ে 
মূল্যবান সপ্চয় হয়ে থাকবে। আর একটি 
কথা-তোম'দের কাছে আমার অনেক 
প্রত্যাশা। যাঁদ সম্ভব হর সরল ও খোলা 
মনে তোমরা আমাকে কিছু লিখে দিও- 
অমূল্য সম্পদ হিসাবে. সঞ্চয় করে 
রাখবো ।” বলতে বলতে-ভাবাবেগে তার 
কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো, চোখ মুছে তনি 
বিদায় নিলেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের 
আর দেখা হয় নি। সত্যই তিনি আমাদের 
ভালোবেসোছিলেন -- চট্রগ্রামের . প্মাতি- 
বিজাঁড়ত সেই অধ্যয়টি নিয়ে “তান গর্ব 
অনুভব করতেন। আমরাও তাঁর সান্ধ্য 


কিন্তু তার আগে আর একাঁট জীবনের 
করুণ কাহিনী না লিখে পারাছি না। 

. সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে বহু তবুণ 
ও তর্ণী বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দিয়েছে। 
মাস্টারদার নেতৃত্বের যে অধ্যায়াট বাঁচত 


‘হয়েছে তার বাঁরত্বপূর্ণ কাহন'গুলির 


প্রধান ইতিহাস অনেকের হয়ত জানা 
আছে। সে সব রোমা্কর ঘটনা জন- 
সাধারণের সামনে ঘটেছে তার বিবরণ চাপা 
থাকে ন- প্রেসের মারফৎ ও লোকের মুখে 
মুখে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু 
প্রকাশ্যে যে সব ঘটনা ঘটেছে এবং যে সব 
ঘটনা জনসাধারণ জ্বানবার সুষে গ পেষেছে 
ভার পেছনে লোকচক্ষুর অন্তরালেও কত 


ধরণের ষে বাস্তব কাহিনী রযেছে তাব, 


কোন ইযত্তা নেই। রগ, দ্বেষ, হিংসা 
(আভমান, অন্তদ্বন্বি, ব্ান্তগত স্বাৰ্থ ও 
(নামের প্রাধান্যের জন্যে প্রাতদ্বন্দ্বতা, 
বন্ধ্যাবচ্ছেদের করুণ পালা, অবসাদ ও 
অক্ষমতার জন্যে কত আত্মহত্যা. নিজেদের 
মধ্যেই একে অপরকে হত্যা করবার ষড়যল্ত, 
আশ্নেয়াস্ ব্যবহার শিক্ষার সময় কত 
দুর্ঘটনা কতজজনের জীবনহাঁন ও 
বঙ্গোপসাগরের তীরে তাদের সমাধি 
রাঁচত হয়েছে তার কোন সামাসংখ্যা নাই। 
জীবন তুচ্ছ করে যাঁরা 'বিপ্রবীদের 
সমর্থন করেছেন_তাঁদের অপাঁরহার্ 
অবদান না থাকলে বিপ্রবীরা তাদের 
প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই অতখান সার্থক করে 
তুলতে পারত না। দরদী স্বদেশপ্রেমক- 
দের সাহায্য আশ্রয় ও সমর্থন পেয়ে 
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হয়োছ_তেমান আমাদের দলের গধ্যে 
তাঁট-াবচ্যাত ও 'বাভন্ন ধরণের আত্মঘাতশ 
প্রীতক্রিয়ার ফলে যে মর্মান্তিক হীতিহাস 
রচিত হয়েছে তাতে আমাদের দল যে 
দুর্বল হরে পড়েছে ভাতে কোন সন্দেহ 
নেই। - 

লোকচক্ষুব অন্তরালে “বিপ্লব 
সংগঠনের মধ্যে ষে সব প্রতিকূল ও প্রাতি- 
[ক্রয়াশশল ঘটনার 'বাভন্ন ধরণের ইতিহাস 
আছে এবং 'বাঁজন্বরূপে নিভৃতে ও নিজ্বনে 
তা আত্মপ্রকাশ করে নাঁরবেই আবার 
ইতিহাসের পাতা হতে মুছে গেছে_ তারই 
একাট করুণ কাহিন আজ আমি এখানে 
িখবো। 

, ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল আরখে 
মাস্টারদাব নেতৃত্বে চ-গ্রামের যুবকেরা 
বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে. চারাদন পরে-- 
২২শে এপ্রল জালালাবাদ পর্বত শিখরে 
অসংখ্য ইংরেজ সৈন্যকে পরাস্ত করে 
দবপ্পবীরা বিজয় পতাকা উত্ভীন করেছে। 

আমাদের তরুণ সাথী কাল” দে ১৮ই 
ও '২২শে এ্রীপ্রল বিপ্লবে অংশ গ্রহণ 
কবেছে এবং এ দুইদিনই শত্রুর মৌশন- 
গানের বিবুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। জাল্ালা- ' 
বাদের যুদ্ধ জয়ের কাঁহনঠ আমরা 
সরকারী তথ্য থেকেই জানতে পেরোছি £ 

Capt. 7:91 met Col. Dallas 
...Capt.-Taitt explained the 
position to him and the neces- 


sity for his withdrawal to the... 


town. ....they then returned to 
the train and Col Dallas 
Smith and The Whole Force 
went back to Chittagong 
town....” (Judgement in 


Chittagong Armoury Raid 
case No. 1 1980, Page 70, 
Emphasis mine) | 


NE ls এপ্রিল তার নিজ 
বাড়তে গয়ে পোঁছল। তার মা-বাবা 
ইতিমধ্যে জানতে পেরেছেন যে পতন 
স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয়শ সৈনক! তাঁদের 
সন্তান মাস্টারদার নেতৃত্বে ইাঁণ্ডয়ান 
রিপাবালকান আর্মির বশর সৈনিকের 
ভূমিকা গ্রহণ করবার সংযোগ পেয়েছে এটা 
তাঁদের গর্বের বিষয়! এখন পিতা-মাতার 


কর্তব্য শুর কবল থেকে পূত্রকে নিরাপদে £& 


বাঁচিয়ে রাখা। কাজী দে গৃলিশের 
নজরের বাইরে ছিল-কোন স্বীকারোক্তি 
থেকেও পুলিশ তার নাম জানতে পারে 
নি তাই তার মা-বাবা মনে, করলেন 


তো তখনি D> 


শা 
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রী সাধনা ওষধালয়-ঢাক 
স১/ সাধন! উপালয় রোড় সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮ 1 
অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ. কলিকাত৷ কেন্ত 8. 

আধযুরবেদশাতরী, এফ,সি.এস, (লওন) ডাঃ নর্েখচন্র ঘোষ, 

এম.সি.এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর এমবিবিএস" (কলিং) 

কলেজের রসাষণ শাস্ত্রের ভূতপুব অধ্যাপক আযুবেদাচার্য 


CE ED সপ TED DDD 


a 


দা 





PADD OD এ ০১00 


[J 


FP af পরি Rt 


মেসোই তাই একমাত্র আভভাবক।- কালী 
দে. যে যুব-বিদ্রোহের সোনক এ কথা. 
. প্রেমলতার .মেসো ও মাস+য়া জানতেন 
তবু তার সঙ্গে মেয়ের বিয়েতে তাঁদের 
. কোন আপাত্ত ছিল না! বিয়েতে পা্ী- 
পক্ষের কোন আপাঁত্ত না থাকাতে কালদর 
মাম্বাবা মেয়ের মেসোকে ছেলের বিরের 
পাকা কথা দিয়েছিলেন। “গবরেতে কালপর 
তঁবা মনে কবেন নি! বাবা ছেলেকে 


- ডেকে বললেন_ “দেখ বাবা অ.মরা তোমার 


{বিবাহ স্থির করোঁছি। পাত্রপক্ষকে বহু 
আগেই পাকা কথা দিয়েছি__এখানে 
সহবন্ধ করতে তারা খুব উৎসুক। এখন 
বিবাহের দিনটি ধার্য করে তোমার বিয়ে ' 
' দিক্পে অমরা ঘবে বউ আনবো মা-কে 

এই ইচ্ছার কথা কালশ আগে একট; 
ক করোছিল--আজ তাঁদেব 'এএই 
প্রস্তাব শুনে সে স্পন্ট করেই তাঁদের 
ব্টাবয়ে বলল যে-সে আজখবন বিপ্রবের 
পথেই থাকবে স্থির করেছে, কাজেই:সংসারর 

কালীর এই স্পষ্ট কথা শুনে "বাবা- 
মর মন ভেঙে গেল। এরীদকে কল্যাপক্ষ 
এইরূপ পারাস্থাতর জন্য প্রস্তুত ছিলেন. 
না। বিয়ের সবই ঠিক_ এখন হঠাৎ যাঁদ 
বিয়ে ভেঙে যায়, তবে ব্হ স্দামাজক 

কালী «একদিন একটু আগে , বাঁড় 
ফিরেছে । বাত তখন প্রায় ৯টা। তাল 
প্রীত কারো 'দযাষ্ট আরুষ্ট হয় নি। ' "ঘরে 
প্রবেশ "করবার সময় তার চোখে পড়ল 
প্রেমলতার মেসো বসে আছেন আর তাঁর _ 
সামনে বসে ভার গ্মা €ও স্বারা চ্যোমের জ্বল 
ফেলছেন। ' মেসো দকা্মীর বাবাকে বেশ 
রঢ়েভাবে 'টদায়ারোপ করছেন_ আমরা 
তো সব জেনেশদ্ইে আআপুনার “ছেলের 
ম্ত্গে মেয়ের টিয়ে দেবো "বলে আমাদের 
মত জানিষ্বছি। আপি আপনার, ছেঙ্গের 
সুস্পম্ট মত -লা’জেনে কেন প্পাকা কথা 
ছিলেন? ভেবে দেখুন আমরা এতখাঁন 


-। শ্রীগয়েছি চন্াক্ীয়-সবজন সকলের মধ্যেই 
,  স্লেষের বিষের কথা ও্সানাজানি “হয়ে গেছে 
- ==এখন যদি 'িয়েন্না হর, প্পরেন্ভাবব্াতে 
' আমাদের-মেয়ের কি গাঁত হবে? কালীর ' 


ধবা মাথা নিচ করে, কাঁদছিলেন। 
গ্রেমলতার মেসো মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তায় 
অস্থির। গোপনে গান্ডাকা দিয়ে এই 
সুমস্মাকে ্ঁড়য়ে থ্ঘাওয়া কোনমতে আঁচড় 
নয 'মনে করে কালী দরজা, খুলে তাঁদের 


- প্নষ্চন্নই বিয়ে করর। 


হয়ে চুপ করে গেলেন। 
করে কালী বলল--“দেখুন ঘর ঘেকে আমি 
আপনাদের সব ক্ুঘারাত্ন্হ্নতে পেয়েছি। 
আমার বাবাংসা আজ আপনার - কাছে 
প্রেমলতার মেসোর কাছে) ব্বড় লাঁজ্জত 
ও বিরক্ত বোধ-করছেন। . আশ্মান যেভাবে 
তাঁদের দে:যারোগ বকরছেন-ও্আতে আমার 


মনে খজ্ছে আমিই চেন জন্য সম্পূর্ণ 
- দায়শী।- আপনারা আমার লেঙ্ষ্য ও আদর্শ 


সম্পূর্ণধজ্ানেন, তরু কেন যে আমার মত 
একজন ছরছাড়ার "সঙ্গে মেয়ের পবয়ে 
দিতে চাইছেন জানি না! ওতবে- .আমি 


আমার বিপ্রবী “আদর্শ, মত পথ ও কর্ম 
সূচশর কোন পারবর্তন বকরর.না।-স্ঈম্ত 
ভ্বানা সত্বেও াঁদ ওঅ-পন্মরা আক্ষর সঙ্গেই 
সৈয়ের “বযে দিতে চন ভবে আম 
১অনুব্োধ নমধ্ত ভাল করে বুঝে দেখে 
লিনা ।সম্ধন্ত গ্ৰেহণ 'কররুন--বারা- 
কী দেবেন না। আমার আর একাঁট 
অন্মরোধ_ আপনাদের “মেয়ে যাঁদ ' "আমার 
বিপ্লবী জীবনে নজেকে মানিয়ে নিতে 
"না:পেরে অসুখী হয-তবে ভবিষ্যতে- 
জআপনরাশীকন্ত আমাকে দোষারোপ করতে 
পারবেন না” " 

যাহোক শেষ পযন্ত 'উভযপক্ষই বব 
পাঁরণয়াটি সম্পন্ন হোক। রাই ভেবে- 


 শুছকন-_ওরকম বড় বড় কথা সব ছেন্সেই 


'শবলে থাকে। . একবার বিয়েটা তো হোক 
_সুন্দরী বউট তো ঘরে অন্সুক 
তারার দেখা তাবে রা 


তেমারিলে তা ভাবি! কি বিয়ের 


পরও যখন কাল্দী আবার রখ আাগছের 


মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লে-_যেমন ইউরোপীষান . 


কলার আক্রমণে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ, 
িনামীইট যড়যন্ততইতাদি-স্তখনও কালীর 


বিয়ে করাটাকে দুর্বলতা বলে ভাবা - 


বাস্তবতাকে অহ্বাকার করাণ মরা এমন 
ব্ুষক্কেও জানি যাত্রা জঙ্লাাবাদ যুদ্ধে 
প্রন্ত দেখে বয়ে না করেই নিজের 'পস্তল 


"বিসর্জন দিয়েছে 'কল্দন তাদের "দলের 
sil ৷ যা হেনক শেষ পৰ্যন্ত প্রেমলতার 


প্রেমলতাকে কালী “প্রণীত” বলে সম্বোধন 


/করত। “বিয়ের পর প্রশীতিকে কালী ভার” স্যাওয়া "হলো নাঃ 


জশীবনের আদর্শ ও -হক্ষ্য সম্বন্ধে খুব 
৩১৭৮ 


- ছিল না৷. 
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ভালো করে ই 8 

অবশ্য এই ogi Pe 
হিন্দু ঘরের আত সাধারণ 
মেয়ে তার নিজের মতের ওপর শবে 
নির্ভর করে না। 
সে কালশর বিপ্লবী জীবনের কাহিনী 
শুনেছে! সেই সময়ে এমন একট যুগ 
এসেছিল যখন' জাধারণ যে কোন, 


" আবহাওয়ার মধ্যে কালশর সন্গে বিয়ে 
হওয়াতে প্রেমলতা খ্যাশই হয়েছিল। 
স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে সেও সামাজাবাদশ 
শু ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে -এই 
ছিল তার -মাধ। 
মাস্টারদার :সঙ্গে দেখা করে ভাবষ্যৎ 
বকর্মসূচশ গ্রহণ করার জন্য কালকে দুর 
হবে - প্রেমলতার কাছ থেকে তাকে 
শবদায় শীনতে -হলো--এদেখ প্রণীত এবার 
আমায় যেতে হবে_ক্বে ফিরবো ._বল্পতে 
পারাছ না।” 
তুমি যাবে। 
- যুদ্ধ করার ঘুযোগ-দেবে-এসে কথা যেন 
মনে থাকে!” 


চেয়েছিলেন। স্টগমার ও রেলপথে 
তারককে- কলকাতা -ষেতে হবে। 
থেকে কলকাতার 'রেলপথ তারকের জন্য 
খুব নিরাপদ খছলন্না। খধুব স্সাবধানতার 
সঙ্গে ননা বিভ্রাহিত সিট . ক্লরে তবে 


তাকে ‘যাওয়ার বদ্দোরস্ভ ব্কুরহেতে হবে। ' 


তাই “স্থৱ হলো রেলপথে যাওয়ার সময় 


কাল'র স্মী তারকের স্মাী সেজে তারকের 


প্রস্তুত ছিল। অবশ্য কোন 
98 "আর কলকাতা 


Ke 
x [হদিশ ] 


প্রীত বললে-“নিশ্চয়ই 
যাও-তবে - তুমি কথা 


মাঝে মাজে স্প্রায়ই প্রেম. 
লতার সঞ্গে.এইব্প বিচ্ছেদ ঘটেছে। . 
এক সময় বিশেয় প্রয্নোজনে মাস্টারদা 77" 


চট্রগ্রাম - 


অবশ্য বিয়ের আগেই -স্ 


p= 


/ 


৷ 


সেই পথ, 
'আলপনা। মাথার ওপরে বিদ্রোহ 
মহণীবূহ আর উদ্যাম বাতাসের মাতামাতি! 
দূরে, দূরে রঙের নেশায় মাতাল কুফ- 
চুড়া। বসন্তের শেষ বর্ষণ। 

“" তভব্য জানি, এই রঙশন পর্দা গ্রাম- 
যাংলার আসল ছাঁব নয়! জীবনের রুক্ষ, 
ফঠোর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়য়ে 
গ্রামে গ্রামে অগণিত, অসংখ্য নরনারশ 
আজীবন যে অস্তিত্বের লড়াই চালিয়ে 
যাচ্ছে, তার মধ্যেই ফুটে উঠেছে গ্রাম- 
বাংলার আসল ছবি। এই ছবি বদলায় 
ন এতটুকুও। যেমনটি ছিল, ঠিক 
তেমনটি আছে। কিন্তু শহরের বাসিন্দা- 
দের কাছে এই ছবি খুব স্পষ্ট নয়। 
খবরের কাগজ এবং রোঁডও মারফৎ গ্রামের 
ধর্তমান সমস্যার নানা কথা তাঁদের কাছে 
এসে পেণীছয় বটে এবং গ্রামের লোক 
যে ভুগছে, এ কথাও তাঁদের কানে যায়, 
দীকল্তু এই ভোগান্তি যে শূরু হয়েছে 
ঘহু আগে থেকেই, তা তাঁরা জানেন না। 
তাই দেশ-গাঁয়ের কথা উঠলেই তাঁরা ঘন 


কথার গ্রামবাংলাকে বার করে আনার জন্য। 
আর এই মনোভাবটা তাঁদের মধ্যেই বেশি 
যাঁরা দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাংলা ছেড়ে 
পটে ফেলে-আসা গ্রামের যে ছবিটি তাঁরা 
তাঁকেন তার বার আনাই মিথ্যা! সামল্ত- 
তান্িক সমাজবাবস্থা যাঁদের আশৈশব 


টড শুধু বাগনান কেন, শুধু হাওড়া 
কেন, পশ্চমবাংলার আরও অনেক জেলায় 
গুগয়েছি, সর্বরই এই সত্য উপলব্ধি 
ফরোছ যে, সোনার বাংলার স:খগজশবনটা 
সোনালী মাছের মতই অলীক 'ছিল। 
ধাগনানের মানুষের উদাহরণ 'দাচ্ছি। 
হর কলকাতার কাছাকাছি থেকে. নতুন 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আওতায় এসে 
যাগনানের সমাজ দূত পালটে যাচ্ছে। তা 
যাক। তবুও বাগনান তো গ্রামবাংলারই 
গ্রাতচ্ছবি ! গ্রামবাংলার অতীতের ছ'বিটা 
তার বৃকেও আঁকা আছে। 

গত শতকের বা তার কিছু আগের 
কথাই বলছি। আর বেশি পেছনে যাব 
না। কেন না শ'দেড়েক বছরের ইতিহাস 
থেকেই অতীতের ছিটা মোটামুটি পাওয়া 
যাবে। তা ছাড়া.শহরের লোকের গ্রামের 
'অতাঁত সম্পর্কে যে মনগড়া ধারণা আছে 





*আনন্দনকেতন” নবাসন (বাগনান ) 


কিছুই আমরা জানি না শুধু তাই নয় 
জানধার প্রয়োজনও বড় একটা বোধ কার 
না। আগেই বলেছি যে, সামল্ততান্ঘিক 
সমাজব্াবস্থায় আমরা মানুষ হয়োছ। 
আমাদের দৃম্টিভঙ্ঞীও তাই সামল্ত- 
তাল্রিক। বহন প্রশ্ন তাই আমাদের মনে 
আসে না, ফলে অনেক কথাই অসম্পূর্ণ 
থাকে, অনেক সমস্যারই সমাধান হয় না। 
যে কথা বলছিলাম, জাঁমদারের খাজনার 
টীকা আসত চাষীর ঘর থেকে, তার ফসল 


মহাজনের খণ শোধ করতে মা পেরে কত 
চাষী লিখে দিয়েছে দাসখত। যতদিন না 
ধার শোধ হবে, ততদিন বিনা শর্তে 
বেগার খাউবে তারা বাবুদের বাঁড়তে। 

বন্ধূবর তারাপদ সাঁতরা এইরকম 
একটি আত্মবিক্লয়ের দলিলের সন্ধান 
দিয়েছেন আমাকে ৷ দাস-দাসশী কেনাবেচার 
ছোটখাট একটা বাজারই ছিল এই জেলায়। 
আশা কাঁর বাগনানের একশ’ বছর আগে 
এই ছ'বাটি খুব একটা সরস চিন্তার 
খোরাক জোগাবে না। 


বানানের জমিতে আগে তোর হোত- 


৩৯৭৯ 





নুন। মোঁদনীপুরের 'হিজলীর মত 
বাগনানেও ছিল অনেক নিমক-খালাড়ী 
বানুন তৈরির চর। 'নচ জমিতে 
জোয়ারের জল এসে জমত, যার ফলে এ 
জমি থেকে বার করা হোত নূন। যারা 
নুন তোর করত তাদের বলা হোত 
*মলঞ্গাঁ”। বছরের পর বছর বালানের 
“মলঞ্গী"রা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নূন 
তৈরি করে যেত। পারিশ্রমিক 'ক পেস 
তারা? মুসলমান আমলে একশ মণ 
নন তোর করতে পারলে “মলঙ্গন'দের 
ধাইশ টাকা পাওয়ার কথা 'ছিল। 1কন্তু 
যে জমিদারের জমিতে এ নুন তোর হোত 
তার এবং তার নায়েব-গোমদ্তাদের 
অন্গ্রহে এই হতভাগ্যের দল কখনই 
পুরো টাকাটা পেত মা। ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানী বাংলাদেশে আসর জাঁকয়ে 
বসার সাথে সাথেই শুরু হোল সাধারণ 
বাঙালীর রাহুর দশা। ১৭৬৫ সালে 
ক্লাইভ আর তার তন সাকরেদ, 'শামার্স', 
সাইঝ্স, ভেরলেস্ট নুন, সুপার আর 
তামাকের একচেটিয়া কারবার শুরু করে 
দলেন। নুনের দাম জোর করে কমান 
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তাঁতীর ঘর থেকে চণ্চলা লক্ষন বিদায় 
নিলেন। আরও ভাল হয় যাঁদ বাল যে, 


মগ আর মারাঠাদের উপদ্রবও কি কম 
সইতে হয়েছে হাওড়ার মান্যদের।.- মগ 
মত নদীর ধারে ধারে গঞ্জে-গ্রামেও হানা 
দিত যখন-তখন। সোমন্ত পুরুষ আর 
মেরে ধরে চালান দিত ভিন দেশে। 
মারাঠারা বা “বগ্রীঁ"রা ছিল আরও বেশি 
সেয়ানা। ঘোড়ায় চড়ে, খোলা তলোয়াড় 
গ্রাম। বাইরে বেরিয়ে আসার পথ বক্ধ। 
তারপর চলত ল:টতরাজ, খন, নারশর 
আপমান। মেয়েদের কাছে “বগা” শব্দ 
তাই ছিল একটা ভয়ানক দ:ঃদ্বদ্নের মত। 
"বগা? আসছে শুনলেই তারা পুকুরে 
=" নেমে গড়ত। মাথার ওপরে থাকত একটা 
কলদী। তার গায়ে একটা ছে'দা করা। 
বাতাস চলাচলের জনা । দূর থেকে দেখে 
মনে হত যেন কতকগুলো কলস, ভাসছে? 


বগাঁরা রোকা বনত। বেশ কয়েকটি 
পুরনো বাঁড় দেখোঁছ বাগনান আর শ্যাম- 
পুরে যেগুলোতে *ব্গী্রা বার বার 
হানা দিয়েছে। এমন বহু পরিবারের 
জন্ধানও পেয়োঁছ যাঁরা এই বর্ধরদের ভয়ে 
নদী পার হয়ে চব্বিশ পরগনায় চলে 
এসেছেন। কিন্তু যাঁরা আসতে পারেন নি 
তাঁরা পড়ে পড়ে মার খেয়েছেন সম্মান 
খুইয়েছেন আর “বগর্শ ছোঁয়া”, “মগে 
ছোঁয়া” বলে তাদের বাড়ির মেয়েদের বিয়ে 
হয় নি;-হয় নি স্বামী, সংসার আর 
সখের মখ দেখা। 

তবুও বাগনানের তথা গোটা গ্রাম- 
বাংলার মান্ষের একটা দ্বিতীয় জীবন 
আছে। সে জীবন শিল্পীর জীবন, স্রষ্টার 
জীবন। শহরের লোক হয়েও আমি 
শহুরে নই, আমি গশ্ডগ্রামের গেয়ো 
লোক। শহরের লোকের কাছে আমি কালা- 
পাহাড় কেন না শহরে থেকেও আম 
গ্রামের ভক্ত। তাদের যা খুশি তারা তা 
বলুক। কিন্তু আমি বিশ্বাস কার গ্রাম 
বাংলার এই দ্বিতীয় জীবন শহরের নেই 
পাতার পাখা কু'ড়েঘরের বাঁকা চাল, 
নিকানো উঠোনে আঁকা আলপনা ;-তার 
মধ্যেও আমি খংজে পাই গ্রামের এই 
দ্বিতীয় জীবনকে । এমনাঁটি শহরে কোথায় 
পাৱ? ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থাকা পোড়া 
মাটির অলংকরণে সুসজ্জিত ভাঙা মন্দির, 
চাষীর ঘরে রোদে জলে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া 
পট, চালচিত্র পুরনো চণ্ডীমশ্ডপের 
পোকায় ধরা নক্সা করা কাঠের খটি:. 


৩১৯৮১ 


আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে শ্ধ্‌ 
একটি চিন্তায়, সুন্দরই ভগবান। সুন্দর 
সৃম্টিই স্তব। আর সূন্দরকে পেতে হলে 
ত্যাগ আর দুঃখবরণের প্রয়োজন আছে। 
চৈতন্য নয়, রামকৃষ্ণ নয়, বাংলার 
চায়ীর কাছে আমাদের দগক্ষা 
ত্যাগের, দুঃখবরণের, তা না হয 
পদধবাঁন আমাদের 
শোনা যাবে না। 
বাগনান ছেড়ে চলে আদার আ 

'গিয়েছিলমম “আনন্দনকেতনে”। “আনল 
নিকেতন” গ্রামের মানুষের হয়ে কথ 
বলছে। কিন্তু বাংলাদেশের 
জেলায় আন্ত শত শত 
গড়ে তোলা দরকার গ্রামবাংলার 
দ্বিতীয় জিবনের সব্পো শহরের লোকদের 
পাঁরচয় করিয়ে দেবার জন্যে। আর একটা 
কথা বলে রাখি, শেষ কথা হলেও এটা 
জার কথা। গ্রামের এই "দ্বিতীয় জশবনে' 
প্রাতফলিত হচ্ছে এক বলিষ্ঠ আশাবাদ 
যা শত দঃখকছ্টের মধ্যেও ছাইচাপা 
আগ্দনের মত ধিক ধিক করে জলছে ।* 


* আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহঠত॥ 
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যাচ্ছে জেনে, তার বাবা এসেছেন তাকে 

















বাবা মারা গেছেন। সংজাতার কাছে কোন 
দন সে তার বাবার কথা শোনে নি। 


এখনও বেশ ঘোলাটে; বাঁষ্ট ছড়ার কোন 
 লক্ষণই নেই। ঝটপট করতে করতে 
একটা 'কাক্‌ সন্দীপের জানলার কাছে 
কাঁঠিলগাছটায় এসে আশ্রয় নিলো । 


কয়েকবার ডানার ঝাপটে বাঁম্টি ঝাড়ার 
চাটা করলো। আরো: জোরে ব্যাষ্ট 


পড়ছে। কাকা নিজেকে বৃষ্টর থেকে 
 খাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারলো 
মআা। কৃষ্টি আর. ভাল লাগছে না 
 কাক্টারও। অন্যাদন_ হলে 






চপ চাপ ডাকতো । আজ সন্দীপ 


শনিয়ে যাবার” জন্য।.. শিলং-এ সুজাতার : 
বাবা থাকেন। সন্দীপ জানতো সুজাতার 
_ শনাবিড়। 
বলতো-_তোমার সাথে কথা বলবো না, 

আজ সকাল থেকে একটানা কৃষ্টি 
শড়ছে-সেই- রাত থেকে। আকাশটা: 


সন্দীপ 


বিছানা ছেড়ে উঠতে চাইলো, না। বাঁষ্টর 
জলে ঘরটা ছিজছিল--তবু সে উঠলো 
না; জানাল টা বন্ধ করতে। 

: সজাতা আজ সন্দীপের কাছে অনেক 
আগে সন্দীপ যখন ঠাট্টা করে 


তখন ভেঙঁচি কেটে সুজাতা বলতো-- 
বয়ে গেছে। কিন্তু সাঁতা যখন সন্দীপ 
কথা বলতো না তখন স:জাতা তার স্কুলে 
জমানো পয়সা থেকে-চীনে বাদাম কিনে 
এনে বলতো-এই যে তোষার জন্যে কি 
এনেছি দেখবে? তখন সন্দীপ একগাল 
হেসে বলতো- দেখি! এমনি করেই ওরা 
একের কাছে অন্যে নিবিড় হয়েছিল। 
সন্দীপ তার মামারবাঁড়র স্নেহ-ভালবাসা 
না পেলেও সুজাতার সব কিছুতে সে 
ভূলে ছিল আজ সন্দীপ একা হলো। 
নিঃসঙ্গ জশবন কাটাতে হবে। তার সেই 


কাটাতে হবে। সারাটা রাত আর দিন। 


ove 


“ সৃজাতাকে কাছে টেনে নিতো। সজ্জাত 


প্রলেপ এনে '*দত। 


মনে স্মাঁতর আঁচড় কেটেই হয়ত সল্দীপকে 
ভুলে থাকতে হবে আগামীকালের পথ 





বুকে কেমন বয়সের জ্যোৎস্না । সুজাতার 
স্পর্শকাতর চোখ সন্দীপের মনে "স্নপ্ধতার 
এনে ৷ সন্দীপ আবেগে 
আপ্লুত হয়ে সুজাতাকে ভাবার চেষ্টা 
করতো! সুজাতার কাছে আরো নকট 
হতে চাইত। তারা থাকতো সব সময় 
এক শান্ত সাগরের নিতল গহনে। সোঁদন 
_ সন্দীপ দেখাছল বৃষ্টি শেষের নল, 
আকাশ। নিঃশঙ্ক গভশীর। দুরে দেদার 
বুণ্টির জলে ক্লান্ত হয়ে ওরা চুপচাপ। 
তারই পাশে চিমনির ধোঁয়া একটানা 
বোরয়ে আসছে। ছার আশেপাশে 


বাঁডুর,শ্রেপণ। সেখানে মানুষের সংসাবা' 
কত বিচিত্র মারুম- এই বাড়িগলোব: 
আনাচেকানাচেও: শুধু হাঁসি) শুধু-কামা,- 


ষ্ত শুধ বিষাদ অথবা সব-মিলিয়ে একাকাব।, 


< 


নন 


সেই চেতনাহধন অন্ধকার সাগরে সন্দীপের 
চোখে বার বার ভেসে উঠাছল একটা মুখ 
»সে সজাতা। 

সন্দাঁপ বলস্তা জ্বানো সুজাতা-_“তোমরা, 
মানে, ত্রেয়েবা উদ্বাস্তু। তোমায় যখন, 
ছোট, দেখোছিলম* তোমার সাথে অকপটে" 
কত. খেলা করেছি, মারামার করেছি: 
কত হ্যাস-কাল্ার' বিচিত্রতা" হয়েছে 
আমাদের মধ্যে। আর. আজ' . তোমার” 
আমণর-মধ্যে' কত দুরত্ব রেখে. কথা বলতে 
হয়। যে মেয়েরই বয়স হয় সে অনেক 
দূরে চলে যায়!" কথন যেন তোমরা? 
বয়সের পড় বেয়ে, দূরে, চলে’ যাওণ।' 
তোমাদেব: সাথে আমাদের যেন: কত" দুরত্ব’ 
হয়ে যায়। যারা' তোমায় জল) বায়ু, 


ভুলে উদ্বাস্তু-হয়ে গেলে। সে তোমাদের” 


. সমিততে বেচে থাকবে দুরের একক 
৩ -নক্ষন্ের মত হয়ত 


হঠাৎ. একাঁদনের, 
সানাই, রোশন 'চৌঁকর-বাজনা, অথবা 'একটা 
সহ্দর ফুলের মালা তোমাদের” . কাছে" 
সত্য'হয় ॥ তোমরা নতুনকে পেয়ে 'পরনোকে 
ভুলো ধান্ত। পুরনো -দিনের কথা 


বা সব কিছু ভুসোকালির মতই' তোমা- 


দের কাছে। তখন সুজাতা সন্দীপৈর 
কথাগুলো. একটা, একটা 'করে, গেলারঃ 
চেষ্টা, করাছিল।" পরে" সুজাতা: বলেছ 
ছিল-/'আমারেও কা” তোমার: তাই মনো 
ইশ 

সন্দীপ তার" উত্তরে বলেছিল কারো? 
বান্তিগত কথা আম বলছি না সুজাতা,. 
ফা । 


সুক্সাতা সুন্দর” করে? বলোৌছল-- ছু. 


আমি নিজেও কেমনভাবেং দেখবো? 
তোমার. ঈৌথ মন যে৷ প্রতিচ্ছবি” 


7৯৯. কথা কি জান, আমরা- হলুম: তোমাদের 


আয়না। আয়নায়-যেঘল মানুষতার ছাঁব: 
দেখে। তোমরা ডিক'সেইরকম তোমাদের, 
ছবি দেখ আমাদের মধ্যে. সুজাতা চলে 
করেছিল” বড়: পাভাবাহার: গাছটার নিচে 8 


















রি সানা: বসে 
দাড়িোছিল: দা আর” সংজাতা-ষেন 
“শপথ গ্রহণ কার 'জ্ঞনা 

আরজ; সন্দীপ, ফেলে" আসা" দিনের; 
কথা একটা" একটা করে ভবাব- চেষ্টা 
করাছল। তাব প্মৃতিক গ্যালবামে” 
সুজাতার কত. হাসি কত কান্নার, প্রলেপ 
জমা হযেছিল। সেগুলোকে একটা একটা 
ভাবাছল। এখনও সেগুলো. ক সপষ্ট . 


“গাছগুলো যেন আজ সাদা' বং: নিয়ে: 


িরেছে। সেদিনও. ওরা: সবুজ ছিল 
দরজার খুটখুট শব্দ হতে সন্দীঁপের 
ভাবনায় ছেদ পডলো। আলপ্য, 
নিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না' ওর. 
দরজায় তখনও শব্দা এবার একটু; 
জোরে! আস্তে আস্তে- সন্দীপ দরজা 
থুললো-_-তখন" বিকেলের একরাশ ধুসর" 
আলো ওর দুচোখ আচ্ছা, করে; দল? 
দরজ্জার সামনে অনেক-চেনাং মুখ ' একটা ', 
কেমন উদভ্রান্ত. দেখাল সংজ্ঞাতাকে। 
উত্তেজনা ছাঁড়য়ে সংজ্জাতা' বলল-_বাবা 
এসেছেন আমায় চলে যেতে হবে শিলং-এ৭ 
তোমার কিছু করার থাকলে এই মুহুর্তে 
ঠিক কর। সন্দীপ কোথা থেকে কোন, 
অতলান্ত, সাগরে; পড়লো ।। কি" বলবে 
' স্মজাতাকে কি করবে-কোন-কথাইঃ বলতে: 
পারল; না সন্দীপ 
বহ্ধ' হয়ে গেল। সুজাতার দুচোখ" 
বাপসা হয়ে আসছিল। আর. দাঁড়িয়ে, 
থাকার শক্তিও ছিল.না।. আবাব্র-িহহল.. 





ররীল্দভারতণ, বিশ্ববিদ্যালক্ক; 


৩৯৮৩ 


,-অনেক চেষ্টা করেও 


না | + fF: ক ১ রং রথ 
রবীন্দ্ৰতাৱতী পরিক। 
নয বধ দ্বিতীয় সংখ্যা /বৈশাথ--আঁযাঢ়- ১৩৭৫ 
সম্পাদক" রমেল্দ্রনাথ মল্লিক 
লেখকা স্ী।। রবিন ঠাকুর" (চিঠি প্র) উমা রাস সেংস্কৃত- সাহিত্যে বর্ষা), 
য়ায় বদদ্যোপাধ্যয় 'রেবান্দপিহপততব), বাচ্ধদেৰ' ভট্টাচার্য (রবান্দনাথ' ও'এইচ" 


বাক চাঁদ। চার” মকা: (হোত্তেও, সধারণ ডাকে), সাত টাকা-(রেজিস্টি ডাকে)? { 
৬/8 দ্বারকানাথ- ঠাকুর লেন] কাঁলকাতা--৭' এ 


হজে বলীলা সজ্যতা--বল কি করবে? 
ভোরের, জের ঝাঁড়ান' দিল সন্দীপকে। 
সন্দীপ” বিহবল-উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে 
চাইল__সজাতাব দিকে কিছু বলার জন্য। 
সন্দীপ সেই 
মুহূর্তে কোন উত্তর দিতে পারল না। 
দূরে মেল, ট্রেনটা ভাষণ গর্জন করে 
চলে গেল। স্গঞ্জাতা: নীরবে সন্দীপেব 
ঘর থেকে বোরয়ে এলো। সে গেল ভাব 
একান্ত-গোপন বিছানায়। বিছানাও তার 
কাছে অসহ্য হলো। জানলার শিক ধরে 
দাঁড়াল। দেখলো সন্দীপ দাঁড়যে। এবার 
সন্দীপ: তাকালো_মনে হলো সুজাতার 
চোখ দুটো।চিকাঁচক করছে- তারপর কেমন" 


ঝাপসা হয়ে এলো'।। 


আর ' দাঁড়াতে- পারলো না সন্দীপ। 
শরছানার্ধ এসে শুয়ো। পড়লো? তখনও 
একটানা. বৃষ্টি হচ্ছে। দুরে দেবদারু 
গাছের: পাতাগুলো "একটা, দমকা হাওয়াতে 
নড়ে উঠল।' সন্দীপ ভাবল তাদের পাতা 
থেকে চুইয়ে চুইয়ে বাষ্ট পড়াছল নিষ্প্রাৰ 


. হয়ে। 







দোষ’ রেবীল্তকাধ্য ও. জীবনদেধতাবাদ), আশুতোষ ভট্টাচার্ম 

জবনদেবভা), অজিতকুমার ছোষ- রবী ন্দুনাথের'জীবনদেবভাততক), শতাংশ মৈত্র 
গোঁ্কর* ছাব্বিশজন: পুরুষ ' আর" একজন মেয়ে); পার্বতশচরণ ভট্টাচার্য পোরসা- 
প্রসূন" শেখ সাদ) ধশরৈদ্দর দেবনাথ: নেটার পূজা £ একটি' অবহেলিত নাটক), 
দাঁপকরুমার অড়ুয়া রেবীনটাথ ওঁ জীবনানন্দ দাশ), ক্ষেত্র গুপ্ত, আগস্ট 












চাঁদের স্বর্গ 


শত বি“বামিত্রের শপথ শোনা যাচ্ছে; 
- অনেককেই বলতে শুনছি, নতুন স্বগলোক 
সুষ্টি করবো আমরা; গড়ে তুলবো নতুন 
ইন্দুলোক। তপস্যার মাহেন্দ্রলগন সমাগত 
হওষার প্রতীক্ষা শুধ; শুধুমাত্র [সাদ্ধর 
স্বর্ণীশখরে দাঁড়িয়ে চাঁদে ঘাঁটি স্থাপন 
করার অপেক্ষা। তারপরেই সেই জ্বর্গ- 
লোক হাতের মুঠোয় আসবে আমাদের; 
আমবা হয়ে উঠবো ক্ষুদে এক-একটি 
দেবরাজ 

বলা বাহুল্য, এ শপথ বড় শ্রুতি- 
মধুর: এমন কি রোমাশ্টকরও বটে। আর 
রোমাঞ্চ কে না চায়! দেবরাজের আমিত 
শান্তর এমন কি ছিটেফেটারও অধধশ্বব 
হতে গয়ে কার না হৃদয় আকুলিত হয়! 
অতএব, বুঝতেই পারছি. চাঁদকে ঘিরে 
এই যে এত উৎসাহ-উদ্দীপনা, এর মুল 
কারণটা কোথায়। 

. কিন্তু বিপদ হল, এ যুগের বিজ্ঞানীবা 
বিশ্বামিত্রের মতো মিতবাক নন। প্রায়ই 
প্রযোজনের তুলনায় বোঁশ কথা বলেন 
ওঁরা এবং লাভের, অগ্ক জমা পড়বার 
আগেই খরচের হিসাবটা কষে ফেলেন। 
ফলে যা’ এখনও পাই ন তা" নিয়ে অযথা 
পুলকিত হই আমবা, এবং যা’ পেয়েছি 
তাকে নেহাৎই খেলো ভেবে অশ্রদ্ধায 
দূরে সাবযে বাখি। ফলে, বর্তমানের 
চেয়ে ভাঁববাৎ ও নিকটের চেয়ে দূর প্রষ 


হযে ওঠে আমাদেৰ এবং আমরা সাম্প্রীতক' 


সমস্যাব দিকে না তাকিয়ে আগামী দিনের 
সুখস্বদ্নে বিভোর তই। 

হাল আমল এই ধরণেব 'বপদ 
ঘটেছে চাঁদকে 'নয়ে। তার স্বগলোকের 
যে চিত একেছেন বিজ্ঞানীরা, তা, 
আমাদেব ভলিয়ে বাখাব গান গাইছে । 
আমরা ভাবছি, হাজার ভ্রিশঙ্কুর বেদনাকে 
বাকে নিযে জান কতকাল স্পূটানিক- 
সহস্ষাগে পাঁথবী পরিল্মা করবেই 
ভাবছ কাব চাঁদেব দেশে পাঁড দেবো? 

এদিকে বিজ্ঞানীবা চুপচাপ বসে 
নেই! বাম্টনাসন্চলা নির্দেশ দিয়েছেন, 
কম্পনা ও পর্যবেক্ষণের মাধামে গড়ে 
গুলো জনসাধারণকে দেখানো হোক। 
দেখ্যচ্ছেন বিজ্ঞানশরা। প্ডকুমেন্টার?' ছবির 


'অপারেটর-এর ভূমিকা নিয়েছেন সব। 
খলছেন, আর ভাবনা নেই; চাঁদের দেশে 
গেলে অযূত সমস্যার সুরাহা হবে; লক্ষ 
সুখের সংহদ্বার খুলে যাবে। 


কত সুবিধে চাঁদে! জল-বাতাস নেই 
সেখানে । মেঘ-বৃন্টির উপদ্রব নেই। 
অতএব সেখানে বসে ষত খাঁশ পাপবীকে 
দেখুন। প্রাণ ভরে . নিরীক্ষণ করুন 
আঁদ্যকালের ধাঁরত্রীকে। 

পাথবীতে থেকে পরীক্ষা চালাবার 
হাজার অস্দীবধে। বায়ুমশ্ডল শত্রুতা 
করে আমাদের সঞ্গে। মেঘলোক 'বিবুদ্ধতা 
করে। এ ছাড়া ধুলোবালি চারপাশে 
ছাঁড়যে থেকে অনুক্ষণ আমাদের মূল্যবান 
গবেষণায় ব্যাঘাত করে। তাই 
পৃথিবীতে বসে নক্ষতরজগৎ, গ্রহলোক ও 
প্রীতিবেশশ উপগ্রহ চাঁদ সম্বন্ধে জানতে 
{গয়ে অহরহ হোঁচট খাই আমরা। 
অপাঁবসীম যত্ধে গড়ে তোলা রাক্ষুসে 
দৃূরবীণগুলো আমাদের সঙ্গে প্রতারণা 
করছে দেখে আহত হই। 

কিন্তু চাঁদে এসব অসুবিধে নেই। 
রাক্ষুসে দূরবশণগুলো সেখানে রাক্ষসের 
স্বভাবধর্মকে অটুট .ব্রাখবে। অকাতরে 
তথ্যব্প আহার্য আত্মসাৎ, করবে ওরা 
এবং ওদের অপাঁবমেয দাঁক্ষণ্যে আমাদের 
জ্ঞানব ভাণ্ডাব হঠাৎ অস্বাভাবিক প্রকম 
স্ফীত হয়ে উঠবে। ২ 

িল্ত তব; প্রশ্ন কবেন অনেকেই, চাঁদে 
পাবো কি? পাঁথবীর বায়মন্ডল ও 
মেঘলোক তখনও কি আমাদের দৃম্টপথকে 
অবগৃশ্ঠিত কববে না? 

বিজ্ঞানীরা অভষ দিচ্ছেনা” বলছেন 
না; করবে না। অনেক দূবে আছে বলে 
অবগ্ূণ্ঠটনের বেডাজাল - স্াম্ট করার 
বিশেষ সুযোগ পাবে না সে। আব সুযোগ 
যাঁদ পায়ও তবে তা’ হবে যৎসামানা। 
অতএব মা ভৈঃ! চাঁদে বসে স্ক্ষমাতি- 
স্ক্ষমরূপে পাঁথবী-পর্যবেক্ষণের. সুযোগ 
সম্বন্ধে আমরা নিশ্চন্ত। 
:. এখন পুথবীতে বসে চাঁদের ৩০০ 


২৩১৮৪ 


*্ 


eo 


কশ বড় জোর ৪০০ গজ অবাধ দশ 
বস্তুগুলোকে দেখতে পাই আমরা । কিন্তু 
এরপর চাঁদ থেকে যখন পাঁথবাঁকে 
দেখবো তখন অবস্থাটা অন্যরকম দাঁড়াবে। 
তখন দেখবো, পাঁথবীর'এমন ক ৭০৮০ 
গজ দীর্ঘ বস্তুগুলোও স্পম্ট চোখে 
পড়ছে আমাদেব। আমরা স্পষ্ট দেখাছ 
বসুমত' সাহিত্য মান্দব, বঙ্গণয় সাহত্য 
পরিষদ এবং এমন কি 'বজ্ঞান-কলেজকে। 

তবে মঞ্জার কথা হল, এ সব পিছন 
সম্বন্ধে মোটেই আগ্রহী নন চাঁদ- 
শবশারদরা। গুদের দৃষ্টি এমন সব রয়ের 
উপর সীমাবদ্ধ, যারা সামরিক দিক দিয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ] অর্থাৎ চাঁদের ঘসে 
'ম্যানসান শোভিত শহ্বগুলোর খবর 
রাখতে চান ওঁরা; ওরা উক মেরে 
দেখতে চান, পৃথিবীর শীস্তশালী রকেট" 


কেন্দ্রগুলো কোথায় আছে, কোন্‌ 


সুডঙ্গ-পথ দিয়ে পাচার কবা হচ্ছে 
পারমাণাঁবক অস্তসম্ভাব।  - 

সত্যকে অস্বীকার করে লাভ নেই, 
চাঁদে বসে এই সবাঁকছুই দেখবেন শুর।। 
ওখান থেকে ক্ষেপণাস্পের গোপন ঘাঁটি" 
গুলো সহজেই গুদেব নজবে পড়বে। 
এমন কি পাঁথবীর যানবাহন ব্যবস্থা 
সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল থাকবেন ওুঁবা! 
দবকার হলে বড় বড় শহরগুলোর “াপ' 
তৈরি করবেন। আর পৃথিবীর কোথাও' 
যদি কোন বিপদ দেখা দেষ তো চাঁদ থেকে 
বেতার-সংকেত মারফৎ খবব পাঠানো 
হবে। খবর পৌছতে সময় লাগবে না 
বেশি; মাত্র ১-২৮ সেকেন্ডই যাথেম্ট। 

অতএব দেখাছ, সত্যসত্যই স্বর্গ” 
লোকের চাঁবকাঠি আল্ছ চাঁদে দেশে। 
আর আছে পাঁথবীীতি নন্দনকানন 
প্রতিষ্ঠার গহাসত্র। 

আবহাওযাব অতাকিতি পারবর্তন 
পাথিবীতে নন্দনকানন স্থাপনের একটি 
বড় অল্তবায। কখন কোন দিক দিয়ে 
যে টাইফুন দেখা দেব টন্নাডে। কেমন 
কবে যে ছোবল মাববে আমাদের, গ্মাবার 
কখন যে কোথায় খবাব দান জআার্তনাদ 


কবে উঠব বেছবল দল তোব আ্যাগার্ম + 


খবব অধিকাংশ কেস্বট আমবা পাট নে) 
এবং পাই নে বলেই শ্যাসাগশস লাঠগডায় 
প্রীতানিয়ত আবহাওসা-িজ্ষানীস্দন 
করাতে আমবা কসুর করি নে। 


খ 
দেন 


ল্লার 


ত্য বলতে .কাঁ, আতব্রম্টর "পূর্বাভাস 
- গৈলে অনাব্ষ্টর, জন্যে, প্রস্তুত হই 


। আমরা, আর যাঁদ শুন যে অনাবৃষ্টি . 


' অবধারিত তবে বন্যা-নিয়ল্মণের সংকল্প 
.ফাঁর। অর্থাৎ, সোজা কথায় ‘আবহাওয়ার 
পর্বোভাস' নামক বস্তুটা আমার-আপনার 
ফাছে উচ্চুদ্তরের, একপ্রকার ধাঁধার 
সামিল এবং আবহাওয়া শবজ্ঞানীরা আমা- 
দের হাস্যরসের স্রোতাঁস্বনীকে সঞ্জীবিত 


চাঁদ মৃ্তিমান মুক্তির রূপ ধরে গুদের 
সামনে আবির্ভূত হবে। কেন না চাঁদের 
দেশে বসে পৃথিবীর আবহাওয়া সম্বন্ধে 
পুধ্খানুপুজ্খ খবর {নিতে পারবো আমরা। 
পূথিবীর লোকদের আগে থাকতেই আমরা 
জানিয়ে দিতে পারবো, ঝড়-তুফান হবে 
, কোথায়, কোথায় {হমেল হাওয়া হতভাগ্য- 
দের দংশন করতে করতে ছুটে যাবে। 
অতএব যথেষ্ট সময় হাতে পাবে সবাই। 
, 'সসয় থাকতেই সবাই সাবধান হতে পারবে। 
চাঁদে বসে প্রত ২৪. ঘণ্টায় সমগ্র 
পৃথিবশপঙ্ঠকে একবার করে দেখা যাবে 
মলে সবাই এ থেকে উপকৃত হবে৷ 

এ ছাড়া আরও কত সৃবিধে চাঁদে! 


- "পাবার কত সম্ভাবনা! সূর্য ও নক্ষঘ- 


তের যে আলোক আমবা দোঁখি, ভার . 
প্রকৃত আলোক সে তুলনায় অনেক বেশি. 


1 
{বশেষজ্ঞরা বলছেন, এই  বোচিতোর 


দ্বাদ মিলবে চাঁদে। সে দেশে বাতাস নেই 


সিলছে। বর্ণালশতে এমন কিছু আলোক- 
বশ্মি চোখে পড়ছে . পূথিবীতে চিরকাল 
যাবা অধবাই থেকে যেত। অর্থাৎ, 
চাঁদর পর্যবেক্ষণাগাবে বসে এজ অক্প 
সময়ে এত বোঁশ জানবেন বিজ্ঞানীরা, 


কু-সংস্কার ও অপরিণত কিছ? ধারণাকে 
সম্বল করে মান্ধাতার আমল থেকে গড়ে- 


পদারথীবজ্ঞানীরাও সুখস্বগের আস্বাদ 


গুণাবলী আবিষ্কার করা যে কত কঠিন, 
সে কথাও আমাদের অজানা নয়। এরই, 
মধ্যে বহুবার শুনোছ আমরা যে বিভিন্ন 
পদার্থকে পরমাপু-ভাঙা যন্ত্রের মধ্যে 


রেখে ওদের নিউক্রিয়সগুলোকে পরস্পরের - 


সপো সংঘর্ষে লপ্ত করানো হয় এবং 
এজন্য সব ধিক, যন্ত্পাতিকে রাখতে 


বিরাট একাঁট স্থানকে বায়ুশূন্য রাখা 
বড় সহজ কথা নয়। কিন্তু তবু একথা 
মানতেই হবে, মানুষ আজ অসাধ্যসাধন 
করছে। আজ এমন ক আধ মাইল ব্যাস” 
ধবাশষ্ট বায়শূন্য চক্রাকার টানেলে 
পরমাণুর নিউক্রিফস নিয়ে পরাক্ষা- 
দনরীক্ষা চলছে। কিন্তু এত বড় একটি 
জায়গাকে নিশ্ছিদ্র বাথা অত্যন্ত. কঠিন 
কোথাও এক রত্তি এক ফুটো দিয়ে 
সামান্যতম বায়ু অনুপ্রবেশ করলেও সমগ্র 


, পরীক্ষা বানচাল হবার সম্ভাবনা । এ ছাড়া 
সমগ্র পরাক্ষাকেন্দ্র্টিকে _ বাইরের পরমাণু - 
, থেকে মস্ত করার কাজটাও 


. পর তপ্রমাণ 
বটে। কিন্তু চাঁদে সম্পূর্ণ খোলা 
জায়গাতেই পরমাণ্দ-ভাঙা যল্ গড়ে তোলা 
যেতে পারে। এবং তারপব সেই ষল্্রকে 
পারচালনা করাও দুঃসাধা কিছু নয়। 
কেন না মাধ্যাকর্ষণ তাপ সেখানে: আর 
অল্প বলেই যন্দ্রপাঁতর ভারী অংশ- 
গুলোকে সেখানে সহজেই জোডা দেওয়া 
সম্ভব। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 
পাীথবীতে যে চুম্বকের ওজন 60,000 


টন চাঁদে তার ওজন দাঁড়াবে মাত্র ৮.০০০ 


৩১৮৫ 








7 -টন। অতএব- সোনালী ভাঁবষ্যংকে দেখতে 


পাচ্ছি। দেখতে পাঁচ্ছ, চাঁদে আত্সামন 
সব "নউীক্রিয়ার ' গড়ে 
উঠছে এখং ওদের কাছে মস্কো বা 
জেনেভার যন্ত্রগুলোকে মনে হচ্ছে নেহাধই 
সেকেলে! প্রশ্ন উঠবে, এ আঁতকায় 
যল্রদানবের রসদ যোগাবে কে? কোথা 
থেকে ওদের শান্ত আসবে? বিশেষজ্ঞরা 
বলছেন, এর উত্তর আঁত সহজ। শান্ত 
আসবে সূর্যীকরণ থেকে। বায়ুমন্ডল 
নেই বলে মার্তশ্ডদেবের অকৃপণ আশশ* 
বাঁদকে সরাসার সেখানে কাজে লাগানো 
যাবে। 

এ ছাড়া চাঁদের দেশে গবেষণার আরও 
বহুরকম সুবিধে! প্রাথমিক কসাঁমক 
রাশ্মর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের হাঁদস মিলবে 
সেখানে। “এই কসমিক রাশ্ম আজও 
{বশ্বৱহ্মাশ্ডের এক বিরাট শবস্ময়। কোথা 
থেকে আসে ওরা, কী দিয়ে ওরা গঠিত, 
এসব কথা আজও আমবা সঠিক- 
ভাবে জানতে পার নি। আর আমাদের 
এই অজ্ঞতার মূলে আছে বায়ুমণ্ডল! 
কেন না বায়ুমণ্ডলের উধর্ভাগে "বাভন্ন 
গ্যাসের যে পরমাণ্গলো আছে তাদের 
সঙ্গে প্রাথীমক কসাঁমক রাঁ*মর অবিরাম 
সংঘর্ষ ঘটছে। ফলে, আমাদের পণথবীতে 
আসছে ষে কসাঁমক রাঁশম, তার প্রায় সবই 


মক রশ্মির প্রকৃত শান্ত কতটুকু ঃ কোন্‌ 
কোন্‌: রাসায়ানক উপাদান দিয়ে এ বস্তুটি 
গাঠিত ? 


গহসেব রাখা, বেতার-সংকেতের . আশাষ 
সর্বক্ষণ ওৎ পেতে বসে থাকা ক কম 
ঝামেলার কাজ? | 

বশেষজ্ঞরা বলছেন, ঝামেলা খুবই, 


সাসক্য ৩০ টাকা দিন 
এবং ধকাঁস্তবচ্দীর 








ভিত্তিতে ৩২০, ট'কা 
মূল্যের 
৩ ব্যান্ড অল ওযার্্ড 
ট্রানাজস্টার সংগ্রহ 
করুন ৮ 


অদ্যই আপনার অর্ডার বুক করুন! 


TAJCO (8০4) 
Box 1383, Delhi—6. 


সুযোগ পাবেন। আজ'কে না জানে' যে 
ছাই ভ্যাকুয়াম টেকানিকী-এ কাজ করতে 
“গিয়ে ওঁরা গলদঘর্ম হন।' পরীক্ষার সময. 
ঘল্লপাতিকে কাঁচের আধারের মধ্যে রাখেন 
ওুঁরা। তাব্নপর সেই” আধারটিকে- বার 


শুন্য করে তার চারদিক খুব ভালভাবে 


সমগ্র আঘারটিকে' বাসনা? করো ক 


মাং কারণ,.স'দেশের সবটাই; বায়ুশন্য। 
অতএব দেখছি, 'হাই ভ্যাকুয়াম: টেকনিং 
সিয়ান'রা' চাঁদে যাবার জন্যে উতলা হলে 
. মাপারে- আগে থাকতেই সতর্ক হাতে হবে 








স প্রকাশিত হইল: 
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এবং যাঁদি একবার তা হয় তরে এই তেজ- 


' -ক্কিয়তার কবল. থেরেপাথিবীর 'মুন্ত 


হতে; কয়েক” হাজার বছর সময়. লাপারে। 


এইখানে: প্রশ্ন দাঁড়ায়; এই এতাঁদন ধরে 


মানুষ; থাকবে কোথায় ? কোথায়- আশ্রয় 
পাব্যেবিশ্বের: সবচেয়ে উন্নত জীব) 





হিন্দুত্ব ও আত্মন্তান, 


(প্রাঁজট। হিন্দুর, অবশ্যপাঠ্য: গ্রল্থ)ঃ 


0০... হুশীলকূমার ঘোষাল রচিত 
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বিশেষত জবাবাদেনট চাদে, চাঁন 
যেতে পারলে মাতা বঙস্দুন্ধরারং- উন্নত 
সম্ভানরা রক্ষা পাবে।' আর" অপরদিকে 


টিকট ঠিক সময়ে মিলবে তো, না কি 
টিকিটগুলো সংরক্ষিত থাকবে বিভ্তু- 
শালীদের' জন্যে; অথবা থাকবে তাদের, 
গাঁয়ে না মানে আপনি মোড়ল' 2 যারা 
সাধারপ্রের উপর অযথা; পাজ্েনিশ' করতে 
গিয়ে পথিবকে মহাহন্যের বুকে সমাধি 
দিতে চলেছে? 

সন্দেহ হয়, পারি হা বালে 
দুজ্প্রাপও 'হাবে। এবং : আমারংআপনার' 
নাগালের সম্পূর্ণ টি 
{টিকট । আমরা.ট্রেনের টাকিটেরই' পয়সা 
জোটাতে,পাঁরি লে” আবার চাঁদের! শুনলে 
বন্ধ-বাণ্ধবরাও হেনে লুটরে পড়বে মে। 
বলবে: চিত্রগ্প্রের: খাতাষ অনেক- পণ্য 
জমা: পড়ছিল তাই' কালেভদ্রে: টেনের 

কিন্তু' মনে রেখো: প্টাঁথবাঁর 

কয়েক কোটি লোক ট্রেন এখনও” চোখেই 
দ্বেখে নি অঙএব খবরদার] চাঁদমুখী 
'সেটার্ন সি-ফাইভ” রকেটের দিকে ভুলেও 
হাত বাঁড়রো লাধেন! -_ 

_ এইখানে প্রচন উঠবে; পারমাণবিক . 
যনটুধ বাধলে আমার-আপনার অবস্থা তাৰ 
,কি দাঁড়ীরে? এ প্র্গের উত্তর অত 
সহজ এত সহজে গোলসা করেংবঙ্গলে 
হবে। . অবস্থা আমাদের কিছুই দাড় 
1 কারণ কোনাকিছতে "দাঁড়াবার বর বাই 


' মাকে মাঝে! ছুটছে চাঁদের দিকে? 
ধরে নেওয়া যাক, পৃথিবীর” মতা 


প্রয়াস হবে। ওরা সময় বাবে বান্না করবে 










গিয়ে মানুষের মস্তিষ্ক ও 
হতাপন্ড কিছু সৃযোগ-সূবিধে পাবে 
বলে। | 










যন্ম্রপাতর 








f ১ সে তার 
. শ্রতিপাত্ত অটুট রাখছে। 

হাখপিন্ডের ক্রিয়া বন্ধ হলে 
 আস্তহ্কের পক্ষে কাজ চালানো সম্ভব 
নয়। আপন কার্যকারিতা অক্ষুপ্ন রাখতে 
আকিজেনযুক্ত রক্ত; এবং এই প্রয়োজন 
সেটাতে গিয়ে 





প্ডকে এই রক্ত মস্তিত্কের পথে 
হ:ংপিণ্ডই একদিন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে 
এবং মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে সংগ্রাম থেকে 


ছুটি নেয়। ছুটিটা চিরস্থায়ী হলে 


নিশ্চিন্ত; কিন্তু ক্যাজ্য়েল' হলে 
মানুষের দুভণগ্যের আর অন্ত থাকে না। 
গুণতে হয়। 

অতএব দেখছি, সব কিছু সমস্যার 
মূলে মাধ্যাকষণি। এরই জন্যে বিবর্তনের 


পথ ধরে মানুষের উন্নাতিটা ধীরে ধরে 


হচ্ছে। এরই জন্যে হাজার চেষ্টা করেও 
মানববৃদ্ধি অগ্রশ্থতির ঈশ্সিত লক্ষ্যে 
পেঁছুতে পারছে না। 


পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ 
গার। ~s 
বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মাধ্যাকর্ষণ কম 
বলেই সে দেশে গিয়ে হৃৎপিণ্ড পৃথিবীর 
তুলনায় অনেক স্বল্প পরিশ্রমে রবস্ত- 
সঞ্টালনের কাজ করবে; এবং পরিশ্রম কম 
কষ এ হারাল বাডিনে তার জরা 
হ সঙ্গে বাড়বে মানুষের জীবনসধমা। 
এই জীবনসীমার উপর অনেকেই 
গর্ব আরোপ করেন। অনেককেই বলতে 
শোনা যায়, পৃথিবীতে মাধ্াকষণের 
শাসনে মানুষের জশবন এমনভাবে 
বিপর্যস্ত যে জীবনের সবট্কু সে কাজে 
লাগাতে পারে না। বিচার বুদ্ধির দক 


জাবনের প্রথম কুঁড়িটি বছর পেরিয়ে যায়।- 


পরবর্তী ৩০--৪০টি বছর মানবজশবনের 
ফলপ্রসূ কাল। তার বিচার বুদ্ধি ও কম- 
ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ এই সময়ের 
মধ্যেই হয়;-এবং এর পর থেকেই তার 


তাঁদের জন্যে কৃত্রিম উপায়ে জল উংপ 


_ ভাববেন, বড় ভুল করেছি। 











আশীর্বাদে রোগ, 


সংক্রমণের হাত থেকে তাঁরা রক্ষা পারেন 







হবে, বায় সংগৃহীত হবে? এ 

খাদ ও বস্রের ব্যবস্থা : 
কৃত্ৰিম উপায়ে সারতে হবে, সে বিষ 
ক কিন্তু সঙ্গে শু 
একটি বিষয়ে; এবং সে বিষ্টি হ 









পৃথিবীকে অহাম্মশানে, পাঁরণত 
ওদের পলায়নের দৃশ্যটা দেখবার: 
কিল্ছু তবু একটা সঃ 


আগুন লাগানো ঠিক হয় ন+ 


এ 


Sturm and Drang movement. 
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হচ্ছে সঙ্গীতজ্ঞ ‘লিসটের বাড়ি 





আছে মেহনত মানুষ তার থেকে দরে 
সরে থাকতে চায়। তৃতীয়ত বৃটিশ 
আমলে আমাদের দেশের শতকরা 6৫/৬ 
জন লোককে শিক্ষিত বলা হত বাকী 
ধায়াকে অনেক সহজাবোধা বলে মনে 
হোত। 

যাত্রায় একটা ব্যাপারে কিন্তু একট 
ঈগ্জার ব্যবহার হোত না-সেট-সনের 
ব্যাপরে সবটাই দর্শক এবং শ্রোতাদের 
ভেবে নিতে হোত। এর ফলে তাদের 


আমাক বললে আপনার ভাল লাগবে এমন 

খাবার সার্ভ করতে ব্লাছ। খাবার এলে 

দেখলাম মাংসের ঝোল ও ভাত--্নাম 

হাঞ্োরিয়ান গুলাম ও রাইস । বহুদিন 

খাদে ভাতটা সাত্যই খুর মুখরোচক 

লেগেছিল। এর পরদিন সকালে বিয়ার 

এসে জানালো-_ আজ কিছুক্ষণ বসে সে 

চলে যাবে জেনাতে-তার কর্মস্থল থেকে র 

জোর তাগিদ এসেছে ফিরে যাবার জন্য। ফোনে তাকে 
আমি যখন ভাইমারে যাব তখন যেন তাকে ধে একটা সাঁফশটিকেশনের চাকচিক্য না পাওয়াতে মেসেজ দিয়ে আমার 
গচঠি দিই--চিঠি পেলেই সে জেনা থেকে 


নতুন ফর্মের ইওরোপাঁয়ান ড্রামার স্রষ্টা। 
গকচ্তু এই ফর্মের নাটকের সঙ্গে আমাদের 
ধাংলাদেশের যাঘার আনেক মিল দেখা 
ঘার। যারা হচ্ছে আমাদের দেশের 
নিজ্জল্র জিনস, প্রায় সাড়ে ছ'শো 'বছর 
গ্রে যাত্রা বাংলাদেশে প্রচলিত। পিকচার 
ফ্রেম স্টেজটা আমরা বটিশদের থেকে ধার 
করেছি। রেশট্রমার মতন যাত্রাতও 
ন্যারেটিত ফর্মের প্রাধানা। যাত্রার অডি- 
টোঁরয়ামের সঙ্গে বর্তমান ইওরোপের 
দীপয়েটার ইন দি বাউশ্ড এবং এনা 
(থিয়েটারের যথেষ্ট সাদ্‌শা আছে! যরা- 
ভনয়ে দর্শকদের মনে কোন সম্মোহন 
সৃষ্টির প্রয়াস করা হয় না। 











1শলারের ড্রায়ংরূম 


ব্রাত্রে তার এই প্রবন্ধাট পড়ে মুগ্ধ হয়ে 


_ ঠগয়োছিলাম। এই লেখাটির কিছ অংশ 


এখানে অনুবাদ করে তুলে দিচ্ছ ঃ 
একশো সত্তর বছর আগে ইংরাজ 

প্রাচভাষাবিদ উইলিয়াম জোনস মহাকবি 

কাঁলদাসের বিখ্যাত নাটক শকুন্তলার 


লঠ্গে ইওয়োপের পরিচয় ঘটিয়ে দেন। 
[ M. Winternitz তাঁর ‘A His- 
tory of Indian Literature’ 
বইতে লিখেছেন £ 

William Jones (born 1746, 
died 1794) went to India in 
the year 1783 in order to take 
up the port of Chief Justice 
at Fort William..In the year 
1789 he published his English 
translation of the celebrated 
drama ‘Sakuntala’ by Kali- 
dasa. This English translation 
was translated into German 
in the year 1791 hy, Georg 
Forster, and awakened in the 
highest degree the enthusiasm 


(প্রাঃ) লিঃ 
১১৭, কেশব সেন শ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ 
ফোন £ ৩৫৩, :৮ 
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তারপর থেকেই ইওরোপণয়ান সায়েন- 
িস্টের দল (জার্মানরা শিল্পের ক্ষেত 
দরসার্চারদেরও  সায়েনটিস্ট নামেই 
সম্বোধন করেন), অনুবাদকেরা এবং 
গথয়েটার বিশেষজ্ঞরা ক্রমাগত চেষ্টা স্মরে 
চলেছেন দর্শকদের কাছে শকুচ্তলার &বং 
অন্যান্য সংস্কৃত নাটকের মাহাত্ম তুলে 
ধরতে এবং সুষ্ঠুভাবে এগুলিকে মণ্স্থ 
ফরতে। 

ভাষাতত্তীবদ এবং অন; বাদকদের 
আপ্রাণ চেষ্টায় সংস্কৃত নাটকের কিছু 
কছু অন্বাদ বেশ ভালই হয়েছে বলতে 
হবে__কিল্তু মণ্টর্পায়ণের বেলায় উল্টো 
ফল দেখা গেছে- ঈওরোপাঁয়ান থিয়েটারে 
সংস্কৃত নাটব সাফলাজনকভাব প্রডিউসউ: 
হতে পারে নি। 

এর কারণ 'হসাবে বলা যেতে পারে 
আমাদের  ইওরোপীয়ান থিয়েটারের 
ট্রাডিশন এবং অভিনয়-পদ্ধাত বিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ - পর্যন্ত যে ধারায় 
প্রবাহিত হচ্ছিল তার মাধ্যমে 
নাটকের speciality of the ০০৪৮ 
structure ফুটিয়ে তোলা 
অসম্ভব । 

পুরনো ভারতীয় নাট্যাশলপ এক 
{বশেষ ভঙ্গীর রচনা-_বিশেষ ধরণের 
কাব্যিক এবং নাটক নিয়মের ওপর নির্ভর 
করেই এর স্াণ্ট-এর সুষ্ঠু মণ্ট- 
রূপায়ণের জন্য প্রাচীন প্রচালত ভারতাঁয় 
নৃত্য এবং মৃকাভিনয়কে এর সঙ্গে 
প্রকৃষ্টভাবে যুক্ত করতে হয়। যে সব 
পুরনো ভারতীয়. নাটকের পাশ্ডালাপ 
আমরা পেয়েছি তার সংলাপের অংশাবশেষ 
সংস্কৃতে লেখা এবং বাকী অংশ প্রাকৃতে 
রচিত। নাটকের মাঝে মাঝে দৃশ্যের 
{বশ্লেষণ এবং আঁভনয় সম্বন্ধে নির্দেশ 
দেওয়া আছে। নাটকে গদ্যের সঙ্গে 
- পদ্য অংশে নানা ধরণের ছন্দ দেখা ষায়। 
নাটকের পদ্য অংশটাই প্রধান এবং অনেক 
উন্নত স্তরের। 

এই গাঠনিক দিকটাই পুরনো 
ভারতীয় নাটক এবং পুরনো গ্রীক ও 
সেক্সপণরীয় নাটকের মধ্যে বিরাট প্রভেদের 
জৃত্টি করেছে, 


[ কদশঃ ] 


০৯৩০০ 


অভিনন্দনযোগ্য সিদ্ধান্ত 


যলেছেন বাঙালীরা নাক বাংলা অপেক্ষা 
[হিন্দী ছাঁব রোশ দেখেন। ভদ্রলোক বাংলা 
ছবি করে দেশে-ীবদেশে নাম করেছেন। 


।সম্প্রতি ভান হিন্দ ছাবৱ-জগতে প্রবেশ 


করেছেন৷ 'আ্বাট পার হয়ে ঘা্টিয়ালকে 
গালাগালি করার মত মনোভাবই তাঁর 
প্রকাশ হয়েছে। আরো আআম্র্য মনে 
ইলো জনৈক প্রগতিশীল (2) পাঁরচাল- 
কের অন্তব্য পড়ে। তিনি বলেছেন ছবির 
জগতের এই সংকট নাকি ইনটেলেকচ/য়াল 
সংকট। আসল কথাকে এড়িয়ে যাওয়ার 
এ চমৎকার ধূর্তামী। বাংলা হুিকে 
বাধ্যতামূলক করার কথা বললে পাছে 
কোন কোন প্রযোজক অসন্তুষ্ট হন আই 
তান বেশ .কোশলে রুপা “বলে নিজেরে 
ইনটেলেকচুায়'ল বগে জাহির করেছেন। 
অথচ এই ভদ্রলোককে করেক বছর আগে 
মংলা ছাঁবর সমর্থনে মিছিল করতেও 
দেখা গেছে। যুক্তক্রণ্ট সরকারের সময় 
তদানীন্তন তথ্যমন্ত্ীকে বাংলা হরি 
ধাধ্যতামূলক করার কথা বলা হলে তান 
এ সর ভদ্রলোকের নাম করে বলেছিলেন-_ 


ওঁরা বলছেন তাতে শিল্পের উন্নীত হবে ' 


না। আধিকাংশ পাঁরচালকের আঁভমত এই 


. ব্যবস্থায় বাংলা ছাঁবর মান উন্নত হাবে। 


কারণ ছাঁব দেখারার সুযোগ বাড়লে নতুন 
নতুন চিন্তায় ছবি করার সুযোগও 
বাড়বে। 

পাঁশচমরঙ্গ সরকার এই [সম্ধান্ত্ুকে 
আইনে পারণত করার জন্য প্রস্ততি 
চালাচ্ছে। যত শখপ্র এই ব্যবস্থা কার্ষ- 
করা হয়_বাংলা ছবির পক্ষে তা মগ্গল- 
জনক হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে 
বাংলা ছাঁব প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করার 


জন্য সুজন গত ৯৫ বন্ধর যাবৎ আবরাম 
{লিখে যাচ্ছে এবং যখনই জুধোগ হয়েছে 
মন্ত্রী বা সরকার" প্রাতনিধিদের কাছে 
এই প্রস্তাব রেখেছে 

সম্প্রাত পশ্চিমবঙ্গের সাহাতিকরা 
এ ব্যান্পারে এবং ফিল্ম সংকট অবসানের 
ব্যাপারে আলোচনার জন্য এ্রক সভা 
ডেকেছেন। তাঁদের এই উদ্যোগ 
আভিনন্দনশয়। 


এই স্গে চলচ্চিত্র ধর্মঘট সম্পকে 





পাঁরচালক, প্রযোজক, শিল্পী ও সহ, 
ত্যিকদের স্পষ্ট অতামত প্রকাশ করা! 
₹ঈরকার। এই ধর্মঘটের সম্পূর্ণ দাহ যে 
মালিকদের এ বিষয়ে আজ আর জজ্ল্হের 
অবকাশ নৈই। কেন্দ্রীয় মন্ত কে 
পশ্চিমবঙ্গা সরকারের  প্রাতিনাধিদের 
উত্ভিতে এ কথা প্রকাশ পোরছে। সতরাং 
আর দ্বিধা না করে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ 


করা দরকার যাতে 1সনেমাগ- অকিলাদ্ৰে 
খুলতে মালিকরা বাধ্য হঃ (সিনেমা, 
কর্মচারী এরং সিনেমার সঙ্গে খুন 


লোকদের সংসারের প্রতি (বব্চেনা করে 
এ বিষয়ে আর দেরি করা উচিত নয়॥ 
মুস্টিমেয় মালিকদের জেদের জন 

সংসার আজ চরম দুভেগ ভোগ করছে। 
মাঁলকদের একগুয়েমী ভ 
সরকারকে আরো দঢ় হতে হবে। 








চেকোদ্লোভাক কনস্যুলেট ও ফিল্ম 
সোসাইটি ও ক্লাবগলির উদ্যোগে কল- 
কাতায় চেক চলচ্চিত্র সেসন চলছে। এই 
সেসনে ছয়ট চেকোস্লোভাক ছাঁব দেখান 


ছচ্ছে। অবশ্য একমাত্র সনে সেন্ট্রাল 
ক্যালকাটা ছাড়া অন্যান্য . ক্লাবগল 
পাঁচটি ছবিই দেঁখয়েছে। সনে সেন্টরালের 
ঘণ্ঠ ছাবর নাম সাকণস লাভ বা “পপল 
অন হুইলস'। - 'রোমান্স ফল বিউগল' 
ছাঁবাঁট দেখাবার জন্য ভারত সরকার 
ছাড়পত্র দেয় নি। সুতরাং সেসনের 
তালিকা থেকে এই ছবিকে বাদ তে 
ছয়েছে। 

সম্প্রতি চেকোস্লোভাকিয়ায় -এক 
রাজনৌতিক সংকট সাঁন্টি হয়োছল। এই 
সংকটের বিস্তাঁরত কারণ আমাদের দেশে 
জানা যায় 'নি। তবে রাম্টনোতক ক্ষেত্রে 
তা যে আদর্শগত বিরোধ তা বোকা গেছে। 
অভিযোগ শোনা গেছে-চেকোস্লোভা- 
'কিয়া ক্রমে ধনতাল্লিক দেশগৃলির দিকে 
ঝকে পড়ছে। চেকোস্লোভাকয়া “একাঁট 
সমাজতান্তিক দেশ। গত মহাযুদ্ধের 
পরে চেকোস্লোভাকিয়ার়  সমাজতন্দ 
প্রাতম্ঠিত হয়। সমাজতান্নিক লক্ষ্যপথে 
অর্থনৈতিক বাবস্থা সঙ্গে শিল্প, 
সাহত্যও অগ্রসর হতে থাকে। -চৈকো- 
স্লোভাকয়ার সমাজতান্ত্রিক চলাঁচ্চনর- 
[শিল্প সারা বিশ্বে স্বীকুতি লাভ করে। 

কন্ভু সাম্প্রাতককালে চেক চলাচ্চন্র 
প্রত্টাদের গাঁতগাঁততে কিছু পাঁরবর্তন 
লক্ষা করা যাচ্ছে। 'রণ্ডস লাভ' ছাঁবতে 
আমরা এই পাঁরবর্তন লক্ষ্য করে!হলান। 
এবারের" সেসনের - ছিগুলিতে এই 
পারবর্তন আরো স্পণ্ট। ছবিগুলি দেখে 
মনে হচ্ছে চেক চলচ্চন্ত সমাজতান্তুক 
বাস্তবতার ঠচন্তা-জগৎ থেকে সরে 
আসহে। অমাজজীবনের সৌন্দর্য ও 
সমস্যা প্রতিফলিত হওয়া অপেক্ষা ন্যান্ত- 


জখবনের ‘সমস্যা ও চিন্তার জটিলতা 
ছাঁবর 'ব্ষয়বস্হু হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক 
বাস্তবতার পথিকৃৎ আইজেনস্টাইন 


ডোর্কাবনের জনদ্‌শ্যের প্রাধান্য 
অপেক্ষা এখন শয্যাথরের দশ্য প্রাধান্য 
লাভ করছে। বুর্জোয়া জগতের ছাঁবতে 
যেমন যৌনচিল্তা ও সমস্যা একমাত্র চিন্তা 
এবং সমাজ নিয়ন্ত্রণের শাক্ত হিসাবে 
সান্‌করণ দেখা যাচ্ছে। চেক হাঁব আজ 
মাজতান্ল্িক বাস্তবতা অপেক্ষা ন্যাচারা- 





‘ক্লোজাল গাড়ে'ড ট্রেন’ ছবির একটি দশ; 


{লজগকেই আঁধক প্রাধান্য দিচ্ছে ।. নিউ 
ওয়েভ বা ইয়ং 1ফল্মের পথে অগ্রসর 
হচ্ছে। ্বাভাঁবক ‘বিকাশের পথ না পেয়ে 
যা. বুজে য়া দেশের চলাচ্চিত্রে চোরাগালতে 
পথ খংজছে, ক কারণে সেই মনোভাব 
চেকোস্লোভাকিরায় দেখা দের তা ভাববার 
কথা। 

চেক নর তরঞ্গ পাঁরচালক : জার 
মেনাঝলের . 'ক্লোজাল ; গার্ডেড টেন’ 
আমোঁরকার "অস্কার' পুরস্কার পেয়েছে। 
একারণে ছাঁবাট সকলের দাণ্ট আকর্ষণ 
করেছে। আবার এও ভেবে অনেকে 
আকৃষ্ট হয়েছেন যে আমোরকার মত 
সায়াজারাদী ?শরোমাঁণ দেশের বিচারে 
সমাজ্তাল্লক দেশের ছবি 'অস্কার' পেল 
{ক করে? . তা হলে না জান ছাঁবাঁট 
করেছে! যাঁরা ছাঁবাট দেখেছেন তাঁরা 
র্বাল্মত হয়েছেন। বক্তব্যের {দক থেকে 
যাঁদের আপাত্ত নেই তাঁরাও 'বাস্মিত 


৯৯৭ 


হয়েছেন এই ভেবে যে-এর্‌প ছবি 
"অস্কার' পেল ক করে? এযাবং “অস্কার, 
সম্পর্কে আমাদের দেশে কিছুটা ইলিউশন, 
তোর হয়োছিল। গত মহাযুদ্ধের প্রায়, 
শেষ সময়ে চেকোস্লোভাঁকয়ার একটি 
ছোট রেল স্টেশনকে কেন্দ্র করে ছবির, 


শি 


কাঁহনী এবং বক্তব্যের প্রকাশ। 'ম লোন, 


স্টেশনে কাজ পেয়েছে। তার দিতে 


স্টেশনের পাঁরচালন বাবল্থা, কর্মচারণদের, 
মানাঁসক অবস্থা, নারী- -পুরুষের সম্পর্ক) 
ইত্যাঁদ যুদ্ধের শৈবতাগের ভত্‌- আলগা, 
সমাজের অবস্থা এবং হতাশার এবং, 
নৈরাজ্যমূলক রি চিত্র দেখা গেছে।) 
পাঁরবেশনা ও . পাঁরাপ্থাত রচনায় 
পাঁরচালক জার মেনাঝল যথেষ্ট কাতত্বের. 
পাঁরচয় দিয়েছেন। নায়ক মিলোস লাজুক 
প্রকীতর ছেলে। সে প্রথম যৌন আবেদন 
পেল ট্রেনের কনডাক্টর মাসার কাছ থেকে। 
{কিন্তু সে আবেদনে তেমন করে সে সাড" 


তার আঁক্তত্বও শেষ হয়ে গেল। 

জার মেনাঁঝলের জন্ম ১৯৩৮ সনে। 
সুতরাং যুদ্ধ তান দেখেন ন, ফ্যাসিস্ট 
1বরোধী সংগ্রামে আঁভজ্ঞতা, ধনতান্নিক 
সমাজ ব্যবস্থার নিষ্ঠুরতার কথাও তিনি 


[বিরোধী সংগ্রামকে যৌন চেতনা দিয়ে 
ফ্রয়োডয় (চন্তারয়' বিশ্লেষণ করতে বসেন, 
তবে তা ইতিহাসের সত্যতা অনুসারী হয় 
না, সমাজতান্তিক শিল্পচেতনার ফসলও 
ময়। যাঁরা সমাজতন্ত্রের জন্য প্রাণ 
দিয়েছেন, তিলে. তলে আত্মদান করে- 
ছেন তাঁদের প্রীত অবমাননা প্রকাশ করা 
হয়। সুতরাং 'অস্কার' পুরস্কার পাওয়া 
ডাঃ জিভাগো'র জন্য প্যাস্টারনাকের মত 

একই যুক্তিতে ঘটতে পারে। 
এভাল্ডশ্চরমের “দি রিটার্ন অব দি 
সন’ এই সেসনের একট 


সে পালায়, আবার ধরা পড়ে। অবশেষে 
দেখা গেল তার পালাবার রাস্তাটা গণজশার 
দিকে। হাসপাতালে ডাক্তারের প্রবীণা 
স্ত্রীর যৌন আকৃতি তার মনে সাড়া 
তোলে, উপেক্ষা করতে গিয়েও সে 
এঁড়য়ে যেতে পারে না। তারপরে একাঁদন 
তাকে বাঁড়তে ফিরিয়ে আনা হল। আসার 
আগে হাসপাতালে ডাক্তারের সঙ্গে তার 
যে কথা হরোছল, সে সময় ডান্তার বলে- 
ছিল সুখ ও মুক্তি নিজের মধ্যে। 
নিজেকেই তা অর্জন করে নিতে হয়॥ 


আজকাল চেকোস্লোভাকয়ার মত 
সমাজতান্ত্রিক দেশের যুবকদের মনে প্রশ্ন 
উঠেছে--কাজ ও রুটির নিশ্চয়তা সব- 
কিছ নয়। ওরা নাকি ম্বুন্তর আনন্দ 
অনুভব করতে পাচ্ছে না, সুখ পাচ্ছে না। 
না পাবারই কথা, কারণ এই জেনারেশনকে 
তো সমাজতন্ত্রের জন্য খাটতে হয় 1ন। 
তাদের সামনে বিশ্বাবিপ্লব, সারা দুনিয়াকে 
মুক্ত করে {বিশ্বকে শোষণহীন করা বা 
বজোঁয়া সমাজের পাপ নাজেদের সমাজ 
থেকে ঝেশটয়ে বিদায় করার চিন্তা নেই। 
খাওয়া আর যৌনাবহারের জীবনে এরকম 
মান্তর প্রশ্ন আসা আর অস্বাভাবক ক? 

পারচালক এভাল্ডশ্চরমের জন্ম 
১৯৩১ সালে। তাঁর অনেকগুলি ছাঁব 
‘বিভন্ন উৎসবে পুরদকার লাভ করেছে। 

পাভেল কোহটের 'সেভেন ডেঞ্জ এ 
উইক' এক তরুণীর এক সপ্তাহের 
আঁভজ্ঞতার চিন্ত। জেলেনা মাইসনোভার 
লেখা গল্প ছবির অবলম্বন। তরুণী 
জেনকের বয়ফ্রেন্ড ফিলিপ এক সপ্তাহের 
জন্য মিলিটারী সার্ভসে গেলে সাতাঁট 


{বাভিন্ন চাঁরত্র ও মানাঁসকতাকে উপা্থিত 
করা হয়েছে। এতে কিছুটা শ্লেষ আছে, 
কিছুটা আছে মুখোস খুলে দেওয়ার 
ইচ্ছা এবং বোঁশ বে-পরোয়ামীর বিরদ্ধে 
সতর্কতা জ্ঞাপন। 

জেনকে একজন নার্স । অন্যদের মত 
খুব হাল্কা স্বভাবের নয়। িজস্ব ?কছু 
ধারণা, এবং সাহস নিয়ে সে চলে। বন্ধু 
ফিলিপের অনুপা্থাততে সোমবার হাস- 
পাতালের ডাক্তারের সঙ্গে 'বিকালটা 


৩১৯৩ 


পদ এঞ্জেল অব রলিসফ্‌ল ডেথ' ছাঁবর একটি দ্য 
কাটাবার কথা হয়, কন্তু ডান্তার কথ) 


রাখে না। মঙ্গলবার এক তরুণের বঙ্গ 
লাভ করে, ?কল্তু কিছুক্ষণ পরে দেখা 
গেল, তার নজরও দশজনের মত। বুধবার 
আবার সে ডান্তারের সঙ্গে সন্ধ্যা কাটায়; 
ডান্তার তাকে বাড়তে নিয়ে আসে নিজের 
ব্যন্তজশবন গোপন করে; কিন্তু শেষ 
মৃহূর্তে ডান্তারের প্রোমকা এসে 'গেপন 
আঁভসারের সব ব্যবস্থা বানচাল করে দেয়! 
বৃহস্পাতবার জেনকে আর ডান্তার আবার 
মিলত হয় পাহাড়ী গ্রামের নিজন 
কুঠিতে। কিন্তু রাত্রে ডাক্তারের মাঁতগাঁত 
দেখে সে পালিয়ে আসে। শূক্রবার হাস- 
পাতালে এক রোগীর মৃত্যুর মধো সে 
নিজের" জীবনের ছায়া দেখে, ডাক্তারের 
প্রোমকা বিষ খেয়ে হাসপাতালে ভার্ত হয়॥ 
শাঁনবার অস্থির হয়ে সে ফলিপের সঞ্গে 
দেখা করতে যায় তার মিলিটারী 1শাবরে। 
ফেরার পথে অপাঁরচিতের গাডিতে উঠে 
লে [বিপদে পড়ে। তারা জেনকের উপর 
বলাংকার করতে চায়! নিজের ইচ্জৎ 
সে রক্ষা করে, কন্তু অহত হয়। 


৩৬ বছর। স্ততরাং জশবনকে কিছুটা 
দেখেছেন।: পাঁরচালক সমাজতান্যিক 
সমাজে ব্যন্তিমানসে যে অপর্পতা ও 


ভণ্ডামীগৃলি রয়ে গেছে তার যখোস 
খুলে ধরেছেন। এই সঙ্গে বিদেশশদের 
ওপর চেকদের যে কিছুটা রাগ রয়েছে 
তাও জনা গেছে। কারণ জেনকের পর 
যারা বলাৎকার করতে চেয়োছল তারা 
বিদেশশ। মধুলোভশী বিদেশশীরাই ভন 
দেশে নারীদেহ খুজে বেড়ায় প্রেসের 
পরিবর্তে, অর্থের বিনিময়ে । এর মেয়ে- 
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‘লষ্ট কম্যান্ড' ছবিতে এম্ধনগ কুইন, এলান ডিলেন এবং ক্লুডিয়া কাঁ্ড'নাল 


দের পক্ষে হঠকারিতা অনেক সনয় বিপদের দে আর নিনাকে খজতে বার হলে না॥ 


কারণ হতে পারে। 


“সাকণিস লাভ"বা পিপল অন হুইলস'- 


এর পারচালক মার্টিন এরকের জন্ম 
৯৯৯৯.সালে। সুতরাং চারজনের মধ্যে 
ভাঁর দ্রা'বনের আভজ্ঞতা বোশ। সেই 
আভজ্ঞতা তাঁর ছাবতে রয়েছে, তাঁর ছাব 
ভ্রামামপ নার্কাদকে কেন্দ্র করে। জীবনের 
আনন্দ ও দুঃখ দুটি দিককে তান প্রকাশ 
করতে চেয়েছেন। সখের পেছনেই আছে 
দুঃখ, যেমন আলোর পেছনে অন্ধকার । 
প্রেম ব্যাপারটা পন্নপাতায় জলাবন্দ্‌র নত 
আঁস্থর। মেয়েদের মনও তেষান, আর্থিক 
নিশ্চয়তা ওরা বোশ কামনা করে। 
দ্বাবরু নায়ক ভিনচেক, নায়কা 
নিনোকা। দুজনেই ওস্তাদ খেলোয়াড় । 
ভাদের ঘোডার খেলা এই সাকাসের 
ভাকর্বপ। 'ভনচেক ননোকাকে ভাল- 
বাসে। এই ভালবাসায় যখন সে সম্নাত 
পেল তখনই ডাক এল রাজার ফৌজে 
যাবার। ফোজ থেকে ছাড়া পেয়ে অনেক 
চেষ্টার পর, অনেক - প্রলোভন তৃচ্ছ- করে সে 
দনীনোকাকে খুজে বার করল। 'ননোকা 
তাকে বন্ধুর মত আলিঙ্গন করল, কিন্তু 
গাকীসের খেলোয়াড়. অপেক্ষা শহরের 
আভজাতের জঙ্গে থাকা সে ভাল চনে 
করল। তারপরে অবার সে তার পূর্বতন 
সার্কাযে ছিরে গেল এবার তার জাঁবনে 
এল সুন্দরী 'ননা। সে নিনাকে গ্রহণ করল 
- সন্ত হূদয় দিয়ে । ‘গজের খেলাকে 
তুচ্ছ করে। একাঁদন ‘নাও বাইরের 
লোকের সঙ্গে গোপনে চলে গেল। এবার 


সে বুঝেছে, যে আন্দর সে 


আসবে। : জীবনের উদ্দামতার দিকটা*সে' 


দেখেছে, এবার, সে লোক হাদাবার ভূমিকা 
লেবে। ক্লাউনকে বিদায় দিয়ে ঘোড়ার 
খেলোয়াড় ভিনচেক হলো ক্লাউন। 

অতশতের পটভাঁমকায়: এই রাঁগুন* 
কাঁহনীচন্র ঘোড়ার ও ক্লাউনের খেলায় 
থেকে ভরাট। ' অন্যান্য: ছাবর তুলনায় 
এাঁটকে বলা, চলে মাস পিকচার: বা 
সাধারণের উপভোগ ছাব। নায়কের 


দর্শকমনে খুবই রেখাপাত করে। 

এই চারটি ছবির মধ্যে পুরনো এবং 
নতুন যুগের পাঁরচালকদের মধ্যে চিন্তা ও 
দৃঘ্টির তফাৎ অত্যন্ত স্পন্ট হয়ে উঠেছে। 
সঙ্গো সংঙ্গে এও স্পন্ট যে চেকোস্লোভাক 
ছাঁব পূর্ব থেকে পাঁশ্চমে মুখ 'ফিরিয়েছে; 
সমাজতাল্লক বাস্তবতা থেকে সরে 


জোনাকির দ্বিতীয় বর্ষ 


এসেছে। 





পাত ১৭ই মে, ১৯৬৮ ত্যাগরাজ হলে 
'জোনাক'র দ্বিতীয় বার্ক অনুষ্ঠান 
স্ুসম্পন্ন হরেছে। অনুষ্ঠানে সভাপাতত্ক। 
করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন অধ্যক্ষ 
শ্রীবজয়কুমার বন্দ্যোপাধায় মহাশয়। 
ছোটদের দিয়ে এই অসর। আসর 
সম্পাদক শ্রীজলোক দত্ত ছোউদের 1দয়েই; 
প্রীঅবনীন্দ্ুনাথ ঠাকুরের -ক্ষঃরের পুতুল” 
নাটকাঁটি অভিনয় করানোর বাবস্থ্ম করে” 
গছলেন। এই বাপরে অক্লান্ত পাঁরশ্র 
করেছেন £ শ্রীমতী ভারতী গুহ, শ্রীমতী 
গচন্রা মজুমদার, শ্রীসোমনাথ ভট্টাচার্য ও 
দ্রীপজ্কর মাকাল। অনুষ্ঠানে আনন্দ 
সঞ্টারের জন্য সম্পাদক মহাশয় সঞ্গনীত, 
নৃত্য ও মূকাভিনয়েরও ব্যবস্থা করেনঃ 
তাতে অংশ গ্রহণ, করেন £ শ্রীমতী কৃষ্ণা 
দাশগৃপ্ত, শ্রীমতী স্ামতা গৃহরায় && 
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1 ছাত্ৰ শ্ৰীসৃভাষ সাহা। 
তিন বছর বয়স থেকে সুরু. করে 
দশ বছর বয়স পর্যন্ত সঈমাবদ্ধ ছেলে- 


=~ মেয়েদের দিয়ে উক্ক নাটকাঁটর স্বার্থক 


রূপদান সত্যই বিস্ময়কর। আঁভনয়-এ 
বিশেষ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে সুয়ো- 
রাণী রূপা শকুন্তলা রায় ও ঝানরর্পশী 
শর্মিণ্ঠা গুহ । অন্যান্য সকলের আঁভনয়ও 
হদয়গ্রাহী হয়েছে। 


তলা নবারংণ সম্ঘ 


গং" ১৬ই মে চেতলা নবারুণ সপ্বের 
উদ্যোগে, সঙ্ঘের মাঠে রবশ তৰ 


স্ গ্রহণ করেন সণ্ৰের সভ্য ও সভ্যাযনন্দ 


এবং স্থানশয় 





ভারা po + ও দঃ এ Fal ন 
শ্রৈষ্ঠ . শ্রীযোগেশ 





এ ্ু 
চা 2 


‘ৱাগ-অন;রাগ'-এর মহরৎ অনুষ্ঠান হয়েছে 
জগত গ্রহণের মাধ্যমে গত 5০ দে 


এই প্রথম কাজ। তাঁর সুরে গান গেয়েছেন 
নন্দ সুখাজা, বনশ্রী সেনগপ্ত, চন্দ্রাপী 
মূখাজাী। 










আবৃতি, রবান্্রসঞ্গীত ও ভজন প্রাতি- 


যোঁগতার আয়োজন করা হয়েছে। ১২ 
বছর পর্যন্ত ও ১২ থেকে ১৬ বছর 
পর্যন্ত ভাইবোনদের জন্য। নাম দিবার 
শেষ তারিখ ১লা জূন। যোগাযোগ স্থান £ 
২২, পটার রোড এবং ১৪1১, পটার 
রোড, কিকাতা-১৫। 


বঙ্গে মচ্কো থেকে এ-পি-এন জানিয়েছে। 
ইতিপূর্বে জানা 


অন্ষ্ঠিত হতে 
যাচ্ছে। 
আসন্ন চলচ্চিত্র উৎসবের আদর্শ হল, 


গ্ালকে এই আন্তজাতিক চলচ্চির 
উৎসবে যোগদানের জন্য আহান জানান 


উৎসবে প্রদর্শিত ছবিও এই উৎসবে 
দেখান যাবে। 
শীয়রওয়ালা'র কৃষ্টাল ষ্টার লাভ 


১৯৬৮ সালের কৃষ্টাল স্টার * 
পেয়েছে মাচেস্ট আইভরার 'সেক্সপাঁয়র- 
2 ছবি। গ্র্যান্ড প্রি বা সর্বোচ্চ 

দেওয়া হয়েছে ফরাসী পারি- 
চালক জ্যাক তাঁতির নতুন ছবি 'প্রে-টাইম'- 
কে। ব্যক্তিগত পুরস্কার লাভ করেছেন 
‘বনি এণ্ড ক্লাইড'-এর জন্য কে, ডননাওয়ে। 
ফ্রেণ্ড একাডোঁমর আন্তজ্জাতিৰ 
_কৃল্টাল প্টার। _ ঘ্রস্কার 














শতবাৰ্ষিকী ফ্‌টবল প্রতিযোগিতার 
অবধিষ্মরণ'য় মুহুর্ত । শ্যক্রবার দিন 
মোহনবাগান ৰনাম মহামেডান স্পোর্টিং 
দেবরাজকে শূন্যে লাফিয়ে উঠে নোহন- 
বাগানের দতেশ দাসের সট প্রাতহত 
করতে দেখা ঘাচ্ছে। 


অবশ্য একেৰারেই বে দিচ্ছেন না-ও কথাটাই বা বলি বি করে! বললে যে সত্যের অপলাপ হবে! চরম পক্ষপাঁতদ্থের 
জের টেনে কলকাতার ফ্‌টবল জগতের দাম্প্রাতক সমস্যাটিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হবে। কারণ আজকের এই সমস্যার 
উদ্ভব হয়েছে আমাদের আই এফ এ কতৃপক্ষের বিচক্ষণতার জনোই। আসলে তাঁরা যে গিয়েছিলেন কলকাতার ফুটবল খেলার 
উন্নীত করতে । কিন্তু কোথা থেকে যে কি হয়ে গেলো । লীগের £ফরাঁতি খেলাগ্‌লো বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিতে না নিতে বইতে 
শ্‌র্‌ করলো প্রতিবাদের বড়! আর আজ নেই ঝড়ের দাপট সামলাতে জান যায় আর কি! 

অথচ অতো যে চিন্তার কিছ; নেই সে কথা আমরা সকলেই জানি। কারণ এখানে জাঁড়য়ে আছে সকলেরই দ্বার্থ। আছে 
“আই এফ এ-র ক্ৰার্থ, আছে ক্লাবগ্লোর দ্বার্থ, আছে সরকারের চ্বার্থ আর আছে ক্লাব সদস্য ও উৎসাহ দর্শকদের দ্বার্থ! এতো- 
গুলো প্বার্থের প্রশ্ন একসংগে জড়িয়ে গেছে বলেই বোধহয় দমস্যাটা হয়ে উঠেছে জো জটিল! জটিল অবশ্য চিরকালই থাকবে না, 
থাকতে পারে না। মশকিল আসান হবেই। জাগের খেলাও হবে। ফিরতি লশগের খেন না হলেও লগ তালিকার ওপরের 
[দক্কার ক'টা দল য়ে খেলার ব্যবস্থা করে এবারের মতো হয়তো বা অমন ঘোরালো সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে । 


য়ে ধাবেও। অবশ্য হওয়াটাই প্বাভাবক! অতেগদুলো স্ৰাথর ব্যাপার যেখানে আছে সেখানে সাধারণভাবে সব কিছুর 
অবসান হয়ে মাবে। হয়তো বা আবার কলকাতা ময়দান জমে উঠবে ফুটবলের কলতানে। আবার ফটবল-পাগল দর্শকরা 
পুর গাঁড়য়ে বিকেল হতে না হতেই ছনটবেন ময়দানে। ঠিক যেমন করে চলেছেন অমৃতবাজার পাঁত্রকার শতবার্ষকী ফ্‌টবল 
গ্রাতযোঁগিতার খেলা দেখতে । সাতরাং চিন্তার বিশেষ [কিছ নেই। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে_হয়ে যাবে ফিরতি লীগ খেলার 


. ৩৯৯৬ 


হলো দলীয় ফুটবল প্রাতিষোঠগতা। 


হয়ে ওঠে পরম আকর্ষণীয়। দর্শক 
আর উৎসাহী মহলেও জাগায় সমান 
উৎসাহ । 

কলকাতা ময়দান আজ তাই উৎসাহের, 
বন্যায়, উচ্ছনাসত। দুপুর গড়াতে না 
গন্ডাতেই মে মাসের প্রচন্ড গরমকে 
উপেক্ষা করে প'পড়ের সারর মতো 
দর্শকরা চলেছেন ইডেন উদ্যানে । সেখানে 


মেডান স্পোর্ডিং-এর মধ্যে । এই খেলার 
উভয় দলই দ:“ডি করে গোল দেওয়ায় 
খেলাটি অমীমাংসিত থেকে গেছে। 
এই খেলাগুলোকে কেন্দ্র করে ইডেন 
উদ্যান আবার সেজেছে উৎসবের সাজে। 
একে এ বছর লীগ ফা" স্‌ 


আঁনশ্চয়তা আর তার ওপরে দেরিতে 


মরশুন শর হবার সম্ভাবনার জন্যে 
দর্শক আর উৎপাহা মহন <"! 


বাজার পঁত্রকার নিঃসন্দেহে 
প্রাপ্য! 


গ্রাসেজ লঙা 


মনে হয় এবারের এ্যাসেদ লড়াই 
জমবে খ্দুব॥ জমে অবশ্য. চিরকালই, তবে 
এবারের আকর্বণই . আলাদা। কারণ 
ইংলণ্ড আর অস্ট্রেলিয়া উভয় দই, 
আবার এঘাসেজ জেতার জন্যে আগ্রাণ 
চেষ্টা করবে। 


[বিশেষ করে ইংলণ্ড! কলিন কাউড্রের' - 


আঁধনারকতান্ গত সফর দন, 
ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারিয়ে জিতে এনেছে 


ইণ্ভিজের বিরুদ্ধে রাবার লাস 
অন্টোলনার 


যদি 


॥ কাঁলন কূাউডে ॥ 
অস্ট্রেলিয়াকে হারাবার আশা রাখেন 


দলগত দূর্বলতা বেশ স্পষ্টভাবেই প্রকাশ 
পেয়েছে। 

পক্ষান্তরে ইংলণ্ড দল সম্বন্ধে 
আমানদের, ধরুন গেছে প্নলেঞ। অনন্য এই 
অসম্ভব সম্ভব হয়েছে কাউড্রের' যোগ্য 
নেতৃত্বের জন্যেই! তবে কাউকে, গ্রেভনী, 
ব্যারংটন, ডিভেরা, এভাঁরচ এম 
ব্যাটসম্যানের ওপর ইহল্পস্ড ঘথে৬ আশা 
রাখে। স্নো আর প্রাইস রেশ ভালোই 
বল করছেন। 'টটমাসও সম্ভবত খেবেন। 


ভি 
4 অস্টোজিযার অনায্ছক বলি লরার 


সাফল্যলাভু করতে পারবেন_সে ব্যয়ে 





5 ॥ বিল লরা হ =" 
এ্যাসেজ লড়াই-এ ইংলন্ডকে সহজে 
ছাড়বেন না) 


আগেভাগে াকছন লা বলাই সমঁচদন। 
কারণ ইংলণ্ড-অস্ট্রোলয়া খেলায় মর্য|দার 
লড়াইয়ে অনেক সময় অপ্রত্যাশিত 
_ ফলাফলই দেখা যায়। তবু এটুকু, 
এখনো পৰ্যন্ত যে কট খেলা হয়েছে 
ভার ফলাফল: থেকে বোঝা যাচ্ছে যে 
ই অস্ট্রেলিয়া দলের কয়েকজন ব্যাটসম্যান 
আর বোলার উল্লেখযোগ্য ক্রড়ানৈপুণ্যের 
পাঁরচয় (দিতে সমর্থ হবেন। 

তাই মনে হয় এবছর ইংলণ্ড বনাম 





ূ ্‌ উৎসবে 
| অনুষ্ঠানে, নিত্যপ্রয়োজনে 


EC বেঙ্গল 
কেমিক্যালের 


ICN Il 


জাপানের একাঁট সাংস্কৃতিক প্রাঁত- 
চ্ঠানের আমন্ণে বিশ্বের বিস্ময়কর 
অন্ষ্ঠানে যোগ দিয়ে দেহ-সোষ্ঠব আর 
।যোগব্যায়াম দেখাবার জন্যে শ্রীবষ্টচরণ 
ঘোষ তাঁর পাঁচজন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে গত 
শনিবার ২৫শে মে দিল্লী থেকে টোকওয় 
গিয়েছেন। এই দলে বষ্টচরণ ঘোষ 
ছাড়াও আছেন বিশ্বনাথ ঘোষ, কমল 
ভাণ্ডারী, শান্তি দত্ত, কুমারী রেবা পার 
ও মনোতোষ চৌধুরী। 


* * + 


মোঁক্সককো আঁলাম্পকে যোগদানের 


পর্ব শুরু হয়ে গেছে। দল গঠনের জন্যে 
হকি, রাইফেল সুটিং. এ্াথলোঁটক, 
কুস্তি আর ভারোত্তোলন প্রভাত বিভাগের 
ট্রায়াল প্রতিযোগিতা শীঘ্রই আরম্ভ হবে। 
হাঁক খেলার ওপরই 'িভ'র করছে 
ভারতীয় দলের সাফল্যের সবট.কু। 
তাই সবার নজর আজ সেই1দকেই; 
















॥ ফার;ক হীঞ্জনীয়ার ॥ 


উইকেট থেকে দশ গজ পেছনে গেকেও 
্টাম্প আউট করেছেন 


॥ বদেশে ॥ 


ইরান এবার লাভ করেছে এশার 
কাপ। তেহরানে অনুষ্ঠিত ফাইন্যাল 
খেলায় তারা গত বছরের '(বজয়ণী 
ইসরাইলকে. ৩--২ গোলে পরাজিত করে 
ধুবজয়ণীর সম্মান অজন করে। 

মেক্সিকো আঁলাম্পকের মূল ফুটবল 
প্রাতযোগতায় যোগদান করার ঝোগ্যতআ 
অর্জন করেছে সোভিয়েট ইউনিয়ন। মুল 
প্রতিষোগতায় যোগদান করার জন্যে 
অন্যষ্ঠত প্রাক-আলম্পিক প্রাতযোঠগতান্ন 
সোঁভিয়েট ইউনিয়ন 


আঁধকার পেয়েছে। 

লণ্ডন থেকে ররটার জানাচ্ছেন বে, 
গত ২২শে মে ইংলশ্ডের কাউীস্ট খেলায় 
ল্যান্কাসায়ার দলের পক্ষে ভারতের ফারুক . 
ইঞ্জিনিয়ার ফাস্ট বোলার হগসের একটি 
বলে উইকেট থেকে প্রায় দশ গজ দরে 
দাঁড়য়ে থেকেও িডলসেক্স দলের 
ওাঁপানং ব্যাটসম্যান মাইক হ্যারিসকে 
স্টা্প আউট করে 'দিয়ে স্টাম্পিং-এর 
ক্ষেত্ৰে এক নতুন নজর সৃষ্টি করেছেন। 

* * * 


রাজকোষ থেকে ২ হাজার পাউন্ড পাওয়া 
যাবে খরচের জন্যে। . 


ব্যাপ্গত রা কন)--১৯৬২-৬৩ সালে 


মিলির বনাম নর্দান ডাস্টিকটের 


তর £ 
আপনার-প্রঙ্গের উত্তর পাবেন। আশা 
কার দেখে থারুরেন। 


এই সংখ্যায় প্রকাশিত সমীক্ষায় 


চিনি পীর ক লিফট সাধারণত হজে 
করার দরকার, : আমার উচ্চতা 
 ফুটে। | 


টেস্ট -- রান _ উইকেট --এ্যাভারেজ 
১৮০ ৭৩৯, -- ৯৪ ৩ ৮৪ 
১৭ -- ১৬৭০ ৮ ৯০৯ = ৯৬৫৩ 
ওই লো 509৯ ৮ ১৪৯ -- R৭৮ 


উত্তর ও ব্যাক লিফট কতোটা হরে না না 

হবে মেটা সাধারণত ব্যাটসম্যানের 

নিজের স্যাঁবধের ওপর নিভ'র করে! 

হবে যে ব্যাট কতোটা পেছনে তুললে 
কটা! 


ক্যরজ্যোতি মুখোপাধ্যায় (পাটনা, 
বিহার)-ও সমর কুণ্ড; টোলা, কলকাতা 

সই) 
প্রশ্ন £ হা ও লঈ চলে বাওয়ার ইট 
০৬৭ | 
উত্তর 3 দিন কাষেক আগে ইসটবেঞ্গল 
ক্লাবের সাধারণ, সম্পাদক এর 
সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে কোন 
খেলোয়াড়ই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে 
অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়। সুতরাং... 

















































নও জুটলো না মুকুট [বিজয়ের 
সম্মান। অবশ্য আই. এফ: রি 


তবে 





খেলায় পেয়োছলো ৩২ পয়েন্ট। 


বি ২: 
ফুটবল 


৯৯২৫ সালে প্রথম বিভাগে খেলার 
সুযোগ লাভ করলো ইস্টবেঙ্গল। প্রথম 
বিভাগের প্রথম বছরে ষোলটা খেলার 
মধ্যে আটটা খেলায় জয়লাভ করে. ইস্ট- 
বেঙ্গল চতুর্থ স্থান লাভ করলো । 

কিন্তু ১৯২৮ সালে আবার এলো 
দুর্দন। লীগের এগারোটা খেলায় 
হারলো ইস্টবেঙ্গল, গোল খেলো ৪২টা 
আর পেলো সব থেকে কম পয়েন্ট, মাত্তর 
৯! ফলে ইস্টবেঞ্গল ক্লাবকে নেমে যেতে 
হলো দ্বিতীয় বিভাগে । 

পরের বছর 'দ্ৰিতীয় বিভাগে রানার্স 
আপ হলেও, ১৯৩১ সালে ২২টা খেলায় 
৩৭ পয়েন্ট পেয়ে ইস্টবেঙ্গল হলো 
দ্বিতীয় বিভাগ চ্যাম্পিয়ান ।--আবার 
প্রথম বিভাগে উঠে এলো ইস্টবেঙ্গল। 

এর পর কেটে গেলো আরো কা'য়েকাঁট 
বছর! লগ চ্যাঁম্পয়ানশীপের সন্মান 
সোনার হারণের মতো ধরা দিতে দিতেও 
দলো না। ইস্টবেঞ্গলকে অপেক্ষা করে 
থাকতে হলো সেই ১৯৪২ সাল পর্ঘ'ন্ত। 
সেবার মহামেডান স্পোর্টিকে তিন 
পয়েন্ট পেছনে ফেলে লীগ চ্যাম্পয়ান 
হলো  ইস্টবে্গল। শুধু তাই নয় 
শশল্ডের ফাইন্যালেও উঠোছিলো তারা। 
গকলন্তু সেবার মহামেভানের কাছে হেরে 
গেলো ২-১ গোলে! 

সেই শুরু হলো ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের 
জয়জাত্রা। ১৯৪২ সালে ইস্টবেঙ্গল 
ক্লাবের জয়যাত্রা শুরু করেছিলেন__সোমানা 
(আঁধনায়ক) সুহাস চক্রবর্তী, টাঁব বসু, 
সঃশীল চ্যাটার্জী, নগেন রায়, সোন 


দত, ৮ চরুবতশী, ফাঁটক ' সিংহ, 


খগেন সেন, অজয় বসু, রাঁব দে, আমন, 


সম্পাদিকা_জয়দ্তাী নেন 






পেয়েছে 


রোভার্স কাপ; দিল্লী থেকে ড্রাণ্ড। 
তা ছাড়া আছে আরো কতো প্রফ! ইস্ট- 
বেষ্গল ক্লাব আজ আর শ:ধুমার কলকাতার 

নয়, ভারতের অন্যতম সেরা দল। 
দলগত সংহতি আর শান্তর দিক 'দিয়ে 






ইচ্টবেণ্গস অতুলনীয় । [ও 
"এ বছরও সেই ধারা অব্যাহত রাখতে 
ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সচেষ্ট! হাবিব, 


গেছেন ঠিকই--আর তাঁদের দলতঙ্যাগে 
দলের যেটুকু ক্ষাত হয়েছে--তাও হয়তো 
সহজেই যাবে পৃষিয়ে। কারণ ইস্টবেঙ্গল . : 
ক্লাবের খেলোয়াড়দের মধ্যে আছে 
অকল্পনীয় মনোবল! আর সেই জোরের 
ওপরই ভরসা করে শ্রীজে- নি গৃহ. 
ই তা ইস্টবেঙ্গল ক্লাব 
য়াড়ই দলের পক্ষে 7 জা রর 
নয়।” 
তাই ক্লাব কর্তৃপক্ষ আর সখথ'কদের 
আশা যে এবারও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব গত 
বছরের মতোই অভাবনীয় নৈপঃণ্যের পাঁর- 
চয় দেবে। তাঁরা দলের আঁধনায়ক 





পাঁরমল দে আর সহ-আঁধনায়ক থঙ্গরাজের 
ওপর যথেষ্ট আশা পোষণ করেন। 

এ বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে 
যাঁদের খেলতে দেখা যাবে তাঁদের 
নিচে দেওয়া হলো £ 


নাম 





ঞ্ান্টনশ, টিক্কারাম, অসীম মৌলিক, 
বেখশ কুমার, পাঁরমল দে, সারমাদ খাঁ, 
কে বি শর্মা ও প্রয়লাল মজ;মদার। 







তা পে) এর পক্ষে ৯৬৬, ববাঁপনাবহার!- গাল প্রীটপথ কলিকাতা-৯২ 
১ সি আত ্্রীসুকুমার গহমজমদার কর্তৃক যৃদ্িত ও প্রকাশিত। 





এ ডি, বন্ৰে থেকে জয় করে এনেছে 




















8-00 
8-¢0 
8-৫0 প্রভাবতী দেবী শ্রস্থাবলী-- ৩-৫০ 
00 হি তিভূষণ মুখোঃ গ্রস্থাবলী--- 8-60 
৩-৫০ 
৩৫০. 
O00 tr 
00 
৩৫০. 
8-00 
8-00 
8-00. পরলোক রহস্য--- 
পরলোক ও প্রেত" 
দৃশ্যকাব্য পরিচয়"... 
নাড়ীজ্ঞান প্রদীপিকা”-- 
সাধক কমলাকান্ত 
মহারাজ নন্দকুমার-- 
বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রস্থাবলী--- ৩-৫০ : ছত্রপতি শিবাজী--- 
শচীশ চট্টোঃ গ্রন্থ :---২য় ভাগ ভালিয়াৎ কুহইিভ-” 
শৌরীন্রমোহন মুখোঃ গ্র্থাঃ---৩য় রিকাজিকা 17 
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোঃ গ্রন্থা---৫ম 
)_ বিদ্যাস্থুন্দর গ্রস্থাবলী--- ৫-0০0 
“ . কথাসরিৎসাগর--১ম ভাগ 8-00... 
 কথাসরিৎসাগর--২য় ভাগ 800 
জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুরের গ্রস্থাবলী--- ৫ম ভাগ £ কামীবে 
৩:০০ ১য, ২য়, ৩য়---প্রতি খও ৪-০০ লিকছছে 
বিলী -- €"00 ক্ষীরোদ গ্রস্থাবলী ২য় ও ৪র্থ হইতে 
১ম ও হয় খণ্ড ৫-০0 ৮ম খণ্ড-প্রতি খণ্- ৩-৫০ 
৩০০ ডিকেন্সের গ্রশ্থাবলী--২য় 8-CO 


জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী--- 




















ঢোলে ্মাশুলন্ন মচ ছলে রা হী অভ 
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বা (TB নে দেখা মাচ্ছে ৃ 
দুজ SPICE ISLANDS চোখে এ 
সু নে যী সলভ” সনলা বিই 
আোল,--- হী, ইটা মাল লহ গাল----- 


{4A একই সালে It? 
(টা) দলা হা ফল হয়ে জের অর 





0 -কাশনপর SE : 5 . ফোনঃ ৩৩-৯ ২৩২, ৩৩-২৩৮" 
নিজস্ব মিলে ্জ্ঞানিক প্রথা প্রস্তুত 
"সর্বাধিক, ত্বক্রীত, গ্ঁড়ে। অশলা। 

সক বিক্রয় : 
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 ক্রীন্্নাথ ও. সুভাষচন্দ্র প্রব্ধ)। আছ 
ছিিঃদজ্গ উদ্যানে কোবিতা) হজ 
কোড়ে প্থাঁশ ফিরে আনে কৌবতা) 
আনগ্নধ্‌গের একটি অধ্যায় nm 
হা দেখোছ, হা পেয়েছি স্মৃতিচয়ন) == 
ইউভন্য কোঁবতা) কথ 
জাকাশবাণী-পারকরমা 
পর জার্সনন ও সো দেশ পরি 
রক্গজগৎ : ক্র 
খেলাধূলা ত 


বর 


41711171777 
11111 £. 
ul 


EF 
"4 


[] 
| 


রী 


কেউ জানবে না, কেউ শ্‌নবে না ৩২৫ 
| ৪০৪ ১ হাঁরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বিমল ত্র 
ওরা সব পারে ২:৫০ কন্যা ৩০০ ত্রিৰ্ণ ১০০০ বাসরুলগ্ন ১:০০ নফর সংকীর্তন ২:৫০ 
 জলতরঙ্গ 8৫০ ছুই পথিক ২'৫০ পক্ষীমিথুম 8০০" অভিষেক ৭:০০ কন্যাপক্ষ 800 


বাজারে ৪৫০ ভীমপলশ্ত্রী। ৫:০০. 
সরোজকুমার রায়চৌধুরী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 
অন্দুষ্ট্‌প ছন্দ ৫:০০ 
নীল রাজ্রি ৩-৫০. জলপ্রপাত ৩:০০ 
রি দিনার রী না i - : আজিতৰৃষ্ণ বস্‌ 
হীাওঙয়ান এাসোসিয়েটেড পাবাজাশং . 
ত Et ) সরে প্রজ্ঞাপারমিতা ১০:০০ 
ললিত প্রনঙ্গ ৮:০০. (কোম্পানী প্রাইভেট নিও চান 
নগলে সোনায় বসতি ৩:$০.| & ৯৩) নহাত গান্ধী রোজ; কালিকাজ--৭ আন্নকনযা নী 
নীহাররঞ্জন গুপ্ত - ্ নার াপাধ্যার i দিলীপকুমার রায় | 
"৬:৫০ ফুটলো কুসুম ২:০০ | অঘটন আজো ঘটে ৬:০০ অঘটনের ঘটা ৬:০০ 
5 বরে বস; দেবেশ দাশ অমলা দেবী প্রাতিভা বস... সত্যপ্রর ঘোষ | 
হে: বিজয়ী বীর ৩৫০ রস্তরাগ ৫:০০ | ছায়াছাঁব ২:০০ মনোজ ২৩০. গান্ধর্ব ৩:৫০ | 
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এই বর্ষ ঃ ৫১শ সংখ্যা, মূল্য ৩০ পয়সা 
ঘ্‌হস্পতিবার, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ 


গ্রামের ভাবনা আর কেউ না ভাবুন, 
সংবাদ পড়ে মনে হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
ভাবছেন। পশ্চিমবঙ্গের নিরক্ষর 
'নির্ভূম কৃষকদের জন্য এই সরকার কিছু 
একটা করতে চান। কিছু করার ইচ্ছেটা 
এমনই প্রবল যে, যা করতে যাচ্ছেন তা 
কতোটা সফল হবে সে ব্যাপারে অগ্র- 


কিন্তু 
মোট বন্টনযোগ্য জমির পাঁরষাণ এবং 
পাঁশ্চমবঞ্গের মোট ভূমিহীন কৃষকদের 
সংখ্যার হসেবটাও আলোচনা করা 
উচিত। সরকারের বিল করার মতো খাস 
জমি রয়েছে পাঁচ লক্ষ একর এবং জামি- 
হীন কৃষকদের সংখ্যা হচ্ছে চল্লিশ লক্ষ । 
প্রতোক জাঁমহীন কৃষককে যাঁদ দু’ একর 
{হসেবে খাস জমির মালিকানা 
দেওয়া হয়-তাহলে প্রয়োজন হয় মোট 
আশি লক্ষ একর সরকারের খাস জমি। 
সৃতরাং পাঁচ লক্ষ একর জমি সমুদ্রে 
গোম্পদের তুল্য। তবু এই সামান্য 
পরিমাণ জাম যাঁদ ভূমিহীন কৃষকদের 
মধ্যে বিলি করা হয়, তাহলে আপত্তি না 
থাকাই উচিত। কিন্তু আপত্তির কারণ 
তবুও আছে এবং সে আপত্তি ওঠাই 
স্বাভাবিক। 
গণতাল্লিক রাষ্ট্রে এটাই কাম্য যে, 
দরকার হবেন সমদশ, সকলের প্রাত 
থাকবে সমান 'িচার। মাত্র আড়াই লক্ষ 
ভূমিহীন কৃষককে জমির মালিকানা দিয়ে 
বাকি সাড়ে সাঁইন্রিশ লক্ষ ভূমিহীন 
কৃষকের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্ট করা 
‘অন্যায়। 


বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সৰ্বাধিক প্রচারিত 
সাপ্তাহিক পত্ৰিকা 


গ্রয়ের কথ৷ (5) 


একদা সরকারের ইচ্ছে ছিল যে, 
জাঁমদারা প্রথা উঠিয়ে দিয়ে বহু জামি 
উদ্ধার করে তা ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে 
{বাল করবেন। জমিদার! প্রথার বিলোপ 
হয়েছে কিন্তু বিশ লক্ষ একর জমি সর- 
কারী আওতায় আনার যে 'হসাব করা 
হয়েছিল তা মিথ্যা প্রমাণত হয়েছে। 
কারণ আমলাদের চোখ যতো সতর্ক 
বলেই মনে করা হোক-_-তাদের চোখে 
ধুলো দিয়ে আইন বলবৎ হবার আগেই 
নানা নামে জি হস্তান্তারত করা 
হয়েছে। দেবতা থাক বা না থাক রাতা- 
রাত কল্পিত ও প্রাতম্ঠিত দেবতাকেও 
নৈবেদ্য দেওয়া হয়েছে বহু জমি। 

ফলে, সরকারের হিসেবা দপ্তরের প্রাপ্য 
জাম সরকার পান নি। এই ধরণের 
বার্থতার পর সরকার নতুন জমি সংগ্রহ 
করে উপাঁর উক্ত সাড়ে সাঁইন্রিশ হাজার 
জাঁমহীন কৃষককে কি দিতে পারবেন। 
আমাদের ধারণা, যেখানে সরকার কতৃক 
জাম দখলের প্রচুর সম্ভাবনা ছিল, সেখানে 
সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। এখন রাষ্ট্রপতির 
শাসনের ছয় মাস কালে সরকার সৃষ্টি 
করতে যাচ্ছেন একদল স্বাবধাপ্রাপ্ত কৃষক 
সম্প্রদায়, আর একদল বাঞ্ছিত কৃষক 
সম্প্রদায়। এর দ্বারা কৃষক সম্প্রদায়ের 
মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে। রাজনৈতিক 
দলগীল এর থেকে সুবিধা আদায়ের 
চেষ্টায় থাকবে। এই সব কারণে মনে হয়, 
মধ্যবতাঁ নির্বাচনের পর যে স্থায়ী মান্ত্রি- 
সভা গাঁঠত হবে-তাদের ওপরই জাম 
বণ্টনের গুরুতর দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়া 
উাঁচত। 

তাছাড়া যে সরকারই : এই দায়ত্ব 
পালন করন না কেন, জাম বন্টনের আগে 


PRicr : 30.Paise 
Thursday, 6th June, 1968 


তাঁদের অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে দেখতে 
হবে যে, (১) বণ্টনযোগা সব জাম 
আবাদযোগ্য কি না; (২) বণ্টন করা হ্জ' 
জামর খণ্ডীকরণে সরকার কর্তৃক সহায়তা 
করা হচ্ছে কি না; (৩) খণ্ডকরণের ফলে 
কৃষকরা কতটুকু বৈজ্ঞানিক সুযোঞ্জ- 
সুবিধা লাভ করতে পারবেন; (9) জ.নর 
মালিকানা লাভ করলে নিজে চাষ করার 
জন্যে সরকারের কাছে কৃষকরা কাঁ কা 
সুবিধা লাভের আশা করতে পারবেন; 
(6) জাঁমর মালিকানা লাভের পর সেখানে 
কীঁষাভাত্তক শিল্প প্রাতহ্ঠিত করা সম্ভব 
কি না; (৬) কৃষকদের মধ্যে সমবায় প্রথার 
চাষ করার সুযোগ 1দয়ে পাঁরাঘিত ও 
সীমত জমিতে অধিক সংখাক কৃষকদের 
উপকার করা কতটা সম্ভব। 

সুতরাং তাড়াতাঁড় গছ একটা কর র 
আগে সরকারকে অতান্ত সতর্কতার সঞ্গ 
পা ফেলতে হবে। প্রসঙ্গত একা 
বলা উচিত, খাস জমি ছাড়া অনা কন ক 
উপায়ে আরো চাষষোগ্য জমি সংগ্রহ 
করা ষায়__তাও সরকারকে বিচার {বিবেচনা 
করে দেখতে হবে। 

অতএব গ্রাস জমির বিলিবাবঞ্ঞ। 
আপাতত বন্ধ থাক। বরং সে সব জগতে 
সরকার নিজেদের ব্যবস্থায় কী পাঁরজাণ 
শস্য উৎপদন করতে পেরেছেন ভাত 
অগ্লাভান্তক একটা পারসংখ্যা গ্রহণ করে 
আরো ,কী করতে পারেন_তার বাবস্থা 


টাদকীঠী__ 















দ্য গলই আজকের দুনিয়ার সেরা 
দুটো বিশ্বযুদ্ধের বার 
যোদ্ধা জেনারেল দ্য গলের জন্যে লাখ লাখ 

সদর বুকে রূপকথার রাজপ্দত্রের 
সন পাতা রয়েছে; দ্য গল, য়েন: তাদের 
ছদয়-রাজাও। ৭৮" বছর বয়সে পৃবীর 
নব দেশের রাজনৈতিক নেতারা যখন: বান- 
'যারার জন্যে তোর, হন; যখন সক্রিয় 


নিট দিন উর পারিপর্ণে বিশ্রাম, নিতে 
ভালবাসেন, তখনও এই রানীর 


অবাশ্য দ্য গলকে যাঁরা: সত্য. চিনে- 
হেন, তাঁরা জানতেন ছাত্ররা যতই ক্ষেপনরু, 
শ্রমক-কর্মচারীরা যতই গজক, তাঁর 
পদত্যাগের দাঁবতে জনতা যতই' গগন 
ফাটাক, এত শীগ্গর গাঁদ ছাড়ার পাল 
ধুতনি মোটেই নন। কারণ তুরুপের 
তাসাঁটি তাঁরই হাতে রয়েছে। সেনা- 
বাহিনী, শুধু সেনাকাঁহনীই বা বাল 
বে  প্রাতরক্ষার [তিনটি বাহুই যখন: তাঁর 
প্রীত অনুগত, তখন সেই. ত্রি-বাহুর 
গপরামিড-কাঠন ত্রিভূজ-শপর্ষে চড়ে [তান 
ধুনান্চিন্তে বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দিতে 
শারবেন। জনতাকে যারা ভয় করে 
জশস্ত সেনাদলই তো তাদের ভরসা । 

দ্য গলের জন্ম ১৮৯০ সালের ২২শে 
ভেম্বর। পুরো, নামটা বেশ দীর্ঘ 
চার্লস আন্মে, মার, জোসেফ দ্য গল। 
সূ. ১৮ বছর বয়সে, সামারক 
হকুলে . পড়াশনা শেষ 
পদাতিক বাহিনীতে যোগ দেন এবং 
১৯১৮ সালে প্রথম 


ক: 


বটে, কিন্তু শত্রুর হাতে না হলেন। 
১৯১৮ সালে শান্তি স্থাপিত 
হলে তাঁকে মন্ত দেওয়া হয়? এর পরে 
ইাঁতহাস 'রষয়ে. শিক্ষকতা করেন। 
কিছুাঁদন বাদে অধ্যাপনা ছেড়ে দ্য 
গল আবার সরকারের সামারক 
উদ্চু পদ নিয়ে বেইরূট যান ৷ সেখান 
থেকে মিশরে। ৩৭ সনে তাঁকে মেৎস- 
রোজমেণ্টের কম্যাণ্ডারের পদ দেওয়া হয়। 
1৩৯: সনে. যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ- বাধলো 
তখন দ্য. গলের সামনে উন্নতির 
আর একটি সুযোগ উপাঁষ্থিত. হল। 
মাত. ৪৯. বছর বয়সে চার্লস দ্য গল 





চাল দ্য গল, 


ফ্রান্সের সেনাধ্যক্ষের পদ লাভ করে 
জেনারেল দ্য গল রূপে পারচিত হলেন। 
বদের: যুদ্ধে পরাজয়ের পর রেনো সর- 
কার পদত্যাগ করেন। আর.:৪০ সনে 
দ্য গল লণ্ডন পালিয়ে গিয়ে রশব-স 
বেতারকেন্দ্র থেকে এই ভাষণ দিলেন যে, 







































সঙ্গে কেবল নেপোলয়ান রোনাপাটেরিই 


| আলক্জরণয় 
করে দেশে দারুণ 
পর ফট সর- 























বলো এয়ে এয প্রোসডেন্ট: হয়ে 
রা 
প্রোসভেন্ট- হিসেবে দ্য গল দেশকে 
কী দিয়েছেন? এককথায় জবার দিতে 
হলে বলতে.হয়,, অনেক দিয়েছেন, তাঁর 


তুলনা করা চলে। রেনো কোটির চতুর্থ 
গরপাবালকের অবসান ঘটিয়ে 'তাঁন দেশে 
পণ্চম রপাবালকের পত্তন করেছেন। 
ফ্রান্সকে তান নতুন সংবিধান উপহার 
ক্ষমতা 


উপাঁনবেশগুলোও।: জর ভা 
পারমাণাঁবক অস্ত্রের আঁধিকারী কয়েছেন। 
ইয়োরোপে নেতৃত্ব লাভের. নেশায়. তান 
মশগুল, তারই তাগিদে তিনি বটেনকে 
কমন মাকে্টে স্থান দেন দন, মাক্নি 
প্রভারান্বিত ন্যাটো থেকে ফ্রান্সকে তিনি 
মুক্ত করেছেন, অন্যদিকে কমিউনিস্ট 

দেশগুলির সঙ্গে সন্ভাব স্যাগন 





ক্ষেত্রে মৰ এত, রি রর সরে 
দ্য গলের ররুদ্ধে ছাত-শ্রামিক- ক 


দিবরোধাপক্ষ শ্লোগান তুলেছে দ্য গলের 
প্রয়োজন ফ্যারয়েছে, দ্য গল এবার 
ধিদায় হোন? উঠেছে এজন্য যে, দ্য গল 
দেশবাসীর শিক্ষা; বাসস্থান, রাজি 
রোজগার, টোলফোন, হাসপাতাল, ইত্যাদি 
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যাওয়া যে কতটা দুরূহ কাজ আশা করি 
সে কথাটা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। 
তাঁর জীবনাদর্শকে যতাঁদন আমরা অন- 
সরণ করতে! সক্ষম হব ততাঁদনই তিনি 
জনজীবনে অমর হয়ে অবস্থান করবেন॥ 
তাঁর মত শীস্তমান ভান্তমান লোকে 
আদর্শের প্রাতি আঁবচাঁলত নিষ্ঠা আমাদের 
নিকট একটি বিরাট শিক্ষাস্বরূপ। 
এই রকম ব্যান্তত্বেরই সর্বাপেক্ষা বোঁশ 
অভাব, এবং এই কারণেই তাঁর পূণ্য নাম 
বারবার আমাদের স্মরণে আসে। 


ফরাক্ধা বাঁধ 


ফরাক্কা বাঁধ নিয়ে গত ছ'সপ্তাহ 
ধরে দিল্লীতে পাক-ভারত আলোচনার কি 
প্রয়োজন ছিল সেটা বুঝে ওঠা আমাদের 
পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না। ফরান্ধা বাঁধ 
হয় যে, আগামণী দিনে পশ্চিমবগো যে একান্তভাবেই ভারতের নিজস্ব ঘরোয়া 
*ড বন্যা আসছে তার তোড়ে শেষ ব্যাপার, এবং পশ্চিমবঙ্গের ভাঁবষ্যং 
পর্যন্ত বত্মান দেউলিয়া নেতৃত্বের শ্রীবৃদ্ধ, গঙ্গার জলধারা বৃদ্ধি এবং 
| কলকাতা বন্দরের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এই 

ফরাকা প্রকল্প একান্তই অপাঁরহার্য যদিও 

উপেন্দ্ৰ জন্মশতবার্ধকণ কেন্দ্রের গাঁড়মাঁসর জন্য এই প্রকল্পটির 
3 কাজে অনাবশ্যক বিলম্বে হাত দেওয়া 

গত ৩০শে মে বসুমতী সাঁহত্য- হয়েছে। এখন অবশ্য আশা করা হচ্ছে 
রে ও ৩১৯শে মে সন্ধ্যায় মহাজাঁতি যে আগামী ১৯৭১ সালের মধ্যে এই 
প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে যাবে। গঙ্গার 


দাঁব করেছে যে ফরাক্কা বাঁধের প্রসঙ্গ 
নিয়ে দুই দেশের মন্ত্রীপর্যায়ে আলোচনা 
সুরু করা হোক এবং সমগ্র প্রশ্নাট 
মীমাংসার ভার বিশ্বব্যাঞ্কের মত তৃতীয় 
পক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হোক, অর্থাৎ 
গঞ্গার জল বন্টনের অজুহাতে পাকিস্তান 
সমগ্র বিষয়টিকে আন্তজ্ীতক প্রশ্নে 
পরিণত করার প্রয়াস পেয়োঁছল। যত- 
দূর মনে হয় পাকিস্তানের এই সব 
আর্ক দাবির পিছনে বিববযদ্ক তথা: 


৩২০৬ 


নালা রা নে কির কৰে দি 
সেটাই আনন্দের কথা, কেন না ভারত 


সরকারের মৃতিগাঁত চিরকালই বোঝা ভার। 
গঙ্গার জলের সাড়ে সাতানব্বই ভাগের 
মালিক ভারতবর্ধ। সেই জল কিভাবে 
ব্যবহার করা হবে তার কোন জবাবাদহি' 
পাকিস্তানের নিকট করার প্রয়োজন নেই 
এবং এ বিষয়ে কোন আন্তজর্নীতক বাধ 
বলবৎ নেই! ভারত সরকারের কত'ব্য এ 
[বিষয়ে পাকিস্তানকে কোন আমল না 
দিয়ে যতদূর সম্ভব সত্বর ফরাক্কা প্রকল্পের 
কাজ সমাপ্ত করা। 


ঈতুন বেকার 


পাঁশচমবঙ্গের শ্রমদপ্তরের সাম্প্রাতক 
একটি রিপোর্টে প্রকাশ যে গত চার মাসে, 
অর্থাৎ রাষ্ট্রপাঁতির শাসনকালেই পাঁশ্চম- 
বঞ্গে নতুন করে ৩৯,০০০ লোক কর্মৎ 
চত হয়েছেন। এতাবৎকাল আমরা 
শুনে এসেছিলাম যে য্তক্রন্ট সরকারের 
আমলেই নাক হাজার হাজার লোক 


কর্মচাদত হয়োছিলেন, এবং যুক্তফ্রন্ট 
১ সরকারের শ্রমনীতই নাকি ওই অবস্থার 


জন্য দায়ী 'ছিল। কিন্তু খোদ 
রাষ্ট্রপতির আমলে এ রকম অথটন 
[কিভাবে ঘটল এবং কেন ঘটল 
সেটাই বুঝে ওঠা দু্কর। সাধারণ 
বুদ্ধিতে অবশ্য ব্যাপারাঁট মোটেই জটিল 
নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সরকারের নাতি 
মাঁলকঘে'ষা থাকে তখন মালিকপক্ষের 
বন্তব্যটাই স্বাভাবক নিয়মে প্রাধান্য লাভ 
করে। বেশ কয়েক বছর ধরেই ভারতের 
সর্বত্র শিল্পে মন্দার পালা পড়েছে। তার 
কারণ দু"ট। রা Aad 
বাজারে শশ্যের কাটি কয়. এর বর 
কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের শিল্পপাঁত- 
দের রাতারাতি আঁতারন্ত মুনাফা লোটার 
নীতির ফলে উৎপাদিত পণ্যের উৎকর্ষ 
হাস, যে কারণে দেশের বাইরে ভারতীয় 


পণ্যের চাহদা একেবারেই পড়ে গেছে 


এদেশে শিল্পে মন্দার আসল কারণ হচ্ছে 
এই। অথচ এর দায়িত্ব চাপানো হয়েছে 
শ্রমিকদের ঘাড়ে, বলা হয়েছে যে বেতন- 
বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদের আন্দোলনের জন্যই 
না কি পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে এই 
দূর্দশা, বলা হয়েছে যে য্ব্তক্র“্ট সরকার 
না ক তাদের উস্কে ধদয়েছিলেন। কিন্তু 
ইতিমধ্যে অনেক দন. পার হয়ে গেছে. 


সকল পাপের দ্বায় য্তফুণ্ট সরকারের 


ঘাড়ে চাঁপয়ে আত্মরক্ষা করারও সময় 
পৌরয়ে গেছে। কাজেই সরকারের 


পাঁরসংখ্যানেই যখন দেখা যাচ্ছে যে রাজ্য 


























বাঁশ্চমবজ্োর এ্লাকদলের বতন্ষান 
আবাদ সা বা সন প্রি মল, 


হে কংগ্রেস ৮৫ রথ 


জালা সালের ত সা 
নৈর মর্যাদার দক থেকেও আপ্াতরুর। 
কাজেই লোকদলের অন্যতম নেতা ডঃ 
ঘৰ উগলাব্ধ করলেন যে দল হিসাবে 


















সাধারণের বহু পভাশা পর 
পৰ নি এবং বৰ্তমানে এর অব অহা 








ঘধোও পারা যা্তররুপ্টকে টি 
সমর্থন করোছলেন সে ইমেজ নষ্ট করার 
নেই, তবে এখনও সময় তাঁদের 


আমলাদের আর একটি 
অকর্মশ্যতার নমনা 


শা 


গাঁয়ের কল্যাণসাধনের দায়িত্ব যে- 


জব সরকারী দপ্তরের ওপর ন্যস্ত, তাদের 


' চূড়ান্ত গাঁফলাঁত ও অকর্মপ্যতার আর 
একটি চাণ্ডল্যকর খবর পাওয়া গেল। 
অবশ্য গাঁয়ের মান্দষের মধ্যে এ সব 
খবরে আজকাল আর তেমন কোন 
।চাঞ্চল্য জাগে না, কারণ গাঁয়ের সরকারী 
!শাসনযল্ত বলতে যে সজীব পদার্থট 
,খদনের পর দিন সাধারণ মানুষের রস্ত 
“শোষণ করে যাচ্ছে-_তাদের দ্বরূপের সঙ্গে 
গ্রামবাসীরা পাঁরাচিত বহযাদন _ ধরেই। 
শ্রামবাসীদের কল্যাণ আর উন্নাতসাধনে 
এদের কাজকর্মের বহর দেখে আজকাল 
নিতান্ত ঠেকায় না পড়লে বড় একটা 
'কেউ দদাদের ধারে-কাছে ঘে'ষতে চায় না। 
এদের খাতায় নাম উঠলে অনেককে আফ- 
শোষ করে বলতে শুনেছি ‘ওরা নাওয়া 
খাওয়া ভুঁলয়ে ছাড়বে, শেষ পর্যন্ত 
1ভটে-মাঁটও উচ্ছন্সে যাবে।' 


হলো। 

খবরাঁট হলো চাববাসের জন্যে 
কৃষকরা প্রাত বছরই জাঁম বন্ধক রেখে 
জাঁগ-বন্ধকাী ব্যাচক থেকে কৃঁষঝণের জন্যে 
আবেদন করে থাকে। গত বছরও; এবং 
এ বছরও করেছে। এ রকম হাজার হাজার 


ছু উট সাতে 


অভাবে চাষীদের টাকা 1দতে পারছে না। 


কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে এমন সময় 
সার্টিফিকেট সরকারী দপ্তর থেকে এসে 
পেঁছয় যখন চাষবাস সব শেষ হয়ে 
গিয়েছে। নীট ফল ঃ যে টাকা চাষাঁদের 


নাশ হচ্ছে তা বলার নয়। 

১৯৭৩-৭৪ সালে সারা ভারতে ল্যান্ড 
মরডগেজ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ৭০০ কোট 
টাকা কৃষিখণ দেওয়া হবে বলে ঠিক করা 
হয়েছে; তার মধ্যে মাদ্রাজ পাবে সবচেয়ে 
বোঁশ অর্থাৎ ১৬৫ কোটি টাকা, আর 
আমাদের পাঁশ্চমবাংলার ভাগ্যে জুটবে 
সবচেয়ে কম অর্থাৎ মাত্র ১২ কোট টাকা। 
কাদের গাঁফলাঁতির ফলে পাঁশ্চমবাংলার 
এ সর্বনাশ, গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে 
রাজ্যপালের কাছে জানতে চাওয়ার [নশ্চ- 
য়ই আমাদের অধিকার আছে? এ ব্যাপারে 
নিশ্চয় প্র্যানং কাঁমশন বা কেন্দ্রীয় 
সরকার দায়ী নন-_তাঁরা তো টাকা দিতে 
প্রদ্তৃত; কিন্তু সে টাকা নেবার ও 
যথাযথভাবে বন্টনের দাঁয়ত্ব যে সব 
সরকারী আমলাদের ওপর ন্যন্ত-তাঁরা 
যাঁদ বছরের পর বছর অকর্মণ্যতার পাঁর- 
চয় দিয়ে পশ্চিমবাংলার মূখে চুন-কাঁল 
মাখিয়ে দেন আর কৃষকদের ও চাষের 
এইভাবে সর্বনাশ করেন, রাজ্যপালের ক 
উচিত নয় তাঁদের বিরদ্ধে কঠোর শাক্তি- 
মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা? 

দীর্ঘমেয়াদী এই খণের টাকা বোধ 
হয় বাংলা দেশে এমন চাষীভাই নেই যে 
নিতে . চাইবে না, শ্ধ্; বাংলা দেশ 


৪২০৪, 


করে না। 









অবশ্য যাঁদ যথাসময়ে পাওয়া 
যায় আর ক্ষেতে যাঁদ ফলন ভাল হয়। 
বাংলা দেশ ছাড়া অন্য রাজ্যগহলর 
প্রশাসানক ব্যবস্থা হয় তো এ ব্যপারে 
অনেক ভাল, তা নাহলে মাদ্রাজের মতো 
রাজ্যে ১৫০ কোট টাকার মতো এই খণ 
তারা অনায়াসেই চাষীদের মধ্যে বণ্টন 
করে ?দচ্ছে, আর আমাদের বাংলা দেশের 
প্রশাসীনক আমলারা ১০ কোট টাকা 
বন্টন করতেই হিমাঁসম খাচ্ছেন! -পাঁশ্চিম- 
ধঙ্গের সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ল্যান্ড 
ব্যাঙ্কের জনৈক মুখপাত্র 
দীর্ঘমেয়াদী কাঁষখণ দেও” 

ম্নার ব্যাপারে এ রাজ্যের জন্য 
১৯৬৭-৬৮ সালে ১ কোট টাকা বরাদ্দ 
হয়োছিল, এ বছরের মে মাস পর্যন্ত ৮৪ 
লক্ষ ১৪ হাজার টাকা চাষীরা পেয়েছে, 
বাকী ১৫ লক্ষ টাকা এখনও ব্যাচ্কে পড়ে 
আছে; হাজার হাজার দরখাস্তও রয়েছে। 
গকল্তু এ মউটেশান' বা রেজিস্ট্রেশন 
সার্চ স্যাটফকেট সরকারী দপ্তর থেকে 
এখনও না আসায় টাকা বিলি করা যাচ্ছে 
না। মার্চের মধ্যে এ সব টাকা বণ্টনের 
কাজ শেষ করার কথা; মে মাসও শেষ 
হয়ে গেল, আর কছযাদন তাঁরা দেখবেন, 
তারপর এ টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
গফাঁরয়ে দেবেন। ক দক্ষ বাংলা দেশের 
এই প্রশাসাঁনক ব্যবস্থা! সারা বছরে 
যারা ১ কোট টাকা খরচ করতে পারে না, 
তারা করবে বাংলা দেশের গ্রামের উন্নত? 
ক দুর্ভাগ্য আমাদের! বছরের পর বছর 
দেখবো এই সব অপদার্থ আমলাদের 
বেতন বাড়বে, সুখ-স্দীবধা বাড়বে, পদো- 
ন্নাত হবে+ সরকারী প্রেস নোটে 
জয়গানও গাওয়া হবে; আর দেশের 
মান্য ক্রমশ দ:ঃখ-দুদশার আবর্তে 
আরও ড্‌বে যাবে। আশা করা গিয়েছিল 
রাজ্যপাল হয়তো এ-সবের কিছ: প্রাতি* 
{বিধান করবেন, কিন্তু কা কস্য পাঁরবেদনা & 
অবস্থা এখন এমন দাঁড়রেছে থে 
কেন্দ্রের কাছে এই খণের টাকা বোঁশ 
করে চাওয়ার আর মুখ নেই। ১০০-২০০ 
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শধ; সরকারাঁ দপ্তরের মধ্যে সহযোগিতা, 
আর এই সহযোগতার অভাবে হাজার 
হাজার বাংলা দেশের চাষাঁভাই কৃষিখণ 
পাচ্ছে না, যেখানে আরও চাষ-বাস 
হতে পারতো তা হচ্ছে না। অথচ দশর্ঘ- 
মেয়াদী কষিখণ দেওয়ার জন্যে পাঁশ্চম 
ধাংলার সেপ্টীল কো-অপারোটভ ল্যান্ড 
মরডগেজ ব্যাঙ্ক এখনই প্রয়োজন হলে 
ফুষকদের ৩ কোটি টাকার কৃঁষিধণ 


< দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন বলে 


শুনোছ। যাঁদ তাই হয় আম অনুরোধ 
ফববো রাজ্যপালকে আসন্ন চাষ-বাসের 
কথা স্মরণ করে এখনই এ টাকা দেওয়ার 


নিম্পতির ব্যবস্থা করতেই হবে। তা 
মা হলে এ বছরও চাষবাস যেমন চলছে 
তৈমানিই চলবে, টাকার অভাবে উন্নীত 


সাধ্টাহক বসমতগ 


আর 'কছুই হবে না। আর তাছাড়া 
প্র্যানং কাঁমশনকে আমরা যদি এখনও 
দেখাতে না পার যে প্রশাসনিক যোগ্যতা 
আমরা বাঁড়য়েছি যা টাকা বরাদ্দ হয় তা 
খরচ করার ক্ষমতা আমাদের হয়েছে তা 
হলে-যে সামান্য ১২ কোট টাকা বরাদ্দ 
হয়েছে তা বাড়াবার জন্যে আমরা আর 
বলার সুযোগ পাবো না। ১লা ও ২রা 


প্রশাসনিক দক্ষতা আমরা যাঁদ দেখাতে 
পার আজ না হয় কাল কেন্দ্র থেকে টাকা 
আদাষ হবেই; আর প্রশাসানক দক্ষতা 


ফাঁবয়ে আনার জন্যে রাজ্যপালকে , 


চাবুক হাতে দাঁড়াতে হবে; যারা ঘষে 
না হলে নড়ে বসতে চায় না, ফাইল খুলতে 


শু 








১৯৬৭ সালেব ৩রা. অক্টোবর সকাল: 
বেগা, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোস্টেলের ঘরে 
অধ্যাপরু হুমায়ুন কাঁরর আর শ্রীচশ্ডীঁপদ 
{সত দজলেই প্রায় ভূত দেখার মত চমকে 
উঠেছিলেন শ্রীপ্রফ্চ্্র সেন ও শ্রীতর্প- 
কাচ্তি ঘোষকে ঘরে প্রবেশ করে অবসন্ন 
দেহে কৌচে বসে পড়তে দেখে। অধ্যাপক 
কাঁবর শুধু বাস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন 
"ক ব্যাপার”। কিন্তু ব্যাপারটি কারো 
অঞ্জানা, ছিল না, তব শ্রীপ্রফন্পচন্দ্র সেন 
শ্রীতরূণকান্তি ঘোষ মুখ খুললেন অনেক 
পরে। কারণ কথাটা কিভাবে আর কোথা 
থেকে সুরু হবে তা নিয়ে দুইপক্ষই বেশ 
সময় নিয়েছিলেন। রাজ্য রাজনপীতির 
- “সে এক মহা সন্থিক্ষণ। বিখ্যাত ২রা, অক্টো 
ঘরের “কুদেতা” পাঁরকক্পনা পূর্বীদন 
বানচাল হয়ে গেছে। ২রা অক্টোবর 
শ্রীজজয় মুখোপাধ্যায় রাজ্যপালের কাছে 
যাবেন, পদত্যাগ করবেন- যুক্তফ্রণ্ট 
সরকারের পতন হবে, রাস্তায় পুলিশ 
মিলিটারী মোতায়েন করা হয়েছে, রাজ্য- 
(ব্যাপী গ্রেপ্তার হবে, কার্ট হবে, দরকার 
হলে গুলী চলবে, বহু লোক মারা যাবে, 
সব পরিকল্পনা নিভভূলভাবে ঘাঁড়র কাঁটার 
মত চলছে। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ২রা 
অক্টোবব রাত আটটা বাজার বেশ কিছু 
আগেই রাজভবনে প্রবেশ করলেন, কংগ্রেস 
ভবনে সব উৎকর্ণ' হয়ে বসে আছেন, 
প্রীঅজষ মুখোপাধ্যাষ রাজাপালের কাছে 
পদত্যাগপত্র পেশ করার পবই টোলফোনে 
কংগ্রেস ভবনে জানিয়ে দেবেন। শ্রীমঃখো- 
পাধ্যাষ এইদিন পদত্যাগ করছেন না এমন 
একটা সংবাদ কংস্্স আগে থেকেই শুনে- 
॥ ছিল আর বেলা ৪টা থেকে শ্রীঅজয় মুখো- 
পাধ্যায়ের নিশানা হারিয়ে ফেলেছিল, 


বললেন--“অজয়দা 
তোমরা এখানে কি করছো, রাজভবনে 


প্লাজভবনে গেছেন। 


যাও”! মুহূর্তে কংগ্রেস ভবনে উল্লাসের 
বন্যা বয়ে গ্রেছল। এই মুহৃতপট গড়ে 
উঠেছিল অনেক প্রস্তাঁততে। এই মুহূর্ত 
সাষ্টর জন্য শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও শ্রীপ্রফু্রৎ 
চন্দ্র সেনেব মধ্যে দশঘশদনের অভিন্ন 
হৃদয় বন্ধনের দড়ি ছি'ড়েছে রাজ্য কংগ্রেসে 
এ্যাড হক হবে- শ্রীগুলজারলাল নন্দা তা 
ঘোষণা করেছেন। আবো কত ঘটনাই 
ঘটেছে শ্রীঅভুল্য ঘোষের অমতে-অনিচ্ছায় 
আর শ্রীপ্রফ-ুল্চ্দ্র সেনেব ইচ্ছায়-উদ্যোগে। 
অবশেষে কংগ্রেস ভবনে রাজভবন থেকে 
টেলিফোন এল--কিন্তু সেই টোলফোন 
কংগ্রেস ভবনে মুহূর্তে ভৌতিক নিস্তব্ধতা 
এনোছল। শ্রীঅজজয মুখোপাধ্যায় 
রাঙ্জভবন থেকে জানয়েছেন তানি 
পদত্যাগ করবেন না। শ্রীতরুণকান্তি 
ঘোষ টেলিফোনে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যাযকে 


ও শ্রীচন্ডী 'িন্রেব মাধ্যমে জেনোছিলেন। 
শ্রী মখোপাধাষ বা কংগ্রেস দলের 
পক্ষ থেকে তাঁকে এই পাঁরকম্পনার 
শাবকও করা হয় গন বা তাঁর পরামর্শও 
নেওযা হয় না। তাই ৩বা অক্টোবব 
শ্রীপ্রফল্লচন্ত্র সেন ও শ্রীতবণকান্তি ঘোষ 
যখন অধ্যাপক কাঁববকে বললেন, 'আপাঁন 
একটা বাবস্থা করুন’, তখন অধ্যাপক কাঁবব 
বলেছিলেন; “আমি কি কবতে পার ?, 
দীর্ঘ সময় অধ্যাপক কাঁবরের সঙ্গে 
আলোচনা করে শ্রীপ্রফল্্রচন্দ্র সেন চলে 
হ্ছলন) কিন্তু অধ্যাপক কাঁববের স্কন্ধে 


৯২১০ 


চাপয়ে দিয়ে গেলেন এক বিরাট দায়িত্ব 
ভার। অধ্যাপক হুমায়ুন কাঁবর যতবড়' 
পাঁণ্ডত, তার চেয়ে বোঁশ জেদাী। ১৯৬৭: 
সালের সাধারণ খনর্বাচনে রাজ্যে কংগ্রেসের 
পরাজয় ও যুস্তফ্রন্ট-সরকার গঠনে অধ্যাপক 
কাবরের অবদান অনস্বীকার্য ছিল! 'কন্তু 
অধ্যাপক কাঁবরেব এই কাজগুল যত ছিল, 
আদর্শ বা রাজরলশীতর কারণে, তার চেয়ে 
বোশ ছিল গজদ রক্ষার কারণে। সেই* 
দিনই ৩রা অক্টোবর ১৯৬৭ সাল অধ্যাপক 
কাঁবর উডিষ্যার ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবকে 
সঙ্গে নিয়ে প্রাক্‌-সন্ধ্যার মূহুর্তে উপ- 
স্থত হলেন ডঃ প্রফুস্লচন্দ্ ঘোষের 
বাসভবনে, সেখান থেকে রাজ্যপাল ভবনে 
শ্রীধরমবীরের কাছে। 

'৩রা অক্টোবর সন্ধ্যায় তিনজন ব্যান্তর 
মধ্যে যে মত বিনিময় ঘটল সেই তনজন 
ব্যান্তবই উচ্চতা ৫ ফুট ২।৩ ইণ্চি। এই 
একই উচ্চতার তিনজন কর্ণধার সেইদিন 
সন্ধ্যায় শুধু নিজেদের মধ্যে উচ্চতার 
সাম্ই খাঁজে পেলেন না, খুজে 
পেলেন চিন্তা-ভাবনা, উন্দেশ্যেরও 
সাম্য। একে একে দিন এগিয়ে গেল-- 
পতন হল যাস্তফ্ষণ্ট মাল্মসভার, গঠিত হল 
কংগ্রেস-প ডি এফ কোযালশন মাঁ্ধি- 
সভা, সেই সরকারেবও পতন হল--শুর্‌ 
হল রান্ট্রপাতির শাসন। কিন্তু ওরা 
অক্টোবর বেলা দশটায় শ্রীপ্রফল্পচন্দর ঘোষ 
ও অধ্যাপক হুমাষুন কাঁবরের মধ্যে যে 
যোগসূত্র স্থাপিত হযোঁছল সেই সূত্র 
ধরে সুরু হল কংগ্রেস লোকদল মিলনপর্ব 
আলোচনা। লোকদল গঠিত হযেছিল 
ভাবতশষ ক্রান্ত দলের সঙ্গে অধ্যাপক 
কাঁবব ও তাঁব অনগামীদেব সম্পকর্চ্ছেদের 
পর। অধ্যাপক কর্বিব পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত" 
ফ্রন্ট সবকার গঠনের পরব ১৯৬৭ সালের 
মেনন মাস পেকে স্বপ্ন দেখোছলেন 
একাঁট সর্কভাবতীবৰ বাজনৌতিক দল 
গড়বেন, দে দল হৃবে কংশেসেব বিকল্প 
ভাবতেব পাবষদীষ রাজনীতি ও জাত'্যতা, 
বাদে 'ঁবশ্বাসীদদেব সর্বভারতশষ দল। 
িল্তু পশ্চিমবঙ্গে 'যু্তফ্রন্ট সরকারের 


A 


পতন ঘটাতে গিয়ে অধ্যাপক কবির বিচ্ছেদ 
ঘটালেন নিজেরই তোর সর্বভারতীয় ক্লান্তি 
দলের সঙ্গো। সারা ভারতের দল গড়বার 
খোয়াব টুটে যাবার পর ঘরের ছেলে ঘরে 
ফিরে এসে অধ্যাপক কাবির পশ্চিমবপোর 
লোকদলকে সংগঠিত করতে আত্মানয়োগ, 
করলেন। এবার তাঁর স্বপ্ন 

পশ্চিমবঙ্গে একটি তৃতপয় ফ্রন্ট করবেন 
যে ফ্রন্ট কংগ্রেস বা কম্যাঁনস্ট দুই শত্তিকে 


জমাট হয়ে উঠল দলীয় কার্যালয় । এই 
সময় একটি মৃদ আওয়াজ উঠল লোকদল 
ও কংগ্রেসের মধ্যবতাঁ নির্বাচন মোবা: 
বলার জন্য একটা সমঝোতা হওয়ার 
প্রয়োজন। স্তর; হল সমঝোতার্‌. আলো- 
চনা। প্রায় তিন মাস দুইপক্ষে অনেক 


সতগিনলি 
কংগ্রেস থেকে নিশ্চযই মেনে নেওয়া হবে 
আর কংগ্রেস লোকদল মলে যাবে। কিন্তু 
২৭শে মে, যে দিন শ্রীঅতুল্য ঘোষ, 
শ্রীপ্রফঞ্প সেন, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র এবং ডঃ 
গুফর্প ঘোষ, অধ্যাপক কবির ও শ্রীচন্ডী- 
পদ মি আলোচনা বৈঠকে মিলিত 
ছলেন, সোঁদন তানা গেল লোকদল কংগ্রেস 


- লন বিশ বাঁও জলের তলাষ। একাদিকে 


অধ্যাপক কাঁবর চলে গেলেন - গোপাল- 
পরে, তাঁর অনুগামীদের বলে গেলেন 
লোকদল চলছে, চলবে। অপর দিকে 
ডঃ ঘোষকে বলে গেলেন, ‘আপনার ওপর 
কোন চাপ সূষ্টি করতে চাই না। আপন 


~ 


ঙলান্তাহিক বসুমতী 

চান ষাঁদ তো কংগ্রেসে যেতে পারেন। 
আমবা আমাদের পথেই চলব” - 

কিন্তু কেন এমন হল? কংগ্রেস- 
লোকদল মিলনে বাধা বা অন্তরায় কি? 
কেনই বা শেষ মুহূর্তে লোকদল ভাগ 
হয়ে একদল কংগ্রেসে ভিড়ে যেতে চাই- 
ছেন আর একদল দলকে বাঁচিয়ে রাখতে 
চাইছেন? এর নেপথ্যে রয়েছে রাজ- 
নশীতর আঁত সক্ষম কতকগনীল বিষয় 
যে বিষয়গুলি সম্পর্কে উভয় পক্ষই মুখ 
খুলতে নারাজ । সেই বিষয়সমূহো প্রধান 
হল অধ্যাপক কবির ও শ্রীঅতুলা ঘোষের 
পরস্পর-ীবরোধী ও ভিন্নমুখী দুইটি 
চিন্তাধারা । অধ্যাপক কবির চান পাঁশ্চম- 
বঙ্গে লোকদলকে কংগ্রেসে যুক্ত কবে 
কেন্দ্রীয় কংগ্রেস ও রাজনশীতিতে প্রবেশের 
একটি আঁত, মূল্যবান পাসপোর্ট তোর 
করতে-বে পাসপোর্ট বলে ১৯৬৬ সাল 
পর্যন্ত দিল্পশতে তাঁর যে কদর ছল, সেই 
ফদর আবার ফাঁরয়ে আনা যায়। এবং 
সেই কাজ করতে আজ শ্রীঅতুল্য ঘোষেব 
সহায়তা অপারহার্য। অধ্যাপক কাঁবর 
লোকদলকে উপহার দিয়ে দিল্পীর পাস- 
পোর্ট চান,- কিন্তু শ্লীঅতুল্য ঘোষ চান 
সম্পর্ণ উল্টো জানস। তান লোক- 
দলকে চান একটি শীস্তশালশ রাজরনোতিক 
দল হিসাবে নয়, সেই দলের বিরাট 


| রাজনোতিক ‘পুল’ আছে সেই বিচারে 


নয়-_তান চান আগামী মধ্যবর্তী নির্বা- 
চনে ডঃ প্রফল্্লচন্দ্র ও অধ্যাপক কাঁবরেব 
সহায়তায় যক্রফরন্টকে পরাজিত করতে। 
১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের 
পরাজয় হয়েছি তার অন্যতম কারণ ছল 
রাজোর মুসালম ভোট এবং অধ্যাপক 
কাঁবরের কংগ্রেস-বিবোধাঁ ভূমিকা! তাই 


পেতে চান। কিন্ত তার 'বানিময়ে তান 
অধ্যাপক কাঁবরকে 'দিক্পশ রাজনশীতর বা 
কেন্দ্রীষ কংগ্রেস রাজনশীতব কোন পাস- 
পোর্ট দেওয়া দুরে থাক, 'দিল্লীগামশ 


মার দুটি দাবিতে নিজেদের সীমাবদ্ধ 
কবলো। সেই দাবি হ'ল- প্রদেশ কংগ্রেসে 
তিন ভাগ সদসোর মধ্যে এক ভাগ লোক- 
দলের হবে. জেলায়--যেখানে লোকদল 
আছে. সেইখানে জেলা কংগ্রেসে স্থান 
দিতে হবে। কম-বেশি ভাবে এই দাঁব 
মেনে নেওয়াখুব অসম্ভব মনে হয় নি 


৩২১৯ 


কংগ্রেস নেতাদের, যাঁরা আলোচনা চালা- 
চ্ছলেন। কিন্ভু শেষ সময়ে একটি প্রশ্ন 
উঠলো- কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। সেই 
প্রশ্ন হ'ল- কংগ্রেসের সংগঠনে এইভাবে 
তো কোন স্থান কাউকে দেওয়া সম্ভব 
নয়, কারণ কংগ্রেসের পদ হল 'নর্বাচভ 
পদ। অতএব লোকদলের সদস্যরা কংগ্রেসে 
আসতে পারেন, কিন্তু সংগঠনে কোন 
স্থান আপাতত পাবেন না, তবে নির্বা 
চনে মনোনয়ন পাবেন। দীর্ঘাদন পবে 
এই কথা শুনে লোকদলের সনদরা: চটে 
গেলেন। তাঁরা বললেন-এ ক কথাঃ 
এতাঁদন আলোচনাব পর এখন বলা হচ্ছে 
সংগঠনে স্থান হবে না! বংাগ্রস বললো 
দেখ, অভীতে ফরোয়ার্ড রক বা অশোক 
মেহতা অনেকেই কংগ্রেসে যোগদান 
করেছে। কিন্তু কাউকে কখনও সংগঠনে 
কোন পদ দেওয়া হয় নি। 

গকল্তু কথা যখন এল তখন দুইটি 
জানিস ঘটে গেছে। লোকদলের এক 
অংশ প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসে ভিড়ে পড়ে- 
ছেন আর লোকদলের চারিপ্র 
বলতে কিছু অবশিষ্ট থাকে নি। কয়েক 
মাস ধরে কংগ্রেসে সঙ্গে একাত্ম 
হযে এখন কংগ্রেস বিরোধী হওয়া, 
লোকদলেব পক্ষেঅসম্ভব৮অথচ শুধ্হাডে 
কংগ্রেসে যোগদানের অর্থ নিজেদের 
বিলীন করে দেওয়া। হয়ত অধ্যাপক 
কাঁবর সেই অবস্থাতেও আর একবার 
চেষ্টা কবতেন, কিন্তু সেইখানে ডঃ ঘোষ 
প্রায় খোলাখুলি জানিয়ে দিষেছেন_- 
কংগ্রেসে যোগদানই লোকদলের একমান্র 
কর্তব্য। 

অধ্যাপক কাঁবর গোপালপুর চলে 
গেলেন আগামী ৯ই জুন লোকদলের সভ্য 
আহ্বান করে। যা হবার ৯ই জুন হবে।: 
ডঃ ঘোষ ৩বা চলে গেলেন 'দল্লী_ দীর্ঘ 
কাল পরে কংগ্রেসে ফিরছেন. কংগ্রেসের 
উপবতলার একটু কথা বলা দবকার। যা, 
হোক ১ই জুন লোকদলের সভার পর" 
যাঁদ লোকদলকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা! 
করা হয়, তাহলেও লোকদল ভাঙবে 
একদল কংগ্রেসে যাবে, যাঁদ লোকদল 
কংগ্রেসে যোগদান করে তাহলেও এক দল, 
কংগ্রেসে না গিয়ে দলকে বাঁচিয়ে রাখবে? 
লোকদল আজ জাতও হারালো, পেটও 
ভরলো না-এই পরিস্থিতি না দহা নয 
ঘাটকা হয়ে কোন্‌ পথে যাবে তার “খবর 
মিলবে ৯ই জুনের সভার পর॥ 


সি 





একটি বৃষ্টি, একি ঘুম 


ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেল। 
গত কাল সন্ধ্যে থেকে-শৃরূ রটনা চার 
ঘণ্টা বৃন্টির পর জ্যৈচ্ঠের কলকাতার 
মেজাজ যখন ঠান্ডা হলো, নাগরিক 
নিসর্গে যখন স্নিগ্ধ শীতলতা নামলো, 
তখন রমণায় ঘুম ছাড়া আর কিই বা 
প্রার্থত থাকতে পারে মধ্যবিত্ত জীবনে? 
হাতে কাজ ছিলো কিছু, গদ্যময় জরর 
কিছু কাজ, বিন্তু ইচ্ছে হলো না সে-সব 
সারার। এককালে কাঁবতার প্রাত আকর্ষণ 
ছিলো দুর্নিবার, 


গদ্য নয়, পদ্য নয়, 
কাজ নয়, অকাজ নয়-অনের এই মধ্যবর্তশ 
ঘুম এসে বললোঃ ঘুমোও 1 র 

অন্যদিন শুতে শুতে বাত প্রায় সাড়ে 
এগারোটা হযে-বায়।১গতকাল রানে সাড়ে 
দশটার মধ্যে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হলাম। সওয়া 
দশটায় যখন শুতে যাই, তখনও িরাঁঝরে 
বৃষ্টির মৃদু সবোদ বাজছিল। এই 
নিসগগণত-ধ্বানত রানির কোলে কখন 
ঘিয়ে পড়লাম মনে নেই, পরের 'দিন 
ঘ্বম-ঘাঙুল একটু অক্বাভাবিক দেরিতে, 


প্রয়োজন আমার জন্য অপেক্ষা করছে। 
চর 


আম বরাবরই একটু ঘুম-কাতুবে। ' 


এবং এ কথা বলতে আমি লাজ্জত বোধ 


- কার না? দিনে-রারে যখনই সুযোগ পাই 


আমি অজ্পবিস্তর ঘিয়ে িই। 


যে-কোন জাযগায় যে-কোন সময়ে অল্প- 
ক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়তে পারি। 
সংসারের সফলকশীর্ত বহৃখ্যাত কর্ম 
বীররা যাঁদ আমার 'মতো অভাজনের 
স্বভাব নিতেন, তাহলে পীর কিছু 
উপকার হতো বলেই আমার বিশ্বাস। 
দূষ্টিতে সংকণর্ণ কারে বলতে পারি, 
আমাদের রাজনোতিক. নেতারা যাঁদ একট; 


ভালোভাবে ঘুমোতেন, তা হ'লে আমাদের 


মতো অনেক সাধারণ মানুষ টের শাম্তিতে 
প্রাকতি, আর দরিদ্র দেশের বহ টাকার 


সাশ্রর হতো। 
কিন্তু তা হবার নয়। গান ঘুম, 


ছাঁব ঘুমোয়, কাঁবতা ঘুমৈয়ি, পাজনশাতি ' 


সদাজাগ্রত। আর সকলেই স্বাভীবক- 


ভাবে জাগার জন্য ঘুমোয়, ঘুমোধার জন্য " 


জাগে। রাঁজনপীতিকদের চোখে হত্স নেই, 
যখন তাঁরা ধুমোন তখনও যেন তাঁরা 
রাজনোতিকভাবে ঘুমোন।- 
গলে 


ঘুম যখন ভাঙে তখন দেখেন বড় দেরি 


হুুই করছে যখন দেখেন তাঁদের সমস্ত" 


সুযোগ পাষ, ৮ 


ট্রাম বম্ম হয়, বাসে যাঁরসাধারণ 
৩২১২ 


স্পেম্সরিএর- 


1 বাষ্টর জলের সঙ্গো পয়ঃ- 
্রণা্ীর নোংরা মলে-মশে একাকার. 


রানি ন'টায় যখন আমি-বাঁড় এসে পেণঁছ- 
লাম তখন আম ক্লান্তির সীমান্তে, 
কবুল কার, ক্লান্ত, হলেও এই দুভোগ- 
চিহিত অভিজ্ঞতা আর যার কাছেই হোক 
আমার কাছে বিরন্তিকর নয়, ব্রং রোমাণ্ড-' 
ফর। এবং স্নানাহার সেরে দশটা আন্দার্জ, 
ঘখন নিশ্চিন্ত হলাম, তখন "ঝিরঝিরে 
বৃষ্টির মৃদ-স্বর গান শোনার মতো মনের 


_ অবস্থা খুজে পেলাম। দূ চোখে তখন 


মনে আরও অনেক কটাীন্ত বর্ষণ করতাম? 
হয়তো এক সময় উত্তেজনাবশে পৌর 
প্রতিষ্ঠানের কতব্যি সম্পর্কে চিঠি শিখতে ' 


£ বসতাম কোন সংবাদপত্রের সম্পাদককে? 


কিন্তু তা যে আমাকে করতে হয় নি 'তার 


আমার ক্ষোভেব পাঁরচয়্ আছে:-তবু আইস 
কোথাও পৌরাপতাদের তাঁদের কর্তবা 
সম্পর্কে বিন্দুমাত্র পরামর্শ দেবার অপ- 
প্রয়াস কার নি। কারণ আম জান, আমি 
আগে যা বলোঁছ, এই পাঁরব্তমান বিশ্বে" 
কলকতা পৌরপ্রতজ্ঞানই একমাত্র 





ডি দন 'একরাি' য়া 
নদ-নদী বা বাংলাদেশের বর্ধামুখর দিন- 
দ্বার হদয়স্পশীভাবে উপাস্থত।, রাঙ্িম, 















এবং কাব্যকমণী'দের চিৎকারে ছিলেন ‘বাঙালী আজ তাহার 
গতদিনের আধুনিক কারি আজ অনাধুনিক 










বি জা সপ ত! দ্বিত 
তেও পেলাম না। তাহলে [কি মনে করতে নদীশ্যামল পূর্ববঙ্গ হারিয়ে গেলেও 
বাঙালন যা হারিয়েছে তা তার অন, তার 
দেখার তচাখ। ইদবরমে আজ খ্যাদ পর্ঘে- 
বঙ্গ আমাদের আয়স্তাধীন শাকত তাহলেও 
আজের বাঙালী দেরালের 'নদশরহুল 
বাঙালনীচিততের আরুর্তা ও দ্নদ্ধতায় “পরিচয় 
দিতে পারত না, যার সাক্ষাৎ মেলে বঙ্কিম 


বর্ণন 
হি রি ও ] | আগামী সপ্তাহের নতুন বই গল্প), 


বাচটিকে কলকাতায় চিনতে | j ; 

জপ লন হন লালগোলা প্যাসেঞ্জার 

১ ২ হূলয--৪ টাকা 

| i HELO প্রকাশক £ ন্যাশনাল পারজিশাস" 

_করোছি, কথাসাহিত্যিকদের সম্পকে তাই : ২০৬ বিধান সরণি, কলিকাঁতা-৬ 

করি রা বপন রাতের লেখকের লেখা অন্যান্য বই র 
অন্তরাল (গর) ৪৫ 
গায়ের মানুষ (নাটক) ১৫০ 

rea প্রাঃ জিও 














পাক আবদার এবং যোগ্য জবাব 
ওকাদক্ষার যেমন, আবদারেরও তেমনি 
শেষ নেই। ভারতের কাছে 


সময়ের পারিবর্তনে 
ভূখণ্ড নিয়ে যথেচ্ছাচারের দৃরাভিসদ্ধি সব 
প্রথম এক ধমকে ঠাণ্ডা করে 'দিয়োছলেন 
ভারতের দ্বিতীয় প্রধনমন্ত্রা বাহাদুর 

রদ সেঁদন। আর মনে অপ্রত্যাশিত 
রা গিন্তু ভব ভূলবার নয়। আল্ত- 
জর্শাতক ক্ষেত্রে ঘোঁট পাঁকয়ে সে অনবরত 

0 ক ফেলার জন্য চৌঁন্টত। 
সম্প্রাত তার এমনি এক দ:রাঁভসপ্ধিও 
ভারতের ন্যায্য দঢ় মানাসকতার ফলে 
বানচাল হয়ে গেল। প্রশ্নটা ফরাক্কা বাঁধ 
ও গঙ্গার জল সংকান্ত। es asd 
আড়াই শতকের পাক শাঁরকের 
টেকে নি: অর্থাৎ ভারতের মনোবলের 
পাঁরচয় পাঁরস্কূট হয়েছে। 

দবগত ১৩ই মে থেকে ফরাক্কা বাঁধ 
সম্পর্কে পাক-ভারত যডন্ত আলোচনা শুরু 
হয়েছিল নয়াদল্প]তে। আলোচনার ফল- 
শ্রুতি অবশেষে পাকিস্তানী আবদারের 
ধোঁয়ায় কেবলমাত্র বাষ্পে পাঁরণত হয়। 
বৈঠক ভেঙে ধদয়ে পাকদল অতঃপর 


& . 


রাজন্যবর্গের সঙ্গে দ্বরাষ্টম্তরী শ্রীচ্যবন 


স্বদেশ যাত্রা করলেন রি 


বাণী বিতরণের জন্য সামান্য দেরি করাই 
বাঞ্ছনায় ছিল। কেন না চোদ্দ দিনের বার্থ 
ভি ee Ne EE 
প্রস্তুত হয় 'ন। কিন্তু পাক 
দততীনীধর তর সইল না। মতদ্বৈধতার 
বিবরণ প্রকাশে তাঁর অধৈর্যই মতদ্বৈধতা- 
বিষয়ে পাকিস্তানের উৎসাহকে প্রকট 
করেছে লোকচক্ষে। 

লু বৈঠকে দেই বারা 
না? পাক প্রাতানাঁধ দলের আসল 
ধরা পড়ে যেতেই eon Bors 
সাষ্ট হয়। ভারতের পক্ষে 
স্বরাষ্ট্রদপ্তারের সেক্রেটারী শ্রী পি কে মাথ- 


দেওয়া বায় না। 
ভারত অতি স্গাত কারণেই প্রদর্শন 


৩২১৪ 


পাকিস্তান 
সালিশীর প্‌্ঠপোষণায় নিজের কোলে 
ঝোল টানার প্রস্তাব রেখোঁছল। সে জানে 
বাঁহর্ভারতে ভারতের বিরুদ্ধে অনেক 
অন্যাব্য দাবি উত্থাপন করেও বেশ স্ব 
সাড়া মেলে। এইভাবে সে ভারতের অঞ্চল! 
দবশেষ গ্রাস করার উদ্ভট দাবিও আদায় 
করে নিতে পেরেছে। এবার পাক প্রস্তাব 
ছিল, গণ্গার ওপর ফরাক্া বাঁধের ব্যাপারটা 
গুনয়ে বিশ্ব ব্যাণ্কের কাছে স্ালশী মানা 
হোক। ভারত একবার এই ৪৯৯ 
দিলেই গঞ্গর সাড়ে সাতানব্বই 
মালিক ভারতকেই বাঁধের কাজ বন্ধ করে 
। ভাগ্য ভাল ভারতবাসীর 
পা দেন নি। 
পাক বায়না আবার এমনই এক চাঁজ 


*স্টকের মতো বেড়ে গেছে। ১৯৬১ সালে 
এ পাঁরকম্পনা বাবদ পাক হারা 
মাত্র ৩৫০০ কউসেক জল। 

দাবির পাঁরমাণ দাঁড়য়েছে ৪৯০০০ কিউ- 
সেক পাঁরমাণ জলে ॥ 











মধামে « পাকিস্তানের পরিকল্পনাগালর (কারও কোথাও লামমার থাকলেও) প্রায় 
কিছ অর্থ আদায় করে নেওয়া। 









না--এর চেয়ে প্রমাশ্চষেরি ব্যাপার আর 


অবশ্য সাফ বলে দিয়েছেন যে, ভাতা 


বিবেচনা করা স্যায় না। বা ল 
ছেন। সঙ্গে অঙ্গে “জানিয়েছেন, কেউ- 
রুপে বক্জন্যবঙ্গের প্লাকিত হওয়ারই 





ঘে সরকারের দরদ জলের নাগাল স্পায় না. 
মাত্র তিন দফা মোলাকাতেই সেই দরদী 
দের গোঁসা তক্ষয়। তাঁরা হাতীর বদলে 
পাওয়া সত্বেও তাঁদের মনের 'দরদ' কছু- 
মাৱ প্রশমিত হচ্ছে না। 


_ কোনও অর্থ হয় না জবশ্য। "আমাদের 
র. ধ্যান-ধারণাকেও নস্যাৎ করে 
দি লাদেন কর বধ লিন 


তি দেখা গেছে । এখন এই দুঢ়তা 
প্রযল্তি টিকলে 





রিলোপের প্রশ্ন কোনক্রমেই আর প্রদুন-- 







মুটি ভাতত 
নতুন ত তর “সেই : 
প্রাণতা” ত্যাগে উদ্বেলিত করবে না তো 
বিগত নিৰ্বাচনে এদের অনেকে বিরাগ 
বশত কংগ্রেসকে ত্যাগ করেছেন। কেন লা 
করন পার আনীহল দশ এছৰ গার 
বিলোপের। প্রদ্ভাবই এসে 


পর বন গদে মকা 
বেরি মধ্যে আবার সাড়া পড়ে গোছে। 

শ্রীচযবনের সঙ্গে তৃতীয় বৈঠকের পর 
বরোদার গায়কোয়াড় বলেছেন ₹ ভবিষাতে 
আরও আলোচনার মাধ্যমে সরকারের সজ্জোে 
একটা মাঁমাংসায় আসার পথ এখনো 
অবরুদ্ধ হর নি গায়কোয়াড়ের এহেন 
পু বিগ 
বোঝা যাচ্ছে, সাধারণ মানুষের 
র্ত-জলকরা অর্থ উততরাধিকারসত্রে রাজন 
বর্গের মধ্যে বিলি করার ঢালাও প্রথা 
রদ করতে ক্ষেন্দ্রীয় সরকারকে এখন 
মায় 'আনধিক' দিকটি পর্ধল্ত। 

বকগ্তু আনবিক দিক জেরি জানা 0 
কোল জবার বহন আলস্য স্পা 
জাতীয় আয় এক ্লোপগির কালির 
উপ জয 

































ক ৬ 


























অজুহাতে এখনো যদি প্রশ্নটিকে ছকে 
রখেন তাহলে শাুধ্য হয কংগ্রেসের দশ 
দফা কর্মসূচীর একটিকে বিলম্বিত করা 
হাতা গাজার স্বার্থের ! প্রত 


“পর রা Ne” রত ১১ 
গগগানরিক বতহাকাজিতভাবে আধা বির 













তন্বসখীও বটে) দেশ হয়েও, জাধারগ 
মানুষের ত্যাগ ও সংগ্রামের পর এদেশে 
গণতান্ত্রিক, সংবধান প্রতিষ্ঠা লাভ করার 
পরেও বিশ বছর দ্বাজন্যবর্গ রাজখেভাবে 
টিকে আছেন এটাই আশ্চর্য । এর পরে 
মানবিকতার প্রশ্ন বিষয়টি গিলিল 





খালাসের আপার গোলার. জা 


বাত পা আত 


বি পি চালিহা 


পথ ধরে এগোবে বলে জান। যাঁদ 
আসমের কংগ্রেসী হস্তক্ষেপে পর্বতীয়া 
দালর ফয়সালা পঢুনশ্চ ভবিষ্যতের গর্ভে 
{নিক্ষিপ্ত হয় তবে আন্দোলন যে অবশ্যই 
শুরু হবে এতে সন্দেহের অবকাশ আর 


নেই। কেন না আন্দোলনের প্রথম পর্যায়. 


্ৰর্প পার্বতা নেতৃসম্মেলনের অন্তভূক্ত 
ময়জন পদত্যাগ এম-এল-এ ইতিমধ্যেই 
সেই আন্দোলনের প্রথম পর্যায় শুরু করে 
দিয়েছেন। সকলেই জানেন আসামের 
পর্বতীয়াগণের মধ্যে পার্বত্য নেতৃসম্মে- 
জনের প্রভাব ও প্রাতপত্তি উল্লেখযোগ্য। 
বিগত নির্বাচনেও নেতৃবৃন্দ তার সম্যক 
পাঁরচয় রেখে গেছেন। পার্বতা অঞ্চল 
থেকে একমাত্র তাঁরাই বিধানসভার আসন- 
গুলি দখল করেন, এ অণ্যলের লোকসভা 
কেন্দ্রের একাঁট আসনও তাঁদের দখলেই 


Es 


কারণ থাকবে না। বরং যে চালহা সরকার 


এবং রাজা কংগ্রেস বিষয়ত গুরৃত্ব যথার্থ , 


উপলব্ধি করেও সমস্যাটিকে একাঁটি সমা- 
ধানের পথ খুজে নিতে কেবলই বাধাদান 
করে আসছেন, এই আন্দোলন শুরু হলে 
তাঁদের দায়িত্ব তাঁরা অস্বীকার করতে 
পারবেন না। কেন্দ্রীয় সরকারেও অসমীয়া 
সমস্যা বিষয়ে মতভেদ এ পর্যন্ত ঘুচল 
না। সুতরাং টাগ অব ওয়ার টিকেই রইল। 
শ্রীমতী গান্ধীর প্রত্যাবর্তনের পর ঘটনা- 
স্রোত কিভাবে বইবে তাই অতঃপর দেখার 
{বিষয় । 

খাস জয়ল্তিয়া এবং গারো পাহাড় 
অণ্লে উপরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে সেই স্বায়ত্ত- 
শাসিত অণ্যলের ওপরই আইন ও শৃঙ্খলার 
দাঁয়ত্ব অর্পণ করতে কেন্দীয় স্বরাষ্ট- 


প্রস্তাব এর দ্বারা অস্বীকুত হচ্ছে। আসাম 
প্রদেশ কংগ্রেস কাঁমাঁট উক্ত উপরাজ্যের 
হাতে আইন-শৃঙ্খলার ক্ষমতা অর্পণে গর- 
রাজি। অবশা তাঁদের যান্তও একেবারে 
অসার নয়। যৃক্তি, বৃহত্তর স্বাথে সীমান্ত 
রাজা আসামের শৃঙ্খলা রক্ষণাবেক্ষণের 
দাঁয়ত্ব বিভক্ত হওয়ার ফলে সংহতি ব্যাহত 
হবে। কিন্ত একটি কথা ভেবে দেখার 
বিষয় যে. পর্বতীয়াগণের অসন্তোষ বজায় 
থাকলেও কি সেই সংহাত ব্যাহত হবে না? 

এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় খসড়ায় আরও 


হওয়ার আশু সম্ভাবনা দেখা না যাওয়ারই 
গ্ধথা। প্রধানমল্তীর প্রত্যাবর্তন সেক্ষেত্রে 
বৈ অকস্মাৎ একটি চমকপ্রদ পরিবর্তন 
আশাবাদ" হওয়ার কারণ দেখা যাচ্ছে না। 
অথচ শ্রীচালিহার দাবিগ্‌লি জানতে হলে 
পর্বতীয়া স্বায়ন্রশাসনেরও বস্তত কোন. 
অর্থই থাকে না' 


ফকর্দ্দীন আলশী আমেদ 


অবস্থা এখন অন্তিম পর্যায়ে উপর 
নগত। চালিহা-দাব মেনে নিয়ে কেন্দ্রীয় 
সরকার পর্বতীয়া সমস্যাকে আরওঁ 
ধিলদ্বিত সমাধানের দিকে ঠেলে দিলে 
সীমান্ত রাজ্য আসামে একটি জটল 
পারস্থাতকে আহান করেই আনা হবে, 
যার সৃদ্‌র ফলাফল ঠিক কোথায় গড়াবে 
এই মুহুর্তে কেউ তা সঠিকভাবে বলতে 
পারেন না। তবে অতঃপর পার্বত্য নেতৃ-. 
বন্দ যে আর বিলম্ব মেনে নেবেন না, তা 
পার্বত্য প্রতিনিধিদের পদভাগার দ্বারাই 

ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
_ সৃতরাং আসামে এদিক-ওদিকের টানা- 
পোড়েনে নতুনতর সমস্যারও সৃষ্টি হতে 
বহন লা ভোগ সার লা 
অনাকাত্ক্ষিত জটিলতার সৃষ্টি করবে। _ 
(৩১1৫।৬৮) 








প্যারিসের সাম্প্রতিক গণ-বিক্ষোভের সময় কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগকারণ পুলিশ এই তরণটিকে ধরে 


ফ্রান্স ঃ 


শেষ পর্যন্ত জেনারেল চার্লস দা গল 
যামপল্থীদের সম্মুখ সমরে চ্যালেঞ্জ 
ফরেছেন। 

যখন সবাই ভাবছিলেন, দ্য গল এবার 
পর ফিরে এসে দা গল দঢ়তার সঙ্গে 
ঘোষণা করেছেন, তানি নিজে অবসর গ্রহণ 
করবেন না. প্রধানমন্ত্রী পম্পিদূকেণ্ 
সরাবেন না। 

পূর্বে ঘোষণা করা গণভোটের প্রস্তাব 
প্রত্যাহার করে দ্য গল নতুন নির্বাচনের 
আদেশ 'দয়েছেন। আইনসভার নিম্নকক্ষ 
ম্যাশনাল আসেম্বলী ভেঙে 'দয়েছেন। 
কমার প্রধানমল্তশকে রেখে বাকি মাল্পি- 
ভারিখও ঘোষণা করা হয়েছে_২৩শে ও 
৩০শে জন। 

দা গল সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন £ 
ঘর্তন না হয়, তবে তিনি নির্বাচন ছাড়া 
না বাবস্থা গ্রহণ করবেন। অনা বাবস্থার 
থা বলতে তিনি এখানে নিঃসন্দেহে 

প্রধানমন্ত্রী জর্জ পাম্পিদ্‌ মালিক ও 
ঈ্লমিক প্রাতনিধিদর নিয়ে যে আপোষ- 


আলোচনা শুরু করেছিলেন, একটা সময় 
ব্যাপী ধর্মঘটের অবসান হবে এবং ফ্রান্সে 
হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল, শ্রমিকদের মজুরী 
১০% বৃদ্ধি করা হুবেবংসরে দুই 
দফায় এই মজুরীবাদ্ধির অর্থ দেওয়া 
বে; সর্বনিম্ন মজুরশীর হার ৩৫% বুদ্ধি 
করা হবে-ঘণ্টাপিছু ৩ ফ্রাঁর কম মজ:রী 
কাউকে দেওয়া হবে না; কাজের সময় 
পর্যায়ক্রমে কমানো হবে এবং ফ্যামিলি 

অর্থমন্ত্রী মাইকেল দেব্রের কিছুটা 
আপত্তি থাকলেও শেষ পর্যন্ত মীমাংসার 
আশায় তিনি এই সব সুবিধা দানের 
প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন। মালিকরাও রাজশ 
হয়েছেন। “বিশিষ্ট শ্রমিক নেতারা যাঁরা 
আলোচনায় যোগ 'দিয়োছিলেন, তাঁরাও 

কিন্তু ধর্মঘটী শ্রমিকরা এই আপোষ- 
প্রস্তাব গ্রহণ করে নি। বামপল্থী রাজ- 
নৈতিক নেতারাও এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করেছেন। 

বামপল্থী নেতারা দ্য গল সরকারের 
অবসান ও একটি বিকল্প বামপন্থী সর- 


৯১৭ 


বামপন্থী ও সমাজতন্রীঁ দজগ-লির 
ফেডারেশনের নেতা ফ্রাল্সিদ মাতরাম্দ, 
দা গল ও তাঁর আরকারাকি আরা aa 
তত্ত্বাবধায়ক অস্থায়ী সরকার গঠন এব 
নতুন করে রাষ্ট্রপাত ও আইনসভা 
চনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর 


রাজী আছেন। প্রান্তন প্রধানমন্দ যর 
মে'দে ফাঁসও বলেছেন, 'তানিও অস্থায়ী 
সরকার গঠনের দায়িত্ব গ্রহণে প্রচ্তুত্ত 
আছেন। অস্থায়ী সরকা গঠনের 


সম্ভাব্যতা নিয়ে মিতেরান্দ ও মে'দে ফাঁসের 
মধ্যে একদফা আলোচনাও হয়ে 7 

এদিকে বিদ্রোহশ ছানেত 
বেন-কনাডিট পুলিশের চোখে ধুলো দিযে 
আবার ফ্রান্সে প্রবেশ করেছেন এবং 
বর্তমানে সরবোনকে ঘাঁটি করে নতুনভা 
ছার সংগ্রাম পারচালনা করছেন 

এই অবস্থায় দ্য গল এক গদনের 
প্যারসের বাইরে যান। সঙ্গে তাঁর গ্রাঁও 


ছিলেন। দেড়শো মাইল দ্‌রে তাঁর গ্রামের 
বাঁড় কলম্বেলে-দ্য-এগ্লিসে তিনি 
'গিয়েছিলেন। পর্যবেক্ষকরা ভেবেছিলেন, 
কোন গ্্‌র্বতর সিদ্ধান্ত গ্রহণের “বিষয়ে 
একাকী ভাবার জন্য দ্য গজের এই নির্জ'ন- 
বাস। কিন্তু তিনি কলম্বে যাবার পথে 
ঘণ্টা দুয়েক কোথায় ছিলেন? এখন 
জানা গেছে, হেলিকপ্টারে করে তিনি 
পশ্চিম জার্মানীর বেডেন-বেডেলে গিজরে- 
1ছলেন। সেখানে মজুত ফরাসী সৈন্যদের 
মাতগাত তিন ব্যঝতে 'গিয়োছল্েন। 
সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল যার সম্গেও তান 
কথা বলেছেন। এর আগে তানি সেনা- 
বাহিনী ও পূৃলিশের অন্যান্য কর্তাদের 
সঙ্গে আলোচনা করেছেন। 
সৈন্যবাহিনী ও প্যলিশ তাঁকে কথা 


দিয়েছে, রাষ্ট্রপাতিরূপে দেশের অশ্যান্ত | 


দমনের জন্য তিন বে ব্যবস্থা গ্রহ কর. 
বেন, তারা তা সমর্থন করবে। তারা দ্য 
গ্রলের সঙ্গেই খাকবে। 

এই প্রতিশ্রুতির ওপর ভরস্ করেই 
দ্য গল গার করে এসে কড়া কথা বলতে 
পেরেছেন। তিনি অনুগত ফরাসণীদের 
পাল্ডা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আহবরন 
জানিয়েছেন। দ্য গলের আহবানে সাড়া 
দিয়ে প্যারিসে তন লক্ষ দ্য গলপল্থীর 
মাছলও হয়েছে। 

বামপন্থী নেতারা দ্য গলের এই 
আহরনকে গৃহযুদ্ধের উচ্কানি বলে 
জাঁভিহিত করেছেন। সৈন্যের সাহাযো ছাত্র 
ও শ্রামক আন্দোলন দগনের জন্য দ্য গল 
ফ্যাসিস্ত কায়দা গ্রহণ করেছেন। 

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, দ্য গলের ঘোষণার 
পর ধর্মঘট পাঁরস্থাতির কিছুটা উন্নতি 
হয়েছে। বহ: জায়গায় ধর্মঘটের অবসান 








দ্য গল (সন্তক) তাঁর গ্রামের বাড়ি থেকে [ফিরছেন 


ফেডারেশনের পক্ষ থেরে কমিউ- 
নিস্ট পার্টির সঙ্গে একটা নির্বাচন সম- 
কোতার জনা চেষ্টা চলছে । 

দ্য গলপনল্থ'রাও প্রদ্তৃত হুচ্ছেন। জর্জ 
পাঁষ্পিদ্‌ যে নতুন মন্দিসভা গঠন করেছেন, 
ভাতে বড় রকমের পাঁরিবর্তন করা হয়েছে। 
শিক্ষামন্ত আআলেইন পয়ের ফিতে আঙ্োই 
পদত্যাগ করেছেন- প্রধানত তাঁর নীতি 
নিয়েই ছন্রবিক্ষোভ শুরু হয় এবং তারপর 
দেশ জুড়ে ধর্মঘট। নতুন আন্ত্িসভায় 
দেবরের নীতির বিরুদ্ধেও ব্যাপক 
বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। নতুন অন্দি- 
এবার অর্থমন্ত্রী নন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী । আর 
প্রাক্তন পররাপ্ট্রমন্তী মরিস ক্যুভ্‌ দ্য মার- 
{ভল হয়েছেন নতুন অর্থমন্ত্রী । অনেক 
নতুন লোক স্থান পেয়েছেন মন্ত্রিসভায় 
শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রশ্নে 
গুর্দ্বপূর্ পাঁরবর্তনের প্রস্তাব ‘নিয়ে দ্য 
গলপল্থীরা নির্বাচনে অবতীর্ণ হাবেন। 

দ্যঞ্ালের বন্তব্য অত্যন্ত স্পণ্ট। দেশ- 
বাসী তাঁর শাসনে আইন ও শঞ্খলার 
মধ্যে সামাজিক উন্নতি চায়, না, চরমপন্থাী- 
একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, নির্বাচনে 
এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। 

শান্তশালী গণ-আন্দোলনের পাঁর- 
প্রোক্ষতে আসঙ্ন এই নির্বাচনে বামপন্থীরা 
দ্য গলপল্থীদের হারিয়ে জয়লাভ করতে 


0২১ 


পারেন কি-না, সকলেই সাগ্রহে সু’ লক্ষ্য 
করবেন। 
রাস্ট্রসঙ্ঘ £ 

রাষ্ট্রজ্ঘ নিরাপজ্ঞা পাঁরঘদ দাঁক্ষণ 
রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনোতিক অব- 
রোধের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। গত ৩০শে 
মে ১৫ সদস্যাবাশষ্ট শৃনরাপত্তা পারষদ 
সর্বসম্মীতক্রমে গৃহীত প্রস্তাবে সকল 
রাষ্ট্রের কাছে অনুরোধ করেছে, তারা 
কেউ যেন দক্ষিণ রোডেশিয়ার সঙ্গে 
কোনবৃপ আমদাঁন বা রপ্তানির : সম্পর্ক 
না রাখেন। অর্থাৎ এই প্রস্তাব অনুযায়ী 
কাজ করলে কেউ আর দাঁক্ষণ রোডে- 
'শিয়াকে কোন জানিস শবাক্তি করবে না, 
কেউ এদেশের কোন জিনিস 'কনবেও 
না৷ তাছাড়াও বলা হয়েছে, কোন আন্ত- 
জর্শাতকত বিমান দাঁক্ষিণ রোভোশিয়ার 
নাগারকাদের নেবে না। 

দাক্ষণ রোডোঁশিয়ার বর্ণবৈষম্য নীতি 
ও গণতন্ত্রবিরোধী আচরণের জনাই এই 
সিদ্ধান্ত গ্রহ্ল করা হয়েছে। ১৯৬৫ 
সালের ১১ই নভেম্বর আয়ান স্মিথের: 
নেতৃত্বে দক্ষিণ. বোডোঁশয়া একতরফা 
থেকে বোরয়ে আসে। চাঁ 


শ্বেতাল্গোর সংখ্যালঘু বর্ণ শাসন প্রতিষ্ঠা 
করাই স্মিথের বিদ্রোহের উদ্দেশ্য? 


স্মিথের শাসনে কৃষ্ণাষ্গদের কোন অধিকার 
নিপাঁড়নম্‌ূলক আচরণ। প্রকাশ্যে বাঁটশ 
কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করা সত্বেও এতদিনের 
ভেতরে ব্‌টেন দক্ষিণ রোডোঁশয়ার 
বিরুদ্ধে কার্যকরী কোন বাবস্থা গ্রহণ 
করতে পারে ছি। বলতে গেলে ব্‌টেন 
চুপ করে কল হজম করেছে। 


০ ডাক কত 57: =: 
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বৃটেন কিছ না করলেও স্মিথ 


অন্তত নার্দঘ্টভাবে কিছ কথা বলা 
হয়েছে। “বিদ্রোহ দমনের জন্য আবলন্বে 
সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের" 
উদ্যোগী হতে এই প্রস্তাবে বৃটেনের প্রতি 
আহবান জানানো হয়েছে। রা 
আইনের দক দিয়ে দক্ষিণ রোডে- 
শিয়া এখস্ঈও বৃটেনের অধীন। আয়ান 
স্মিথ ও তাঁর সরকার বৃটিশ কর্তৃত্ব 
অগ্রাহ্য করে বিদ্রোহ করেছেন, এবং 
নিজেদের খুঁশিমত শাসন চালাচ্ছেন। 
বৃটেনের দায়িত্ব এই বিদ্রোহ দমন করে 
নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। নিরাপত্তা 
পারষদ বূটেনের এই কাজে সাহায্য 


. করার জন্যই অন্য রাষ্ট্রের নিকট অর্থ- 


অবরোধের প্রস্তাব করেছে। 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 
হবে বৃটেনকেই। 
অর্থনৌতক অবরোধে কোন ফাজ 
মা হলে ব্টেনকে বলপ্রয়োগের জনা 
প্রস্তুত হতে হবে। 
যাঁদ বৃটেনের কোন দ্বিধা থাকে, তবে 
তা আয়ান স্মিথদেরই সাহায্য করবে। 
এ কথাও জানা উচিত, আফ্রিকাঁয়রা 
আৰনার্দষ্টকালের 


থাকবে মা। বৃটেন যাঁদ বলপ্রয়োগ না 


ফরে, তবে তারা নিজেরাই প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ় 
সংবাদে প্রকাশ, আয়ান স্মিথ নিরা- 
পন্তা পরিষদের প্রস্তাবের তাংপর্য 
'বিবেচনা করে দেখছেন। কিন্তু তাই বলে 
এ কথা যাঁদকেউ মনে করেন যে, 
নিরাপত্তা পারষদের প্রস্তাব মেনে 'নিয়ে 
আয়ান ধস্মথরা ভাল ছেলের মত সরে 
যাবেন, তাহলে তানি ভুল করবেন। 
নিরাপত্তা পাঁরষদের সদ্ধান্তকে কি করে 
বানচাল করা যায় সে-বিষয়েই আয়ান 
স্মিথ ভাবছেন। 


মার্কিন য্যক্তরাম্দ্র £ 


নভেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র- 
পাঁত নির্বাচনের জন্য ডেমোক্লাটক পার্ট 
ও রিপাবলিকান পার্ট, দুই দলই এখন 
'নিজেদের প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপার নিয়ে 
ব্যস্ত ৷ 
চলছে রবার্ট কেনেডাঁ, ইউাঁজন ম্যাকার্থি, 
হববার্ট হামফ্রের মধ্যে। হনবার্ট হামক্রে 
বর্তমানে উপরাস্ট্রপাত ও জনসনের 
সমার্থত প্রার্থী হওয়া সত্তেও এখন পর্যন্ত 
প্রাথীমক ্ বিশেষ 
সুবিধা করে উঠতে পারেন নি। ইণ্ডিয়ানা 
ও নেরাস্কার প্রাথমিক নির্বাচনে রবার্ট 
কেনেডী ভালভাবে জয়লাভ করায় 
কেনেডীর পক্ষেই নির্বাচনের হাওয়া বলে 
সবাই মনে করছিলেন। কন্তু গত 


“১১৯ 


him, we - 


1রচার্ড নিকসন 


এ ব্যাপারে এখনও সপ্তাহের অরেগন প্রাথামক নিধচা্ 


আবার ম্যাকার্থ কেনেডীকে হারিয়ে 
গদয়েছেন। এই নির্বাচনে ম্যাকার্থি 
পেয়েছেন মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা 
8৪ ভাগ, আর কেনেডী পেয়েছেন 
শতকরা ৩৯ ভাগ; হামফ্রে পেয়েছেন 
মাত্র শতকরা ৫টি ভোট। অরেগনের ফল 
দেখে কেনেডাঁ নিজে পর্যন্ত বিস্মিত 
হয়েছেন, এবং তিনি ম্যাকাথকে 
অভিনন্দন জানাতে গিয়ে বলেছেন, প্রধান 
প্রধান আন্তজাতিক ও জাতীয় প্রশ্নে 
তাঁদের দু'জনের মত প্রায় অভিন্ন । এতেই 
তান খুশি। শেষ পর্যন্ত কেনেডাঁকে 
হারিয়ে ম্যাকার্থ ডেমোক্রা্টক পাটির 
প্রার্থী হয়ে যেতে পারেন, এমন কথাও 
কেউ কেউ ভাবছেন। তবে আরও কয়ে- 
কাঁট প্রাথথামক নির্বাচন এখনও বাকি 
আছে। আগামী সপ্তাহে কালিফোনি'যার 


চলার ক্ষমতা রকফেলার বা অপর প্রাত- 
চ্বন্দদী রেগানের : নেই। অরেগন 
প্রাথামক নির্বাচনে নিকসন পেয়েছেন 
৭৩% ভোট, রেগান ২২%, আর 
রকফেলার মাত ৫&% ভোট। এর আগে 
যে-সব প্রার্থমক নির্বাচন হয়েছে, 
তাতেও নিকসনই জয়লাভ করেছেন। 
সৃতরাং নিকসনই যে শেষ পর্যন্ত 
রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থখীরূপে মনো- 
নীত হবেন, এ বিষয়ে এখন আর 1বশেষ 
সন্দেহ নেই॥ 






















থেকেও আজকাল যাওয়া যায় না সার। 


[পূর্ব-গ্রকাশিভের পর 3 


বাইরে চলাচল নেই বলেই জানেন নী।. 


লড়াই হয়োঁছল পাকস্তানে হিব্দুস্থানে, 
আমাদের বাংলায় কিছু নয়, সেই কেন 
কাঁহা-কাঁহা মুলুকে। কাগজে পড়েছি, 


-ছাঁবতে দেখেছি, রোঁডিও-য় কানে শুনোছ। 


তা-ও থেমে গেছে কতকাল, কিন্তু হনু- 


মানের লেজের আগুন নিভছে না. 


ফল্পরার দিকে এক নজর ভাঁকিয়ে 
দেখে অমলেশ বলে, যাওয়া-আসা তাই 
বলে কি বন্ধ আছে? পথ কে রুখবে? 
লড়াই যখন চলছে, সেই বাইশটা দিনও 
পথ বন্ধ ছিল না। গরজ বড় বালাই, 
হাজার 


তোমাদের কাছে এসব ভাল-ভাতের 
সামিল। কপালগ্‌ণে পেয়েছি জে ছাড়তে 
চাঁচ্ছনে। সাথেসজ্গে থেকে তুমি যাঁদ 
আমাদের পার করে দাও। 

বীরেশ্বরের পাদস্পর্শ করল। বলে 


+ 


মোক্তারমশায়ের বাসায় তো যাচ্ছেন। 


বিশ্রাম-টিশ্রাম করুলগে। কয়েকটা কাজ 
সেরে সন্ধ্যার দিকে আমি আসব। 


- দাস মোজারকে যংযামান্য জাই ককের 














1] সঙ্গে বলেই ভাষনা। 
চু | পেয়ে গেছি বাবা, আর আমার মোভারে 
| | গরজ নেই। যেখানে নিয়ে যাবে যাব, যা 
| | করতে বলবে করব। : 
্ অমলেশ বলে, অক্ষুণি যেতে চান, 
বিশ্রাম চাই নে? 


| কাজ-কার্বার করে শুনে খর্মা দিতে 


চলেছি। একলা আম হলে কপাল ঠুকে 





ভাবনা ক তোমার ? প্রত্যেক বার ' 


{ফরে আস, এবারে হয়তো ফিরলাম জি Rn 


যাবে 

আবদুল উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করে ও : 
কোথায় সাচ্ছ কেন খাচ্ছ সেসব বলবে নর 
জান? কিন্তু ভয়ের কিছ আছে কি না, 
সেইটে তল্ভত বলো। 

: হেসে উঠে অমলেশ প্রবোধ [দল £ 
জঙ্গলে বাঘ-ভাল[কের মধ্যে যাচ্ছি নে - 
এক মানুষ আধ এক গানুছ্ষের কাছে 
যাক তার হাসার ও আত গতির । 





বরেশ্বরও সহাস্যে সায় দিয়ে 
ওঠেনঃ মেয়েলোক হয়েও নাতনী আমার 





তি, 


EET গুগুল 


22252 


r পু 






বি 


আজক্কালকাব্র 
সথপতিত্র। 

-_ গুহনির্সাণে 
এইচপিজি টু 
গ্রাস 
_ন্যবহাত্র ক্রেন 


আজকের দিনের বাঁড়ীঘর ও অফিস- 
ফাছারি, কলকারথানা, ইস্কুল ও 
হাসপাতালে স্থ দক্ষ ইঞ্জিনিয়াররা 
সর্বত্রই এইচপি জি গ্লাস লাগান, 
কেনন! তারা জানেন যে এইচ পিজি 
গ্লাস উৎকর্ষের নিখুঁত মান বজায় 
রেখে তৈরী হয়। বিপান্ডের শতাধিক 
বৎসরের কীচনির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান 
পিলকিংটন ক্রাদার্সএর কারিগরী 
কুশলতার সাহায্য নিয়ে ন 
পিলফিৎটন গ্লাস ওয়ার্ক এই এইচ 
পিপি গ্লাস তৈরী করেন। 


এইচ পি জি কেনা মানেই নির্ভর" 
যোগ্য ভাল জিনিস কেনা। 
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দালতলবশ্ালতা নয়। দায়ে পড়ে ঠান্ডা 
হয়ে আছে। নইলে দাঁড়িয়ে রয়েছে আম- 
গাছ-তলায়, ডালে ডালে আমের গুঁটি_ 

অমলেশ তারিফ করে ওঠে £ বেশ তো 
বেশ তো 

ফল্লুরাকে চেয়ে দেখে এবার ভাল 
করে! প্রীতির চোখে দেখে। ক্লান্তিতে 
ভেঙে পড়ছে, অনিশ্চিত পথ-ঘাট_এক- 
মুখ হাঁস নিয়ে তবু চলেছে। 

সাইকেল-রন্সা মলল। দুজন 
ধরে যাবে--অমলেশ বলে, উঠুন আপনারা । 

ফুল্পরা বলে, পয়সা ?দচ্ছি তো ছাড়ব 
কেন? উঠে পড়ন_দাদু আর আপানি 
দূ-জনেই। 

অমলেশ অবাক হয়ে বলে, আম? 

হাঁ। বুড়োন্নানুবের সঙ্গে আঁতীথ- 
মান্দষ। 

তাই হয় বুঝ? ঘাড় নেড়ে অমলেশ 
বেড়ে ফেলে দিল-ঃ মাঁহলা হাঁটবেন আর 
আম যাব রিক্সায় বাঝুয়ানা করে। সে 
হয় না। 

পথের খানিকটা সুরাহা হওয়ায় 
বীরেশ্বরের মুখেও হাঁসি দেখা দিয়েছে। 
হেসে উঠে বূললেন, দেখাছস ক দিদিভাই, 


মাহলা হয়ে গেছিস তুই। ছেলেটি এই 
প্রথম তোকে চোখে দেখলেন, আমিও 
পিছু শিখিয়ে দিই নি। ডালে ডালে 


খাটি ধরেছে, অথচ মাঁহলা হয়ে তলায় 
কেমন চুূপাঁট করে আঁছস--এখন থেকে 
ঠিক এই জানষ চলবে। 

ফল্লুরা এসব কানেই নেষ না, আগের 
কথার জের ধরে বলছে, রিক্সায় দাদ: আর 
আপাঁন। আমাদের দায়ে নিয়ে যাচ্ছি, 
মাপনাকে কেন্‌ কষ্ট করতে দেবো? 
অমলেশ বলে, হাঁটায় বুঝি কষ্ট? 
"লা, সুখ। মাহলা সুখভোগ করতে 
চাচ্ছে, কেন তাতে বাগড়া দিচ্ছেন বলুন 
তো। 

+ অমলেশ বলে, সে সুখে কেউই বণ্ডিত 
হবেন না৷ ' বললাম তো। ' রিক্সায় মোটে 
মাইল 'তিনেক- জোড়াপুকুর অবাধ। সাধ 
মিটিয়ে সুখভোগ তার পবে। স্যরও বাদ 


হবে স্তর দূর। 
কথা নেই, তাঁকেই উঠতে হল ববিজ্সায়। 
একলা তিনি। আব দুজনে 'িজ্গা 
অনুসরণ করে চলেছে। আঁবরাম কথা- 
বার্তা। হাত-পা “চোখনাক-মৃখ সবই. 
যেন কথা বলছে। অবাক লাগে, এই 
মেয়েই বাসের মধ্যে এতক্ষণ কাঠের পুতুল 
হয়ে ছিল। " 

বলো হার, হার বোল-_ 

মভা নিয়ে চলেছে। মশানবন্ধু- 
গুলোর রীতিমত তাগড়াই চেহারা। 


সাপ্তাহিক বসমেত) 
ভিউ নর দানের ছা 
সন্দেহ কি। 
অমলেশ হি-হি করে হাসেঃ গঙ্গায় 
দিতে চলল। আমাদের পাঁকস্তানে তো 
গঙ্গা নেই, পার না হয়ে উপায় ি। 
মড়া যাচ্ছে, সেই নিয়ে এত হাঁস কি 


আছেঃ এ কেমন হৃদয়হান মানুষ! 


৫? সাত ট 


ধান নেই চাল নেই- মাঠের এত ধান 
দেখতে দেখতে কোন অন্দরে বেমালুম 
লুকিয়ে পড়ল। মরশুমের গ্োড়াতেই 


- এই অবস্থা, আস্ত কাল পড়ে রয়েছে 


এখনো । 
আরও মুশকিল, লোকের মাঁতর্খাত 


ভাল নয়। মুখে মুখে বেয়াড়া কথাবার্তা 
হবে না কেন। গাম্ধক্জরী নেইতাঁর এত , 


আদরের খন্দর এখন মশীটঙের সময় গায়ে 
ও মাথায় চড়াতে যৎসামানা লাগে? 
শিষ্য-প্রাশষ্যেরা মসনদে চেপে বসে কারণে- 
অকারণে গুলি চালিয়ে আঁহংসানশীতির 
পরাকাচ্ঠা দেখাচ্ছেন এই আঠারো-উানশ 
বছর ধরে। আঁচ পেয়ে গাদ্ধি আগে- 
ভাগেই রায় দিলেনঃ Cease to be 


rulers and become friends. 


হয় না। এই. বাংলাদেশেই পণ্যাশের 
মন্বন্তরে তাঁরশ লক্ষ মরোছিল--অথচ 
খাদ্যশস্য গ্দামে বোঝাই, দোকানে থরে 
থ’ব খাদ্যসামগ্রণ সাজানো। কোনখানে 
লুঠতবাজ হয় নি-এমান অধঃপতন তখন 
দৌোশব। তোমাদের সরকারের ভাবগাঁতক 
এমান, আইনশ্খলা রক্ষা করেই দায়িত্ব 
খালাস। মানুষকে খাওয়ানোর দায়িত্ব 
যেন তাদের নয. ছেলেবা লেখাপড়া শিখুক 
সে দাঁষত্বও নয় তাদের। দেশের কুশাসন 
আর জনসাধারণের দর্গোতব-সমস্ত দায়িত্ব 
এ অপদার্থ সরকারেব_ 

অন্য কেউ নয়, গান্ধিবাদী পরমপ্রাজ্ঞ 
নেতা কৃপালনগর মুখে এই সব। আর 


, লোহয়াব তো চাঁচাছোলা বুল, লোক- 


সভার ভিতরেই বোমা ফাটিয়েছেন £ 
িরোধশদলগুলো যদি মনে করেন, আহংস 
পন্থায় সরকারকে সরানো যাবে না, তবে 
সাঁচবালয় দখল করে নেওয়াই হবে উত্তম- 


পন্থা 
৩২২২ 


". লোকের মুখে মুখেও এমান সব 
কথা £ বক্ষে নেই 'সম্ধবাদের দল আরো 
যাঁদ ঘাড়ে চেপে থাকে । হাড় খাবে, 
মাংস খাবে, চামড়া নিয়ে ভুগডুগি 
বাজাবে- 


শুদ্ক মুখের উপর ভয়ার্ত দৃণ্টি 
গট গুটি দুটি মানুষ চলেছে। এক, 
জনকে ধব্লক্ষণ চিনি__হাঁরহর খাঁ। যাঁর 
কাছে ধান কিনতে গিয়ে প্রণব এক" 
বড় হাহাকার শুনে ফিরে ' এসোছল। 
শুধু খাঁ’ যলা ভুল হয়েছে, 'চৌধার? 
জুড়ে দিতে হবে-হাঁরহর খাঁ চৌধাঁর। 
পিতামহ জখবনচন্দ্র খাঁ। কতগুলো 
আবাদে কত যে ধানজাম তার লেখাজোখা 
“ছল না। খাঁয়েরা ধান্যের শাহান-শা 
সেই আমল থেকেই। হারহরের পিতা 
রূসময় খাঁ ধান ছাড়াও ব্যাপার-বাণিজে! 
বঝুকলেন। বাণিজ্যে বসতে লক্ষন, 
তদর্ধং কাষিকমশণ। অর্ধেকে কেন খাশ 
হাঁসল হয়ে যান, তার আগে ছাড়াছা'ঁড় 
নেই। রাখি-সালের কারবার-মরশহমে, 


ফসল গকনে গৃদামজাত করেন, মুনাফা, 


রেখে অসময়ে -সেই মাল ছেড়ে দেন। 
তস্য পৃ হারহরের আমলে উন্নতি 
আকাশ ছ'ই-ছই করেছে। কৌলিক 


উপাধি শ্ধবমা "খাঁ ছিল, আতীর্ত 
কোন _ 


ধনী হয়ে ‘চৌধুরি’ চাঁড়য়েছেন। 
ভাঁষ্বরে এরও উপরে ‘পচ্মভূষণ’. চড়ানো 
যায়, সেই এখন সকলের বড় চিন্তা । এবং 
একটা এম, এল্ল, এ! তদাঁতারন্ত একটা 
এইচ, এম, অর্থাৎ অনারেবল মিনিস্টার যাঁদ 
হতে পারেন তবে তো পাথরে পাঁচ কিল। 
পুরো মন্ত্র না-ই বা হলেন, আধা-মন্তী 
অর্থাৎ ডেপুটি মিনিস্টার হতেও আপাঁত্ত 
নেই । [ক্রমশঃ 1 
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‘মাম দেওয়া য়েতে পারে. প্রেম) 





ঘাঁদও সন্ধ্যা-অণণীশ ঘটক, পারবেশক 
সগনেট বুক শপ, ১২ বাঁষ্কম চাটুজ্জে 
লট, কলকাতা-১২। মল্য$. িন'টাকুা। 
মণ্ণশ ঘটক আর. 'ুবনাশ্ব- কাবোর 
দাঁড়য়ে আছেন, নিজেকে. তিন ভাগে' ভাগ 


ফরে। বাংলা শব্দের, ধান; সম্পাদক 
আত্মস্থ করে বিবিধ ছন্দের. আশ্রয়ে, য়ে 
অকপটতা, দুজয় সাহস, এবং সরল সূরে 
ধৃতনি বহুরুপে আলোচ্যমান. কাবতাগুলির 
মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন, তা. আশ্চর্য 
সুন্দর। এই কাঁবতাগ্ীলর একটি ভাগের 
তাবু পর 
ক্রমে মোহভঙ্জের দিকে যাত্রা, ক্রমে সমাজ- 
চেতনতা এরং সর্বজাতীয় কপটতার 
বিরদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হানা। ক্ষুরধার 
ভাষা ও প্রখর ব্যঙ্গ, যেন ছার শান-দেওয়া 
পাথর থেকে স্ফুলিঙ্গা ছুটে বোরয়ে 
আসছে, কখনো বা বনজ্জের আঘাত? 
ফথনো তিন্ততা, কখনো নিজেকে আঁতক্রম 
করে ছুটে বেবিয়ে এসে সোজা আঘাত। 
যাঁদও সন্ধ্যাতে একািশটি কাঁবতা 
সঙ্কালত হযেছে। কাল রজনাঁতে ঝড় 
হয়ে গেছে! অথবা 'মেঘমল্লার। অথবা 
পরমা' প্রডাতি মোহসাম্টকারী প্রেমে 
ফিতা, পাণ্ঠকমনকে. সে-মোহে আবিষ্ট 
ফরে না, সচকিত করে তোলে, আনন্দে, 
বিস্ময়ে । Ml ক 


“প্রেম এলো বন্যাসম দু'কুল প্রাঁবয়া 
| সমারোহে। ১ 
অনাদাযন্ত আজও তাহা বহে 

দূবার প্রবাহে তুলি উন্মত্ত কলাত, ' 
আমার নাখল তাঁর 
উল্লাসে আজিও উতবোল 1” 


কাঁবব মানস' বঞ্জাধম।, সদা চণ্টল, ' 


ঈর্বল ছুটে চলার বেগ। সমর বেদনায় 
নিজেকে বিদ্ধ করে স্মাতির, উীদ্দিষ্টাকে 
আঘাতে ভ্রর্জীবত করে, ছুটে চলা। 
“একমাত্র কাঁধতাট আর এক বিস্ময়। 


দবান্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব ভাবরাজ্যের' 


বেষ্টনদীবদ্ধ সীমায় যে ভাঁঙ্গাতে িখে- 
ধৃছলেন”“আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে 
তারে বাবম্বার িরেছি ডাকিয়া। সে 
দ্বার থাঁকযা থাঁকয়াপসেই;, বেন্টনীর 


বাইরে বাস্তবক্ষেত্রে নেমে আর এক' 


ভাষার" আর এক' ছন্দে মণীশ ঘটক লিখ- 
লেন 'একমাব্র নামকা কবিতাও, 


বা 


“বেয়ান্রিচে চে?” আর এক স্মরণীয় 
কাঁবতা। এর আর বর্ণনা. করব কি? 

কোনো, কাবতারই বর্ণনার স্ঘান 
এখানে নেই, সে চেষ্টাও আমি করব না! 
কোনো কার্যকে অস্পপারিসরে বর্ণনা দিয়ে 
বোঝানো যায় না। তবু এই বিচিত্র 
এর, দন্যাতিলাভ করেছে, তা উল্লেখ করা 


দরকার। তার; একটি: হচ্ছে, “কুড়ানি” 
অন্যাট পসন্ততি”। কুড়ান একাঁট 
আঁশাক্ষত- গ্রাম্য গাঁরব বাঁকা, তার 


ধমালয়ে যে এক অপূর্ব সুন্দর স্মরর্ণীয় 
ছোট গল্প রচনা করেছেন তার জড় আর 
কোথাও আম দোঁখ। {নি । একট গ্রাম্য 
সরল চার ষে এত অল্পপারসরে এমন 
করে ফুটিয়ে, তোলা যায় তা এট না 
পড়লে বোঝানো. যাবে না। “তরে বাকি 
কই 'নাই, আমিও বান্দরী।” বালক 
নায়কের কাছে জলভরা চোখে অথচ মুখে 
আত্মসমর্পণের এই ছবিটি আবস্মরণীয়। 
'সম্তাতি' কাঁবর আর' এক প্রকাশ: রূপ? 
এর সম্ভাবনা কবির অন্য কোনো কবিতার 
মধ্যে পাওয়া যায়' নি" 

এর সবটাই উদ্ধৃত করতে ইচ্ছা হয়। 


' একাটিমার ঘর হয়ে যায় 


_ সেই অনেক আগের একটি ঘব..... . 


সবটা উদ্ধৃতির স্থান হল না। রন্তু 
মনে হয় এইটঃকুতেই কাঁব পাঠকেব হয়ে 
স্থান পেয়ে যাবেন চিরাদনেব জন্য। 
“যদিও সন্ধ্যার নামাঁট ইহ্গিতপ্ণ্ণ। 
রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত “দুঃসময়” কাঁক্তার 
প্রথম ছন্রের অংশ। কাির কাব্যজানের 
সন্ধ্যা ধীরে ধীরে আঁনবার্ধবূপেই 
আসছে, তবু পাখা বন্ধ কবা চলবে না! 
কারণ-সকল আশা যখন 'ালিষে যে 
বসেছে তখনও তো তার “আছে শুধু পাখা 
আছে মহানভ-অঙ্গন”-। 

কাঁবর আঁস্থরতাধমী* জীবন, এবং 
যাঁদও তাঁর ‘যুবনাশ্ব' ছদ্মনাম সূর্যবংশীষ 
এক রাজার ছদ্মনাম, তবু নামের সঙ্গে 
‘অশ্ব’ আছে, সকল শান্তি বে-অ শব 
শান্তর সঙ্গে মায়ে মাপা হয। কাব 
যুবনাশ্বেব সপ্ত অশ্বেব শান্ত এবং গঃন। 
এবং যে-সপ্তশ্ব' একচক্রষানে সূর্ষঝে 
টানছে, সেই সপ্তাম্বকে যাঁদও সপ্ত বর্ণের 
প্রতীক ধরা যায়, তা হলে তাঁর কবিনানসের 
বরণাঁলবীক্ষরেও দেখা যাবে, সেখানে 
সাতাঁট বণই সুন্দরভাব পানিফাঁলদন। 
'যাঁদও সন্ধ্যা মফস্বলে ছাপাব ভরি 
সত্তেও পড়ে গভীর আনন্দ লাভ কনোহি। 
বার বার পড়োছ, এবং অনাকে পড়াতে 
বলেছি। এখানেও তাই বলাছ, সমালো- 
চনা পড়তে নয বইখানা পড়তে। 


গণনাচক £ শ্রীচররঞ্জন দাস। পিপলস 


 ধথয়েটার' পারকেশন, ১৫ পঞ্চানন ঘোষ 


লেন: কলিকাতা-১। মূল্য £ দুই টাক! 
পণ্মাশ পযসা। 

পাঁচটি একাজ্ক নাটকের সংকলন 
“াণনাটক’'-এব লেখক শ্রীচিরবঞ্জন দাস 
গরণনাটা সব্ঘের একজন পাঁবিচিত সংগঠক, 
এই 


এব 
ইভযেতনামের অপরাজেয় সংগ্রামেব ক] 
বলা হয়েছে। নাট্যকার সমাজচেতা 
ঠনযে সমাজ্বের সংগ্রাম মানুষদেব সঙ্গে 
একাত্ম হয়ে নাটকগ্দল রচনা কবেছেল! 

কেবল সখের জন্য নাটক না হটে 
এরূপ নাটক রচনায় সার্থকতা আমর 
অনুভ্ব করি, ষা মানুষকে প্রেরণা দে, 
চিন্তা করায় এবং আনন্দ দেয়। 





| শহর-সমাচার 


«8০০ নক্ষৰ এক জায়গায় জড়ো 
হয়েছিল - সেদিন। জেনেভায় ১২৮টি 
দেশের ৪০০ জন সেরা চিকিৎসকের সেদিন 
এক সম্মেলন হয়েছিল। চিকিৎসকদের 
বিংশাততম, সম্মেলন এাঁটি। এই হল 
য়েস্টিয়েধ্‌ ওত্যারল্‌ড্‌ হেল্‌থ্‌ কন্‌- 
ফারেন্স'। এতে বিশ্বের স্বাস্থ্য-সমস্যার 
নানা দিক নিয়ে আলোচনা হয়। তবে 
বিশেষভাবে প্রাধান্য পায় যে কয়েকাট 
প্রস্পা তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
হল শহর-সমস্যা। 

শহরের সংখ্যা বাড়ছে ক্রমেই। ক্রমেই 


তুলেছেন, সবাই যাঁদ শহরবাসী হবার 
ঈবঙগন দেখে তো পল্লীকে আগলাবে কে? 
বিজি ও অপারচ্ছন্ন শহরগুলোর স্বাস্থ্যই 
যাকে রক্ষা করবে? 
বিশেষজ্ঞদের ধারণা, স্বাস্থ্যরক্ষা করা 
শেষ অবাধ অসম্ভব! অবস্থা যাঁদ একই 
পনকম চলে তো কারও সাধ্য নেই সমস্যার 
সমাধান করবার। সমস্যা দিন দিন বরং 
ধাড়বে। দিন দিন আরও বোঁশ ঘাঞ্জ 
হয়ে উঠবে শহরগুি এবং .সেখানে যারা 
হাস করবে তাদের জীবনযাত্রা হয়ে উঠবে 
আরও বেশি দূর্বিধহ। কেন না, জনা” 
গাঁ্ন অণ্লে বাস করার ফলে তাদের 
ঘবখ্য ক্রমশ খারাপ হবে; ক্রমশ নাগ- 
ছকে জীবনের অভিশাপ ছিরে ধরবে 


চার ভাগ লোক যাঁদ শহরে বাস করে তো 
অনেক গ্রামেই প্রদীপ জবলবে না; আর 
শহরে রোশনাই এত বোঁশ হবে যে তার 


আইন ও বাঁধানষেধ সত্বেও শহরাভিমুখী 
মানুষের স্রোত মন্দীভূত হয় 'না। বরং 
গত ১০ বছরে অনেক শহরেরই জনসংখ্যা 


ধদ্বগুণ হয়েছে। অবস্থা এভাবে চললে 
১৯৭৫ খণ্টাব্দে জনসংখ্যা আরও একবার 
দ্বিগিণিত হবে|” 

এদিকে সর্বশেষ যে পাঁরসংখ্যান 
পাওয়া গেছে তা’ থেকে জানা যায়, পাঁথ- 
ধীর অনুক্ত ও অর্ধোশ্ত দেশগুলোর 
২৫ কোট লোক শহরে বাস করে, এবং 
তাদের মধ্যে শতকরা মাত্র ৫ জন স্বাস্থ্য 
রক্ষার একেবারে প্রাথামক নিয়মগুলো 
মেনে চলে। অবাঁশম্টদের সকলেই এ 
ব্যাপারে হয় অজ্ঞ, আর না হয় অবস্থার 
চাপে পড়ে কোন কিছু করতে অপারগ । 
ধনী দেশগুলোর শহরবানীদের 
অবস্থাও খুব একটা আশাপ্রদ নয়। প্রায়ই 
শোনা যায়, প্রাতকৃল পারিপাশ্বিকে 
স্বাস্থাহাঁন ঘটছে ওদের; জল ও বাতাস 
দূষিত হবার ফলে ওদের প্রভূত ক্ষত 
হচ্ছে। এছাড়া ক্ষাতির ব্যাপারে ইন্ধন 
ষোগাচ্ছে আতারন্ত মদ্যপান, তরুণদের 
কর্তব্যে অবহেলা এবং অকস্বাদাঁবক 
কোলাহল। 

গ্রেট বৃটেনেব একটি সংবাদ থেকে 
জানা যায, "ঘাঁঞ্জ পাঁরবেশে বদবাস বন্ধ 
করলে এবং দারিদ্র্য বোধ কবে জননাঁদের 
আঁতারন্ত পারশ্রমের হাত থেকে অব্যাহাতি 
দিলে ওখানকার শিশ-মৃত্যুর দুই-তৃতীয়াংশ 
বন্ধ করা ষেতা . 

. আর ভারতবরষেব সমস্যা? যে 
দেশেব অর্ধেকেরও বোশ লোক আজও 
দুবেলা পেট পূবে খেতে পাব না, সে 
দেশের শহরবাসীরা সুখে আছে কি? 
চ্বাস্থ্যদপ্তর বলছেন.-না, সুখে নেই 
মোটেই। আর অ-সুখের দিক দিয়ে 
সবাইকে টেক্কা দিয়েছে শহর কলকাতা! 
এ শহরে শতকরা ৮০টি পারবার একাঁট- 


৬২২৪ 


মান ঘরে বাস করে, ৫০ জন পর্যন্ত লোক 
একটিমার পায়খানা ব্যবহার করে এবং 
এখানকার এক-তৃতীয়াংশ লোক বাস করে 
বস্তীনামক নরককুণ্ডে। এ ছাড়া এ 
শহরের প্রায় এক লক্ষ লোকের থাকবার 
নিজস্ব কোন জায়গা নেই। ওরা পাকে 
ফুটপাথে বা স্টেশনে রাত কাটায়। তাই 
সব দিক মিলিয়ে দেখলে মনে হয়, কল: 
কাতার সর্বাঞ্গে আজ অস্বাস্ধ্যের লক্ষণ! 
প্রশ্ন উঠবে, এই অস্বাস্থ্যে ধর 
কেমন? উত্তর হল, ধরণটা এত খারাপ যে 
এর সঙ্গে তুলনা করার মত বস্তু 
ভারতেই শুধু নয়, ভূমন্ডলেও দুর্লভ! . 
কিছুকাল আগে কলকাতায় 
ব্যবস্থা হযোছল। এ পরাক্ষা থেকে 
জানা যায়, শতকবা ৬০ জনেরও বোঁশ ছাত্র 
হয় কোন না কোন রোগে ভুগছে, আর 
না হয় এমন এক স্তরে আছে যেখানে 
থেকে উপয্ত জাবনাশাত আহবণ করা 
সম্ভব নয়। 
কলকাতার এই স্বাস্থ্যহীনতার কারণ 
ক? বিশেষজ্ঞদের ধারণা, কারণ অজন! 
স্বজ্পপাঁরসরে বেশি লোক থাকলে এ 
জল-হাওয়া ও খাদাদ্রব্যের উপযুক্ত ব্যবস্থা 


গুলোতেও নাক কলকাতাব তুলনায় 
অনেক কম লোক বাস করে। একর প্রাত 
লোকসংখ্যার হিসেবে কলকাতার জন- 


বসতি নাক অনেকক্ষেত্রেইে ওদের 


কয়েকগুণ । 
শুনেছি, নিউ-ইয়রেব বর্তমান লোক" 
সংখ্যা প্রায় ৮২ লক্ষ; কিন্তু ২৫০ লক্ষ 


অবধি লোক সেখানে থাকতে পারে। 
অপরদিকে ৬২ লক্ষাধিক লোক অধ্যাত 
“আমাদেব বৃহত্তর কলকাতার জনসংখ্যা ০. 
পাটির নাছ 
নয়। 

অর্থাৎ, কলকাতার ক্ষেত্রে লোক- 
সংখ্যার বহর শহরটির ক্ষমতাকে তিনগুণ 


৬ 


স্তরের । 
এদকে 'িউ-ইয়র্কলন্ডনের স্বাস্থ্য 
{নিয়েও আজ যখন সমস্যা দেখা দিয়েছে, 


'যাঁদ করতেন তো সম্মেলন অসমাপ্ত রেখে 
৬7 
না হয় ছুটতে হস্ত কলকাতারই দিকে 

আগবনগরাকে দেখে চ্-করণর বিবাদ 


. কিন্সহাসা 
লোকদের এরই মধ্যে ভাবিয়ে তুলেছে। 


সেখানে বাস করে শত-সহন্র নিরক্ষর 
মানুষ, শহরের জীবন সম্বন্ধে যাদের 
আদৌ কোন অভিজ্ঞতা নেই। সেখানকার 
ঘুবকদের অধিকাংশই বেকার। তাই 
সময় কাটাবার জন্যে অনেক সময় ওরা 
ধ্বকৃত সব ফন্দী-ফীকির খোঁজে! এই 
শীবকীতি এতদূর অবধি গাঁড়য়েছে যে, 
গিন্স্হাসা শহরাটকে এখন যৌনব্যাধি 
ও বিভন্ন প্রকার অসুখ-বিসুখের ঘাঁটি- 
প্লুপে উল্লেখ করা হয়। 

. যৌনব্যাধর প্রকোপ আবাশ্য উন্নত 
দেশের শহরগুলোতেও রয়েছে । তবে সে 
সব দেশে সমস্যার সমাধানের জন্যে 


. জাগ্রাণ চেষ্টা চলেছে। আজ বাজ দেশ 


চাইছে শহরের ওপর চাপ আলগা করতে । 
উল্লেখযোগ্য 


ফ্রান্স প্রভাত উন্নত রাছীগুলো। 
জুয়েলাও এঁগয়ে এসেছে এ ব্যাপারে! 
সে চাইছে সমদদ্রের তরে এমন একাট 
শ্রহর গড়ে “তুলতে যা" একাদকে বন্দর 
গৃহসেবে কাজ করবে এবং অপরদিকে তার 


[আতিকায় সব বাড়ির দিকে; 
{যা'র একাটিতেই পুরো একটি এলাকার 
[কল লোকের স্থান-সংকুলান হয়। কমঘন- 
দেশগুলোর প্রায় সকলেই 


সাপ্তাহিক বস্মতখ 
সোভিয়েট রাশিয়ায় কর্মক্ষেত্র ও 
মধ্যে সীমারেখা খ্বব 


সমস্যা পারমাপের চেষ্টা চলছে। কিছুদিন 
নাগাঁরকের 


নরনারীকে বাইরে থেকে দেখলে যাদে 
সকলকেই সম্পূর্ণ সুস্থ বলে মনে হষ॥ 

নাগাঁরকদের ওপর গড়ে পাঁচ ধরণের 
পরীক্ষা হল এবং সমস্ত পরণক্ষা পার- 
চালনা করলেন ইংলশ্ডের 'বাশম্ট 
চিকিৎসক ডঃ আর. জে" ডোনাল্‌ড্‌সল্‌! 
এই পরীক্ষার শেষে দেখা গেল, মোট 
৬০০০-এর মধ্যে ১০০০-জনেরও বোন 
একটি না একাঁট পরণক্ষায় পাশ করতে 
পারে নি। 

ডোনাল্‌ড্‌সন্‌-এর পরীক্ষার্থীদের 
মধ্যে ২০০০ জন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ 'ছিল। 
ওদের স্বাস্থ্য সমীক্ষা থেকে প্রমাঁণত হল 
যে, শহরে পুরুষদের মধ্যে রোগ সুপ্ত 
অবস্থায় থাকবার সম্ভাবনা নারীদের 
তুলনায় দ্বিগণ বোশ। পুরুষদের 
বেলায় প্রাত ৪ জনে ১ জনেব এবং নাবাী- 
দের বেলায় প্রত ৭ জনে ১ জনের 
চাঁকৎসার দরকার হল। এই 'চাকৎসা 
চোখের ব্যাধ ও বহ-মূত্র থেকে সুরু করে 
ক্যান্সার পর্যন্ত 'বাঁচত্র সব অসুখের 

এখন প্রশ্ন, এই 'অস্দখগদলো ক 
কাতার মত শহরে কি অবস্থায় 
আছে? ডঃ ডোনাল্‌ড্‌সন্‌ তাঁর পরীক্ষা- 
গারটিকে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীতে নয় 
এলে-না জান কাঁ দেখতে পেতেন! 





সমন্বয় । 


বিষণ গন্থাবলা 


শ্রীমন্মহাপ্রভূর প্রলাপ ও শিক্ষান্টক 


শ্রীচেতন্যদেবের শ্রীকৃফলাভের জন্য যে 
উৎকণ্ঠা, এই প্রলাপে তাহা আঁভব্যন্ত। 


কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সুলাঁলত পদ্যানু, 

বায়ে ওসি মাতা জালারিত।। 
নরোস্তম বিলাস 

বৈষফবগণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য 
ভন্তিচীরতামৃত।॥ 


দল ভসার 
প্রীচৈতন্যমঙ্জাল-রচাঁয়তা শ্রীল লোচনদাস 
বিরচিত, বৈষবগণের সংপৃজিত। 


আত্মতত্ব 

বৈফব দর্শনের সক্ষমতম অন:ুসরণ। 
মনঃশিক্ষা 

শ্রীপ্রেমানন্দ দাস ঠাকুর বিরচিত। 


" বৈফ্ব-সিদ্ধান্ত সাধন-ভজনের গড় 
মর্ম সমাহিত। 


শ্রীচমৎকার চাঁন্দুকা 
পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্কবত!' 
প্রণাঁত সংস্কৃত গ্রল্থ হইতে তাঁহায়ন 
সুষোগ্য শিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃ» 
দাসের সুলাঁলত পদ্যান্বাদ। 
পাষণ্ড-দলন 
মুর্তিমান বৈরাগ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাড়া 
বিরচিত প্রেমভীন্তর লহর-লগলা । 
| ভক্তিততৃার 
সংকণর্তন, চোঁতশ পদাবলাঁ, শ্ৰীকৃষে। 
অল্টোত্তর শতনাম, নরোত্তম দাসেত 
প্রার্থনা, প্রেমভন্তি চগ্দিকা। সবলে 
নামমার মূল্যে বিতারুত॥ 
মূল্য £ ৫.০০ 


বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড £ ১৬৬ বিপনাবহারাী গাঙ্গুল? সি, কাল্স-১৩ 
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১৯৪৭ "সালের ১৪ই আগস্ট "শেষ 


“বেকার যুবমানস নতুন নতুন পথেব কথা 
নেই, আছে কেবল টাফা ও ম্দনাফাবান্দির 
[বর্ধমান চিন্তা। 

চোরাই ‘চালান পাঁথবীর ইতিহাসে 
মতুন কোন আবিষ্কার নয়।, ' সেনা, . 
কোকেন, গাঁজা, মদ, মূল্যবান পাটসি, 
লবঙ্গ, এলাচ, দারংচান প্রভীতর চোরাই 
‘চালানের কথা- . আমাদের জানা আছে। 
'সঁমান্তের “চোরাই পথে এইসব. “জানস 
এর দেশ থেকে “দেশে চালান হয়ে- 
যাচ্ছে আসছে। | তুখএরুই দেশের. মধ্যে! 


একই ” প্রদেশের মধ্যে-এমন " ধক একই 
পু জেলার মধ্যে মানূষের”মুখের অমর নিয়ে - 
ফলাও চৌরাই 'ক্লারবারে বোধহয় বাংলা .- 


ব্যান্তকে ঈনশ্চয়ই দায়শ করা যায় না! তবে 
এ কথা বলা যেতে পারে পাশ্চমবঞ্গা সর- 


- কার সৃষ্ট কডানং ও নেভি ব্যবস্থাই এই 


চোরাকারবারের অন্ধকার প্রথ দৌঁখয়েছে। 
উদ্বত্ত এলাকা থেকে চাল যাতে অবাধে 
ঘটাত এলাকায় গিয়ে বাজার না পায় 
তার জন্য এবং শহর ও শিক এলাকা- 
সমূহে যাতে রেশানং ব্যবস্থা বজায় রাখা 
সম্ভব হয় ও সরকারী লোভ আদায়ের 
সুবিধার জন্য সরকার এই কর্ডানং প্রথা 


।- চালু করেছিলেন। প্রথম অবস্থায় জেলা 


“কর্ডানং 'তাবপর "মহকুমা কর্াীনং 'ও শেষে 


. খানা কডনং প্রথাও চালু হয়োছল' 


এখনও এই কর্ডানিং ব্যবস্থা পযরোপদার 
থানা কডীনং-কে মাঝে সাঝে কোথাও 
কোথাও শাথল করে থাকেন।. এই কর্ড- 
ধনং ব্যবস্থার উদ্দেশ্য "ছল সরকারী 


এলাকা থেকে ঘাটাতি এলাকায় এনে বিরয় 


“করতে না পারে। রেশানং প্রথা সরকার 
"সমগ্র 'পশ্চিম বাংলায় চালু করতে পারেন 
নি! . রেশানং প্রথা আবার দুই ভাগে 
শবভন্ত। শহরাণ্চল ও শিজপান্চলসমূহে 
পূর্ণ রেশনিং (Full rationing) ও 
 শহরাণ্ঠলের বাইরে আধা, 

"অণ্লসমূহে মাঁডফায়েভ রেশনিং ব্যবস্থা 
চাল: আছে। পূর্ণ রেশানং এলাকায় চাল, 
চিন, গম দেওয়া হয়। অর্ধ, রেশানং 
' এলাকায় 'চাল দেওয়া হয় না।' পর্ণ 


৭ 


। হর তাতে স্পুরো সাই” 


১ চলা শল্ত। অর্ধ বেশানং এলাকায় চাল 
দেওয়া হয়' না, ' সুতরাং চালের ঘার্টাত 
অর্থাত "রোগীর থেকে মাফ । 


২২৯৬ 


ছি যয রচিত 
চিহ্নত -করা হয়েছে বটে কিন্তু উদ্বৃন্ধ 3. 
এলাকা থেকে কিভাবে ঘার্টাত এলাকায় 
চাল এনে ঘাটাঁত ও উদ্বুন্ত এলাকায় 
ভারসাম্য রাখা যায় সে কথা সরকারাঁ 
মহলে মোটেই চিন্তা কবা হয না! দঘাটাত্ত 
এলাকার জেলা শাসকের অনুমাতিপন্ন 


. খনয়ে উদ্বৃত্ত এলাকায় যাঁদ কোন বাবসায়ঁ 


যায় তাহলে প্রথম চাল পাওয়া যাু। 
এমন কোন 'গ্যারাশ্ি' নেই, চাল আনে৷ 
সেল অর্ডার ছাড়া 'বাক্ত সম্ভব নয় 
"বলে এক মাস পষন্ত চল পড়ে থাকে 


তাতে ব্যবসায়ীর সব "ক দিয়ে ক্ষাতি _ 


হয়। সুতরাং এই ব্যবস্থা এত দীর্ঘ 
'সত্রতায় বদ্ধ ও এত বিবান্তকর যে - 
লাইসেন্স সারেন্ডার রূরাই অনেকে মুন্ত- 
যুস্ত মনে করে লাইসেন্স সারেপ্ডার কর- 


. ছেন। তা ছাড়া এক ধবণের চল আনার 


পারমিট জেলা শাসক অথবা আঁতাবিস্্ 
জেলা শাসক ইস্ন্য করে থাকেন; যে পার- 
ধমটের বলে চাল বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, 
উড়িয্যা, মোৌদনীপুব, বীরভূম থেকে আনা - 
'ষায়। চাল নিয়ে আসার সময় এই পার- 
গিট চেরুপোস্টে সই করিয়ে নিতে হয় 


তার ফলে চালটা ব্লযাকে বাক করা সম্ভব 


হয় না। কিনতু বাস্তব ক্ষেত্রে তা হয় না। 
পারমিট চেকপোস্ট সই কবে না, তার 
বদলে চেকপোস্ট মোটা টাকার বন্দোবস্ত 
করে নেয়। এইভাবে ক্মাগত একই পার- 
মটে যেখানে একবার চাল আনা সম্ভব, 
সেখানে পনের কৃঁড় বার চলে আসে এবং 
শেষ 'ট্রপে পারামিট সই করে 'দয়ে এরা 


স্থিতন এই চোরাই চালানের-একটা “বিরাট 
91 আছে৷ প্রাথীমক অবস্থায় এই 
চেনটা খুব বড় ছিল না! কিন্তু ম্যত্ত- 
ফ্রুট আমলে -সরকারের আঁদ্তদ্বেব চরম . 
'আঁনশ্চয় অবস্থা ও প্ণীলশেব সক্রিষ সহ 
0)1াস্টা ক্রমশ বড় হতে .হতে আজ 
এমন পর্য়ায়ে 'এসে পেসচেছে যে এদের 
অসাম ক্ষমতা ও রেগরোয়া ভাব সম্পকে 





খুব উ্চ্‌ ধারণা। বিভিন্ন 
জরে বাজ যারা 
ধান ওঠার সময় নগদ টাকা নিয়ে গ্রামে 
পির 






ফলে তারা সরকারকে লেভি দেওয়ার চেয়ে 
দালালের কাছে কিছু বেশি দামে ধান- 
চাল বিক্রি করাকেই শ্রেয় মনে করে। 
দালালেরা এই ধান-চাল কিনে এনে ধান 
স্থানীয় আগ্চলিক মিলে ও চাল স্থানীয় 
. আগ্তলিক . চোরাই মোকাম মহাজনকে 
বাকি করে থাকে। সেই চাল ও ধান- 
ভাঙান-চাল আবার দালালি খেয়ে ঘাটাত 
এলাকা থেকে আগত চালানদারদের কাছে 
এই দালালেরাই বন্দোবস্ত করে দিয়ে 
থাকে। এই দালালশ্রেণী এই চোরাই 
চালানের সব দিককার middleman 
ইয়ে কাজ করে। উদ্বৃত্ত এলাকায় সংগ্রহ 
ও ঘাটাত এলাকার চালানদার ধরে টপ 
গাছয়ে দেওয়া এদেরই দায়িত্ব ও 
বিভিন্ন মোকামের চোরাকারবারী ও ie 
'জন ও মিল মালিকরা এদের ওপর নিভ'র- 
ন এবং ঘাটতি এল'কার চোরাই চালান- 









আনে এবং, তাদের মুনাফাই বা কি ও কত- 
টুকু! ঘাটতি এলাকা বলতে ২৪ 
পরগনা জেলাই প্রধান। তা ছাড়া হাওড়া, 
'হুগলণ ও নদ৭য়ার কিছু অংশও আছে। 
“যেমন ২৪ পরগনার চোরাই চাল চালান 
'আনার কেন্দ্রগলি হচ্ছে যথাক্রমে বারা- 
দাত মহকুমার বারাসাত, মধ্যমগ্রাম, হাবড়া, 
= ব্যারাকপূর মহকুমার খড়দা থানার নব- 
'বারাকপঢুর, ফতুল্লাপুর, ঘোলা, বিরাটস। 
হাওড়ার সদর শহরতলশী অঞ্চল। হুগলশর 
- উত্তরগাড়া, তারকেশ্বর, আরামবাগ অঞ্চল 
_. ননদায়ার চাকদা, শাশ্তিপুর অণ্টল। উপ- 
_ রোক্ক অঞ্চলগাল থেকেই চোরাই চালান- 
উদ্বৃত্ত এলাকায় গিয়ে চাল নিয়ে 
 ঘাটীত এলাকায় ও কলকাতায় বিক্রি 
করে কিন্তু এদের মধ্যে সবচাইতে বেশি 
জাসে ২৪ পরগনার কলকাতা 
" অঞ্চলে। মধ্যমগ্রাম,। বারাসাত, 






















জিনা 
স্টল চাল বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, 
উড়িষ্যা, পশ্চিম দিনাজপুর থেকে আনে। 
মধামগ্রাম, বারাসাতি, হাবড়া, নববারাকপুর, 
ফতুলাপুর প্রভৃতি জায়গায় বিভিন্ন চোরা- 


কারবারী সামতি আছে। এই সামিতি- 
গুলির নাম কোথাও কমিটি আবার 
কোথাও সিশ্ডিকেট।_ এই সব কমিটি 


বা 'সাণ্ডকেটের একজন করে প্রধান 
থাকে, তারই থাকে সব চাইতে বেশি শেয়ার 
এবং সে হচ্ছে 'সিশ্ডিকেটের চালক ও 
নিদেশিক। এইভাবে এক-একটা সণ্ডি- 
কেট-এ ওপরে সাত হাজার (৭০০০১) 


টাকার শেয়ার হোল্ডার. আছে। এই 
সব অঞ্চলের অধিকাংশ যুবক বেকারখর 
যন্ণা থেকে মুক্তি পাবার সহজ উপায় 
হিসাবে এই সব সিশ্ডিকেটগুলির সদস্য 
হয়েছে। একটু গরীব বেকার যুবক- 
দের এই সব সিণ্ডিকেটগুলি ফ্রী শেয়ার’ 
দিয়েও সদস্য করে নিয়ে থাকে। এইভাবে 
বারাসাত,  নববারাকপ্‌র,  ফতুল্লাপর, 
ঘোলা, বিরাটা, মধ্যমগ্রাম প্রভাত অঞ্চলে 
শতকরা সত্তর থেকে আশশজন বেকার 











যুবকই এই চোরাই চালানের প্রতাক্ষ 
অংশীদার। ফলে আন্চলিক পরিবেশ 
অত্যন্ত নোংরা হতে হতে এমন এক 
অবস্থার দিকে চলেছে যে সাধারণ শান্তি, 
প্রিয় মানুষ এই সব চোরাই ,অঞ্চলসমুহে 
বসবাস করছে অত্যন্ত ভীতির মধ্যে। 
কেবল বেকার যুবকগোজ্টীই এই চো 
কারবারের  মদতদার নয়। এই চোরাই 
কারবারের সঙ্গে ভুয়ো নামে, অনা নারে 
বা অন্যের নামের মধ্যে টাকা খাটাচ্ে_ 
পলিশ কর্মচারণ, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, 
কলেজের অধ্যাপক, রাজনৈতিক দশের 
এবং সওদাগর আঁফসের কমচারা। তা 
ছাড়াও আছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন: 
বিভাগের কমার, ভ ভক্তপ্রাণ সমাজ 
প্রান্তন সরকারী কর্মচারী ও প্র 
প্রাতষ্ঠ চাকংসক। স্বনামে-বেন'গে 

নানাভাবে এই অন্যায় মুনাফার সাঃ 
জাঁড়িত। বিপদে-আপদে এরা ওপর গর 
চোরাকারবারীর বিরুদ্ধে পি ডি এট 
প্রয়োগ হলে এবং অন্যান্য ব্যাপারে 
করে থাকে ও তাদের ব্যক্তিগত প্রভা 
কাজে লাগিয়ে থাকে। এইভাবে চোরা- 
সৃষ্টি হগ্সেছে 



























































এই কয়ল।-১.ক চালের জরশীটকে কালনা থানার 


যাঁচ্ছল। 


স্ষলকাতার শহরতলী অঞ্চলে এবং ক্রমশ 
রেসি পর Ls 
|| 

{ভাবে এই চোরাই চাল পুলিশের 
চোখে ধুলো দিয়ে আসে ও কত মুনাফা 
তারা করে থাকে এবার আম সে কথা বিশদ- 
ভাবে আলোচনা করব। সাধারণত চোরাই 
চালানদারেরা এমন রাম্তা খ' দে বের 
করতে চায় যেখানে চেকপোস্ট. নেই অথবা 
থাকলেও কম চেকপোস্ট আছে। কারণ 
পুলিশের লোভকে এরাও ঘৃণা করে। 
পুলিশ অনেক ক্ষেত্রেই এই সর চোরা- 
কারবারীদের সঙ্গে দরদক্তুর করে থাকে। 
প্রীত চেকপোস্টেই প্যান্সশের সঙ্গে এদের 
বন্দোরস্ত থাকে, সৃতরাং যত কম চেক- 
পোস্ট পড়বে ততই খরচা কমবে ও মনা- 
ফার জঞ্ক বাড়বে। পুলিশের জঞ্জে এদের 
তর্থনৌতক বোঝাপড়াকে এরা অর্থাৎ 
চোরই চালানদারেরা নিজেদের “কোড 
ংগুয়েজ'-এ বলে থাকে “লাইন বরাবর” 
করা। প্রতি চেকপোস্ট যাঁদ বুঝতে পারে 
চালের লরী তাহলে দুশ’ থেকে পাঁচশ' 
এমন ক দু হাজার টাকা পর্যন্ত ঘুস খায়। 
অত্যন্ত বেকায়দায় ফেললে চার হাজার 
টাকাও খেয়ে থাকে। অবশ্য এই সব 
“লাইন বরাবর” হয়ে থাকে অন্য সিস্টেমে 
প্রীত চান্দের জরীর সন্গে একটা 
করে প্রাইভেট কার যায়। এই প্রাইভেট 
গাঁড়গ্ন্জলাতে থাকে চাল কেনার ও 
“লাইন বরাবর" করার টাকা। চাল নিয়ে 
যখন লী ফিরে আসে তখন অনেক চেক" 

চি 





পোস্টই ধরতে পারে না। কারণ অদ্ভূত 
কৌশলে চাল জরীতে রোঝাই করা হয়। 
প্রথমে চালের বস্তাগুলোকে শুইয়ে না 
গদয়ে খাড়া করে দেওয়া হয়; তার পরের 
বদ্তাগুলিকে আড়াআঁড়ভাবে সাজান 
হয়; তার পরের বদ্তাগবালকে উল্টো 
করে আড়াআঁড় করে সাজিয়ে দিয়ে তার 
ওপরে ঝামা ?দয়ে পাতলা একটা চাদরের 
ঢাকনার মত করে ঢেকে তার ওপরে নিপুণ 
হাতে সাজান হয় কয়লা। তার ওপরে 
ব্রপল ঢেকে কয়লার গাঁড় হয়ে সোজা 
যাট, সত্তর মাইল বেগে চলে  আসে। 
এই লরাী ভার্ত করার দুটো ‘কোড 
ল্যাংগুয়েজ" এরা ব্যবহার করে থাকে; 
“ফুল পাঞ্জাব লোড” অর্থাৎ পদরো 
লরী বোঝাই), “হাফ পাঞ্জাব লোড" 
অর্থাৎ অর্ধেক লরী বোঝাই । সাধারণত 
এরা টাটা মারাসাডস বেন্জ ও 
লেল্যান্ডের মত শঙ্ত ও মজবুত গাঁড় 
ব্যবহার করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই 
চোরাই চাল চালান দেওয়ার জনা অর্ডার 
দয়ে গাঁড়র বাঁড তোর করান হয়ে থাকে। 
রণ মনে করে এই চালের চোরাই 
চালানের গ্াঁড়গলোকে ছেড়ে দেয়। 
সঙ্গের প্রাইভেট কার এই সব চেকপোস্ট- 
গুলোর ওপরে নজর রেখে লরীর কখনও 
পিছনে কখনও আগে আসতে থাকে। 
যাঁদ কোন চেকপোস্টে চোঁকং ব্যবস্থা 
একট কড়া থাকে তা হলেই প্রাইভেট কার 
আগে থেকে সেখানে "লাইন বরাবর” করে 


০২৮ 





প্যালশ গত ২৬শে মে আডরু করে।ছণ।। গাড়িও ফন্দন্‌ নাল, লাগয়ে 
তঈরচিহ্ দ্বারা ও ফলসল্‌ নাম্বারপ্রেট দেখান 


হয়েছে। 


রাখে যাতে চেকপোস্টে এত নম্বর লরী 
চেক করা না হয়। এ ছাড়া লরীর ড্রাই- 


ভারদের ওপর নির্দেশ থাকে যে 


প্রাইভেট কার-এর সিগন্যাল পেলেই 
চালাবে। সেই কারণে অনেক চালের 
চোরাই চালানের লরীতে false num- 
ber plate থাকে। যেমন দৌনক বসু" 
মতীতে (২৯শে মে ১৯৬৮ বাংলা ৯৫ই 
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫) প্রকাশিত ছবিতে লরীর 
আনল number 7229 WBL অথচ 
লরশতে লাগান ছিল 1778 WBL. 
সংবাদে প্রকাশ গাঁড়টি কয়লা ঢাকা অর- 
স্থায় চালসহ মধ্যমগ্যামের' পথে চলাঁছল। 
সরকারী ইনটোঁলজেন্স রাণ্যকে অন্ৰ 
রোধ কারি তাঁরা যেন এই সব সূত্র ধরে 
সাঁদচ্ছা সহকারে অনসচ্ধান করে দেখেন 
যে এই ৫88928)-এর কোথায় শহর ও 
কোথায় শেঘ। ফতুলাপুর, মধ্যমগ্রাম, 
নিতা, নববারাকপৃরের কিছ; 
চালের চোন্াকারবারশদের কোনও কোনও 
প্রাইভেট কার ও লরী সম্পর্কে খোঁজ 
{নলে দেখা যাবে তাদের লরণী ও প্রাইভেট 
কারগুঁল অতাঁতে কোথাও না কোথাও 
থেকে চার গগয়োৌছল এবং এ সবের 


LA 


কাগজপত্র সবই মোটর ভিকলস-এর দুই সা 


নম্বর কাগজপত্র অর্থাৎ দালালদের মার” 
ফৎ বের করা আঁরাজন্যাল কাঁপগ্যালর 
নকলের মাধ্যমে ও নানাভাবে ঘন দিয়ে 
কাগজপত্র ওলট-পালট করে এই গাঁড় 
গজ চলছে। 


কোনও নতুনত্ব না থাকার এখন. আম, 
{ভজে কু'ড়ো, ছোলা প্রস্থাতর নিচে চাল 
আনার কথা চিন্তা, করা হচ্ছে। 

- মুনাফার কথা বলা বাহুলা। এদের 
{জ্রেদের, কথা. অবশ্য আলাদা, কারণ এরা 
এখন বলে থাকে লাভের অংশ অনেক কমে 
গেছে। তবুও তাদেরই কথাই এখানে 
তুলে -ধরলে দেখা যার ১৪০, ১৩৬, 
৯০৯ টাকা কুইন্টল দরে মুর্শিদাবাদ, 
ধর্ধমান ও বীরভূম থেকে এরা চাল কিনে 
থাকে আর পাইকারী ২৫০১ ২৬০৬ ২৭৫, 
টাকা রেটে বার করে। 
৭6, টাকা থেকে ১০০ টাকা লাভ থাকে। 
প্রতি কিলেগ্রামে প্রায় ১ টাকার বেশি। 
ঠিক মত সপ্তাহে চারটে লরীর কাজ হলে 
Payment সপ্তাহে হাজারে হাজার টাকা 
হয়ে থাকে। এই সব চাল কলকাত-রূ 
বাক হয় ২*৮০। ২:১৫। ৩১০০1 
৩:২৫ করে প্রত কিলোগ্রাম ॥ সুতরাং 
চিন্তা করে দেখলে দেখা যায় কিভাবে 
এই ব্যবসা মানুষকে শোষণ করে মুনাফার 
পাহাড় গড়ে তুলছে। | 


স্থানীয় প্ীলশের "সঙ্গে এই চোরা-. 


ফারুবারীদের সম্পর্কের, বিষয়টা আপাতত 
থুবই মধুর । কারণ কনস্টেবল, থানা আঁফ- 
সার থেকে শুরু করে মহকুমার বড় বড় 


- শ্দললশ আফসারদের অধিকাংশই. এই "সব 


চোরা কারবারদের কাছ থেকে কিন সেবা 


" দক্ষিণা পেয়ে থাকেন। প্রায়ই রাতের দিকে 


ঘারদাত থানার কোনও এক পুলিশ 
আঁফসারকে মধ্যমগ্রাম বাজারে পেট্রল 
ডউাটর সময় ঢুকে একটু অসুস্থ অব- 
চায় বেরোতে দেখা যেত। নিন্দুকেরা 
ঘলে, তিনি নাকি মধ্যমগ্রামের বিখ্যাত 
চাল ব্যবসায়ীর সঙ্গে বসে একটু প্রি-এক্স 


- রাম খেয়ে থাকেন। চালের চোরা কার- 
-বারীদের সো পুলিশ তখনই খারাপ 


ব্যবহার করে যখন চালের চোরাই চালান 
ঘন্ধ থাকে! তার কাবণ চালের চোরাই 
চালান না চললে, তাদের পকেটের অবস্থা 


বোধ হয় শোচনীয় হয়ে পড়ে। তা ছাড়া 


কোথাও কোন বড় রকমের হাঞ্গামা ঘটলে 
তদন্তকারী অফিসার থানা থেকে এসে 


- প্রথমেই এই সব চোরাই চালানের মদত- 
"দর অধ্যাপক, রাজনৈতিক নেতা, সমগাজ- 


- .*সেবীব কাছ ঘেরে একটা সিগারেট ও 


‘এক কপ চা খেয়ে তদম্ত করে চলে 
- যাবেন? অন্ভুত এই দেশ আব অদ্ভুত এই 
-দেশের শৃঙ্খলা রক্ষার দর্দীয়তবাহণদের 


নৈতক দাঁষদ্ববোধ। পুলিশের অঙ্গে 


- সৈই সক কাৰণেই বিজিত অন্রন্রে স্ুধারণ 
" মানুষের সম্পর্ক ক্রমশ, অত্যল্ত বিষান্ত 


হয়ে উঠ্ঠছে। চাংলর চোরাই কারবারের 
মধ্যে স্কুলের ছাত্র» মাষ্টুর থেকে শু 
হরে প্রা শতক্রা ৭০-জন ৮৫ জন যুবক 


প্রীত কুইণ্টঙে . ' 


সাপ্তাঁহক বসত 


অংশ গ্রহণ করছে বিভিন্ন; অন্তলে। ক্রমশ 
এইভাবে বষান্ত হয়ে উঠছে 'এই:.মোরাই 
আমদান" কেন্দ্রগ্যীল, আর সাধারণ: মানুষ 
ও শান্তিপ্রিয় বাপ-মাযের অবস্থা হয়ে 
উঠছে অসহনীয়? 

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এর কি কোন প্রয়ো- 
সরকার কি এইসব চোরাই 


চোরাই চালান 910-এর ওপর নজর৷ দিয়ে - 


চাঁরাঁদকের বিষান্ত- আবহাওয়া থেকে 
বাংলার মানুষকে মুক্ত দেবেন, এ আশা 
নিশ্চয়ই করতে পাঁর। একটা কথা আবার 
স্মরণ কাঁরয়ে দিতে চাই, এই চোরা কার- 
বার গুণ্ডা তোর থেকে শুরু করে অনেক 


. পাপ ব্যবসার পথে পা বাড়াচ্ছে; এক্ষাণই - 


একে ধ্বংস না করলে বিপদ আছে। সমস্ত 
২৪ পরগনা জেলায় আজ -এই চোরাই 
চালানদারদের অবাধ অবৈধ ব্যবসায়ের 
ঢালাও কারবার। চালের চোরাকারবার 
যাঁদ মন্দা হয়ে ষায় তাহলে এরা এত 
আয়ের অন্য পথ খ্ধজবে ফলে কোনও 


ভাবেই এদের 2661৮০৭6-কে আর বাগ | 


মানান যাবে কি-না সন্দেহ; যে প্যালশ 
তাদের এই অন্যায় অবৈধ উপায়কে রোধ 


করবে সেই প্দীলশের সামনে এরা চোরাই. 


চাল আনলোড -করে থাকে। 
পশ্চিমবঙ্গের সরকারী মহল ভেবে দেখুন 
সাধারণ মানুষ ও প্নীলশের সম্পর্ক 
কোথায় য়েছে? 

উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে ঘাটাত এলাকায় 
সরকার ট্রাম্সপোর্ট গাঁড়তে চাল আনা 


হোক এবং সেই চাল 'ডাস্টিউ কন্ট্রোলারের 


মাধ্যমে ও রেশন সপের মাধ্যমে ইউানট 
প্রীত হাজার গ্রাম করে দেওয়া হলে র্যাকের 


বাজাব মন্দা হতে বাধ্য। আর কলকাতায় 
চাল রেশনে কিছ বাড়ান উচিত, সেই সঙ্গে 


Industrial এলাকাগুীলতেও চালের 
পরিমাণ ইউনিট প্রাত আড়াই শ’ গ্রাম 
বাড়ালে চালের চাঁহদা, কমে আসবে। 
২৪ পরগনার ও' কলকাতার চালের চেক- 
পোস্ট ঘাঁটগুলো .শন্তু করতে হবে। 


- বিভিন্ন চেকপোস্ট-এর ওপব ইনটোলি- 
" জ্রেল্ল ব্রাপ্ের ও এনফোসমেস্ট পুলিশের 


কড়া নজরেব বন্দোবন্ত প্রয়োজন। 'বাভন্ন 
জেলার শাসকগণকে এস্‌র বিষয়ে অত্যন্ত 


. কঠোর ব্যবস্থা অবন্গদ্বন করতেই হবে, তা 


না হলে বাংল'দেশের চেঝই চাল চালানের 
ভবিষ্যং আরও উজ্জ্বল এবং সাধারণ 
মানুষের ভাগ্যে আরও অপার দুখ 
অপেক্ষা করছে। - | 


সব শেষে একটা -কথা বলার আছে; 
শা 


একথ্য ভুললে চলবে না যে সবকিছুর 


পেছনে: একটা, কারণ আছে। বাংলাদেশের 
ক্রমবর্ধমান বেকার. সমস্যা ও ভাবসাম্যহীন 
অর্থনৌতক দুর্শশাই কিন্তু এই মুন'ফা- 
বাজব অঙ্কুর -শহব কলকাতাকে ঘিরে 
গড়ে উঠেছে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত হিন্ন+ 
মূল উদ্ধাস্তুদের উপনিবেশ আব জীবকার 
পথ হিসাবে নতুন বেকার জীবনে বেছে 
নিচ্ছে এই অন্ধকার উচ্থাবাস্ত। সৃভ্বাং 
পশ্চিমবঙ্গে আগামী দিনে যে সরকারই 
আসুন সেই অরকারের প্রথম কর্তব্য হবে 
এই চালের চোরাই চালান বন্ধ করা, আর 
সঙ্গে সংগে ক্রমবর্ধমান বেবাব সমস্যার 
খরজ্লেতেকে.যে কোন রকমে বাগ ম নানো। 
পশ্চিমবঙ্গের কলত্ক এই চে রাই চালের 
চালান যাঁদ্‌ .সরুকার ক্ষমতা প্রয়োগ করে 
বন্ধ করতে চান তাহলে আর এবটা কথা 
দিন ধরে এই অবৈধ চোরাকারবারকে প্রশ্রয় 
কোন্‌ পথে? সরষের মধ্যে ভূত গকণ্ল 
সরষে ভুত ছাড়াবার কোন কাজেই যে 
লাগে না, এই সহজ কথাটুকু রাভাপাল 
শ্রীধরমকীর নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেল। 





উপাঁনষদ গ্র্থাবলশ £ 


' ১ম খণ্ড * এতবেয়, কৈবল্য, কাগুকো। 


নৃশিংহতাপনী। 

খণ্ড : শ্তোশূতর, পরমহংস, সন্যাস, 
নীলরুদ্রচুলিক, আঁকণেয়, কণ্ঠম্তি, 
জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, যটচক্র, ভৃগু, 
শিক্ষা, বৃস্ধিদ, নারদ, পবিধাজাক, 


২য় 


পৈঙ্গলা, তুবীয়াতীত, বাহুদেব, 
শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নাবাষণ (খ)। 


ওয় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশৃ, মুণ্ডক, 
সাওুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-বক্ষ, 
প্রাণাগিহোত্র, ভাবন, গকড়, 
শ্রীরামপূর্তাপনীয়,।  শীরামোত্তর- 
তাপনীয়, পঞ্চব ল, কালাগিকদ্র, 
যান্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপাল- 
পৃর্বতাঁপনীয়, গোপালোত্ররভাপনীয় 
কোধীতক্য, অমৃতবিম্!, কালিকা। 
সবসার ও অমৃতনাদ | কাপড় 
ও বোর্ডে বাঁধা | মুল্য : প্রতি 
খণ্-8:0০ টাকা ৷ 

ধদ্‌মতণ প্রাইভেট লাঁমচেন্ড 
১৬৬, বাপনবিহারণ গাঞ্গুলণ প্ট্রীটঃ 


»ক্কালকাতা--১৯ 


অগ্নিয্গের একটি অধ্যায় প্রসপো 


সাঞ্কাহক বসুমতীতে প্রকাশিত 
ম্রীঅনন্ত সিংহ লিখিত ‘আগ্নযুগের 
একটি অধ্যা শীর্ষক প্রবন্ধের শুরু 
থেকেই আম একজন নিয়ামত পাঠক। 
প্রাক্দ্বাধীনতার আঁগ্নষুগে, চট্টগ্রামের 
অস্নাগার ল্‌ষ্ঠনকে কেন্দ্র করে, লেখক 
যেভাবে প্রায় এক বিস্তৃত অধ্যায়কে শদধদ- 
মাত্র লেখনশর মাধ্যমে প্রকাশে ব্রতী হয়ে- 
হেন, তা এক কথায় অপূর্ব বললে অবিচার 
করা হবে; তাই তাঁকে শুধুমাত্র আক্ষারক 
ধন্যবাদ বা অভিনন্দন জানালে বোধ হয় 
যথেষ্ট হবে না। সেই জন্য আমি আমার 
ক্ষুদ্র হ্দষেব অকুণ্ঠ আন্তাঁরক শ্রদ্ধার্ঘ্য ও 
বৈল্লাবক আঁভনন্দন তাঁর প্রাতিভার বেদণ- 
মূলে নিবেদন করাছ। 

লেখক অনন্ত সিংহ চট্টগ্রামের সশস্ত্র 
শবপ্পবে যে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে- 
ছিলেন, তা তাঁর কাঁহন”র বিভিন্ন স্থানে 
বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে এ সশস্ত্র বিপ্লবের 


কিন্তু এ সত্বেও তাঁর এই এীতিহাসিক 
লেখনীর বিরুদ্ধে একটিমাত্র অভিযোগ 
আম উল্লেখ করতে চাই। লেখক বিভন্ন 
বিপ্লবশর এবং নিজের কার্যকলাপ ঘটনা- 
বৈচনত্যেব মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন সত্য, 
কিন্তু এই এতিহাসিক সশস্ত বিপ্লবের 
{যান প্রধান নেতা, যাঁর নেতৃত্বাধীনে 
প্রধানত উন্ত বিপ্লব সংঘটিত হয়োছল, সেই 
মহান নেতা '“মাস্টারদা'র (সূর্য সেন) 
জশবন” বা তাঁর সেই: প্রসিদ্ধ বৈপ্লাবক 
কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষ কিছ শ্রীসংহেব 
কাহিনীর মধ্যে পাই নি; যেটুকু পেযোঁছি, 
তা তাঁর সম্বন্ধে জানার পক্ষে যে যথেষ্ট 
নয়, এ সত্যটা আশা কার আমার সাঁহত 
অন্যান্য পঠকবৃন্দও স্বীকার করবেন! 
কেন জানি না লেখক তাঁর সুদীর্ঘ রচনায় 


“মাস্টারদা"কে এক রকম ইচ্ছা কবেই - 


প্রচ্ছন্ন রেখেছেন তন্তত এখন পর্যন্ত 
. যেটুকু রচনা সাপ্তাহিক বস্মমতাঁব মাধ্যমে 
প্রকাশিত হয়েছে)। 

তাই শ্রীঅনন্ত সিংহেব কাছে আমার 
একান্ত অনুরোধ, তিন যেন তাঁৰ পর- 
বতা“ বচনাংশতে 'াস্টারদা” সম্বন্ধে বিশদ 
_ পবিচষ দিয়ে আমার সাহত অগাঁণত 
পাঠকবৃন্দেশ তৃষ্ণা নিবারণ করেন! আব 
পরিশষে আমি আশা করি, আমাব এই 
ক্ষুদ্র ৬5যোগসম্বালিত পরা আপনার 
দাঞ্মাহক পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। 
শ্রীতপনকুমার গাঙ্গ)লী 

দুদ, দায় 


/ 


কেখৈকের বস্তব্য 


আমি অত্যন্ত আন্তারকতার সলো 
শ্রী তপনকুমার গাঙ্গুলী মহাশয়ের 
পত্রখানা পড়লাম। সহদয় পাঠকবর্গের 
কাছ হতে, 'চাঠি-পত্রে, টেলিফোনে ও 
সাক্ষাতে যখন উৎসাহজনক মন্তব্য শুনতে 
পাই তখন সত্যই আমার ভাল লাগে! 
কিন্তু যাঁরা আগ্রহশশল পাঠক তাঁদের মধ্যে 
যখন দোখ কেউ কেউ আমার লেখায় 
মাস্টারদাকে মহানারকের ভূমিকায় দেখতে 
পাচ্ছেন না ‘তখন আমাৰ ত 

দায়ী করে ব্যথা পাই। তবু মনে হয় 
অবচেতন মনের কোন বিরূপ ধারণাবশত 
প্রভাবাচ্বিত হয়েই কেউ কেউ ক আমার 
লেখার মধ্যে মাস্টারার আঁবসংবাদী 
নেতৃত্বের স্বীকাতি দেখতে পান নি এবং 
তাই-ই ক তাঁদের কাছ থেকে দু-একবার 


একটি সুস্পষ্ট জবাব দেওষা আমার 
বিশেষ কর্তব্য! কোন কোন বিশেষ স্থান 
হতে এইরূপ প্রশ্নের গুঞ্জন আমার কানে 
এসোছল। তাই আমার লেখর মাধ্যমে 
অনেক আগেই এর উত্তব পাঠকবর্গে'র 
কাছে পারবেশন করোছি। সেই লেখা- 
টুকু সাপ্তাহিক বসুমতী থেকে এখানে 
উদ্ধৃত করছি। ১-১২-৬৬ তাবখেব 
সাপ্তাহিক বসুমতাঁ_ 

“যদ কেউ দেখতে চান মাস্টারদা 
চলন্ত মোটরের গাঁতরোর্ধ বা মাম্টযুদ্ধে 
অংশ গ্রহণ অথবা ইউনিফর্ম পরে সৈনিক 


ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন কি-না বা 
দলের সভ্যদের অস্তশিক্ষা তান দিতেন 
কি-না অথবা স্মাগলাবদের কাছ থেকে 
গোপনে অস্ম কিনেছেন কিনা, তবে 
তাঁকেও আমার নিরাশ করতে হবে৷ 
মাস্টারদার প্রাত শ্রম্ধাবান হয়ে কাক্পাঁনক 


৩১৩০ 





লেখার মধ্যে খ:ঞজ্জে পান নি, আমার মনে 
হয়, তাঁরা অজান্তে আখার প্রাত জাবচার 


করেছেন। 
মাস্টারদার বৈশ্লাবক চারত্রের শ্রেষ্ঠ 
বোঁশন্ট্য আমরা দেখোছি যখন তান, 


দিতে পাববেন না বা তান নিজে 


প্রশ্নের উত্তরে যখন তাঁর 
অন্তবের গভীর বাণী ‘Want of 
realisation of our (391, মাত্র এই 
কট শব্দ প্রকাশ তখনই 


তাঁর বৈপ্লবিক শ্রেষ্ঠত্বের যে ভূমিকা প্রকাশ 


পেয়েছিল, তার সন্ধান যাঁদ আমার 
লেখার মধ্যে কেউ না পেয়ে থাকেন, তবে 


এই ভ্রুটির জন্য হয়ত আমার প্রকাশের' 


অন্দমতাই দায়শ। অবশ্য একথাও সত 
আমাদের সকলের ওপরে মাস্টারদার 
যেখানে শ্রেষ্ঠত্ব, যেখানে তান Natural 
Leader, সেটে বুঝতে হলে সহানুভূাঁত- 
শখল মন এবং একট; সুক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির 


প্রয়োজন। 
নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে যথেষ্ট 
সচেতন থেকেও মাস্টারদা শুধমান্ত 


প্রসারী দ্যষ্টর গর্ত, যা" আবিষ্কার 


৩2 আসীন শা < Fo নব 


লেখা থেকে সন্ধান পাওয়া কারও” পক্ষে 
'ফণ্টকর হর, তবে আমার আঁনপ্‌ণ হাতের 
অক্ষমতাই দায়া বলে আমাকে ক্ষমা করতে 
হবে। আমাদের আলোচনা যখন 
সামগ্রিক য্ুব-বিদ্রোহের রণনীীত_ 
-সীঁদিত শন্তির কারণবশত 'হউরোপাঁয়ান 
ক্লাব আক্রমণের' পাঁরবর্তে জোটর পাহাড়- 
তলার অস্তাগার দূশট দখল করা হোক্‌-_ 
খই নিয়ে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি 


চট্রগ্রামের ফ্ুর-বিদ্রোহে নেতৃত্ব-পদে 
ফাউকেই নির্বাচিত করা সম্ভব 
ছিল না যাঁদ তিনি একজন 


Natural Leader াঁনজগুণে নেতা) 
হওয়ার .বৈন্লাবক ও চাঁরারিক বৈশিষ্ট্যের 


ছিল? নির্মলদাই বা, কেন আমা- 
দের সকলের বৈপ্লাবক আন্র- 
গত্য লাভ করলেন না? 


সিদ্ধান্ত ও বিজন নিদেশ সুক্ষ দৃষ্টি 
দিয়ে দেখতে হবে ও বুঝতে হবে। 


এবার আমাদের শেষ প্ররাঁক্ষার দন 
উপাঁস্থত। তখন যুব-বিদ্রোহের বোধ হয় 
সাতাঁদন বাঁক। এমন সময় আমাদেরই 
একজন “প্রবীণ দাদা", যাঁর সঙ্গে 
আমাদের ক' বছর ধরে কোন যোগাযোগই 
হল না, রর চটুগ্রামে বেড়াতে এলেন। 
বর্তমানে সঙ্গে যোগস্ত্র না 
থাকলেও অতাঁতের যে গভার 
সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিল, তা’ আমরা কেউ 
ভুলি ?ন। চট্টগ্রামে "তাঁর, আগমনবার্তা 
শুনে আমাদের সবার মনে হল এ যেন 
বৈপ্লাবক হৃদয়ের আকর্ষণ 16000) ! 
নাহলে এমন সময়, আমাদের যুব- 
বিদ্রোহের পূর্বাহে কেন ণতান' এলেন? 


অফিসে মাস্টারদা থাকতেন। আমরা 
সেখানে গেলাম। আঁন্বকাদা সেখানেই 
উপাস্থত ছিলেন। আমাদের [তিনজনকে 


তবে “তান’ উৎসাহিত হবেন এবং 
নিশ্চয়ই সাক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করবেন। 

মাস্টারদা {কিন্তু তখনও তাঁর নিজের 
মত জানান নি । আমরা সকলেই ধরে 
নিয়োছলাম যে, মাস্টারদা এই প্রস্তাবে 
কখনই ভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন 


মধ্যে ঠিক হয়ে, গেল এবং ‘তাঁকে’ এখানে 
- ৩২৩৮ 


[বকেলবেলা ডেকে আনতে হবকে_ এও 
যেন ' একরকম "স্থির করে ফেললাম । 
আমাদের কারও মনেই হর নি যে, 
মাস্টারদার ভাতার 
পারে। তাই সব একরকম ঠিকঠাক 
নির্মলদা 'তাঁকে' নিয়ে বিকেলে আসবেন। 

এমন সমর মাস্টারদা সবাইকে চমকে 
দিয়ে ধীর শান্তকশ্ঠে আমাদের উদ্দেশ 
করে বলতে লাগলেন “আপনারা সবাই 


কাক অসমাপ্ত আছে? অবশ্য আজ যাঁদ 
‘তাঁকে পাওয়া যায়, তবে আমাদের শান্ত 
ব্াদ্ধ হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
কল্ভু আম বাল, 'তাঁব কাছে গোপন 
আয়োজনের কথা বিন্দুমার প্রকাশ না 
করে তাঁকে আমাদের মধ্যে সন্িভাবে 
পাওয়ার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা হোক্‌। 
‘তাঁকে আকৃষ্ট করবার জন্য এরূপ 
“মারাত্মক পদ্ধতির আমি ঘোর বিরোধী । 
আমার প্রস্তাব ‘তাঁকে আমাদের মধ্যে 
ডেকে আনা হোক আজই 
আমরা সবাই মলে ‘তাঁর 


তা সযত্নে গোপন রাখতে হবে। "তন, 
যাঁদ আমাদের বিভিন্ন প্রস্তাব শোনার পর 
সক্িয়ভাবে অংশ গ্রহণ করার 


আমাদের মধ্যে পাওয়ার ব্যাপারে কোন- 


রূপ. sentiment বা emotion ভোব- 
প্রবণতা) না থাকা উচিত। ঠাণ্ডা 

ধাঁরস্থরভাবে চিন্তার প্রয়ো- 
জন-কি পদ্ধীততে ‘তাঁকে' প্রক্কৃতভাবে 
পরখ ও. যাচাই করে দেখা 
সম্ভব। সেই হেতু আমাব 


; তারপর 
ধীরে ধীরে সব বলা হবে-যাঁদ মরগ-পপ্‌ 
করে সয় অংশ গ্রহণ করতে "তান" 
প্রস্তুত থাকেন।* 


ফরে জানাচ্ছি,-ষাঁদ “তাঁকে আমরা আমা- 
দের প্ল্যান এবং পূর্ণ প্রস্তুতির কথা 
জানাতাম তবে ভারতের ইতিহাসে চট্টগ্রাম 
মুব-বিদ্রোহের উল্লেখ পাওয়া যেত না। 
এ আমার একার কথা নয়_বহু তথ্যের 
বিশ্লেষণ করে আমাদের এই ধারণা 


বন্ধম্ল 

শৃঁতান’ commissioned হয়ে চট্টগ্রাম 
গগয়োঁছলেন আমাদের ভাবগাঁতক বুঝতে 
ও আমাদের' শান্ত করতে, বেন আমরা এ 
সময়ে বৈশ্নীবিক আযকৃশন না করে বাঁস। 
এইটুকু 201991007-ই “তাঁর ছিল। কিন্তু 
শতাঁন' যদ সমস্ত তথ্যের অধিকারী 


মর্মে একখানা চিঠি পাই। -সে চিঠি- 

খানাও এখানে উদ্ধৃত করলামঃ 

El d ৯ 1!১৯ !৬উ 

শৃ্রয় অনম্তবাবু 

৷ আপনাক্প লেখাটি বস্মমতী দোঃ) 

ফ্াগজে সাগ্রহে স্বভাবতই পাঁড়। গত 

দাথ্যোর (১7১২।৬৬) লেখাটির ' জন্য 
ধন্যবাদ জানালাম। মহানায়ক 


শ্াপ্তাঁহক বসমতা 


_ ভার মহানায়ক বুঝবার ক্লু পাওয়া বায়, 
* বিজ্ঞানসম্মত 


আপনার তথ্য ডদ্‌ 
দৃষ্টিভাঞ্গও তেমনি গোচরে আসে। 
নেতৃত্ব (যে কোন সংগ্রামে বা সংগঠনে) 
অল্প কথায় সূর্য সেন শুধু নয়, সার্বক 
যারাই দৌঁখয়েছেন, ইাতহাসের সেই 
মুষ্টিমেয় নায়কদের বুকতে হলে ষে 
সুক্ষমদৃম্টি থাকা দরকার তা িববৃত 
করেছেন। আবার বল, এর প্রয়োজন ছিল! 
ইতি আপনাদের 
শীভূপেন্দ্রকশোর রক্ষিত রায়। 


পাঠকবর্গ বোধ হয় আমার দৃষ্টি- 
ভত্গর সম্গে একমত হন, যে বিরাট 
অধ্যায়াট রচিত হয়েছে, সেই অধ্যায়াটতে 


এবং তা বৃটিশ 
বিপর্যস্ত করে তুলোছিল তার ববরণ ষথা- 
স্থানে ব্যক্ত করবো। 

যাঁদ কেবল মাস্টারদাকে নিয়েই কোন 
একটি বই লেখা হতো, তবে তার সাঁমা- 
বদ্ধতার জন্য এ ধরণের বিস্তারিত বিশদ 
গিববরণ তাতে প্রযুক্ত করা সম্ভব হতো না। 


এবং সাহত্যসৃষ্টির উপর খবরদার করায়. 


সাহস দেখান। চু 
এই প্রসঙ্গে, আপনার সম্পাদকীয়তে 
“আকাশবাপ?” পাকার যে নামোলেখ 
করেছেন তার কোন অস্তিত্ব বাংলাদেশে 
আছে বলে আমার জানা নেই। অনুমান, 
আপানি “বেতার , জগৎ”কে বোবাতে 
চেয়েছেন। যদিও আমার মনে হয় উত্ত 
আকাশবাপীর মুখপন্রটির নাম “আকাশ- 
বাণী” রাখাই সমশচশন, যখন ভারতীয় 
বেতার-প্রচার সংস্থা “আকাশবাণী” নামেই 
প্রাতাষ্ঠত। এ বিষয়ে আকাশবাণণ কর্তৃ- 
পক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে খুশি হব। 
সরকার 
যালা ঘোষপাড়া, তালপুকুর, বালশ 
(হাওড়া) 
পুলিশের ভূমিকা 
“সাপ্টাহক বসুমতাঁ' আমাদের মনের 
কথা, প্রাণের কথা আমাদেরই সামনে তুলে 
ধরে_ এ সত্যটা আমার মনে ক্রমেই দড় 
থেকে দুঢতর হচ্ছে। যার জবলন্ত একটা 
প্রমাণ পঁচিশে এপ্রলের সাগপ্তাহক্ষ 
বসুমতার সম্পাদকীয়। সম্পাদকীয়তে এক 
জায়গায় লেখা হয়েছে, “দশের সঙ্গে 
বলতে হচ্ছে, পুলিশের বর্তমান কালে 
মুখ্য ভূমিকা হচ্ছে যেন বিরোধী রাজ- 
নৌতিক দলগালকে 





চড়ে বসবে আশায় সকাল থেকে বসে আছে 
ক্ষিদির শেখ। ধান যখন দিতেই পাববে 
না, তখন আগে থেকেই জেলে যাওয়া 
ভাল। গামছায় বাঁধা গেঞ্জি এবং লুতির 
পোঁটিলাটা পাশেই রাখা! পবন আর 
শোভারামের সাথে মিল-আমল দুই-ই 
আছে এই 'নয়ে। গ্রামের ধান গ্রামেই 
রাখা সত্গত। শহরে গেলে, এঁ যাওয়াই 
শৈষ। তাই বলে আত্মগোপন করাটা হবে 
ঘাড়াবাঁড়। ' 


তার নেতা। 
খবর দেয়। ব্যস, কেটে পড় তখন। কাঁরৎ- 
কর্মা লোক বটে জয়কিষণ। 

। ক্ষিদির বলে ভাই আম নিরুপায়। 
ধর, গা ঢাকা দিলাম! কিন্তু ধরা তো 
একদিন পড়তেই হবে, তখন যে ধোলাই- 
খানা ঝাড়বে- আমার সাধ্য নেই এই বয়সে 
তা হজম করতে পাঁব। সুতরাং ধানের 
গাঁড়তেই আগে থেকে উঠে পড়া সব 


বাঁধ চাষী কেদার রায়। সমস্ত জমিজমা 
ভাগ-বস্টন নয়তো বিক্রিবাটা শেষ। কিস্তু 
কোটি কোটি লোকের দেশে কে কোথায় 
কি করল, না করল, সরকার দূরের কথা, 
স্বয়ং ভগবানেরও অসাধ্য অতশত 
ব্রাখা। সুতরাং নেই জাঁমতে লোভ ধরলেও 
তার কোন আঁভিযোগ নেই সরকারের 
বিরুদ্ধে । তবে খাওয়াদাওয়া বল্ধ। চিৎ 
হয়ে শুয়ে আছেন ঁতান। আজ হোক 
কাল হোক জেল তাঁর অবধারত। ধান 
ছিল এক সময় কৃষকের মান-মর্যাদার সব- 
কছু। সে ধানই আজ তার জান নিয়ে 
হাড়বে। নিক্‌ যত তাড়াআঁড় নেয় ততই 
মঙ্জাল। 

ক্ষিদর বলে জেলে নাক দাঁড় 
দেখলেই চোর-ডাকাতরা ঝুলে পড়ে_তাই 
ধরে? কেদারবাব বলেন বাইরেই যাঁদ 
এত, ভেতরে দি আছে তা কে জানে? 
টাকার জন্য জেল-পুঁলিশ আর চোর- 
ডাকাত সব সেখানে- একদল। প্রথমেই 


২৩৩ 


চোখ 'দয়ে জল ঝরতে থাকে। হায় আঠা ৷ 
ময়লা না ফেলার টাকা দিবি; বাইরেই 
খাবারও 'নতে পারাব কিন্তু দে টন্যা। 
টাকা না দিলে নেড়ে ঘেঁটে এমন করে 
ছাড়বে কার সাধ্য তা মুখে দেয়? থাক, 
আর শুনতেও ভয় করে ক্ষিদরের। তার 
চাইতে তিনশত টাকা দবে জামই বিক্রি 
করবে সে। শোভারামই বলেছে পণ্টাশ 
টাকা দরে এখন ইচ্ছা করলে ধান সে দিতে 
পারে। এরপর লাগবে একশত টাকা মণ! 
কত বিঘা জমি ছেড়ে দিয়ে ধান কিনে 
লোভ দিলে অব্যাহতি পাওষা যাবে 
দকছুতেই হিসাব কবে উঠতে পারে না 
ক্ষিদর। বাদ্ধসাস্ধ সব গেছে। 
লোকগহলোরও দোষ আছে। কাতারে 
কাতারে জন্ম নেবে। কিন্তু মরবার কথাটা 
মুখেও আনবে না কেউ। সরকারই বাকি 
করতে পাবেন তখন ? এত লোকের খাবার 
আসবে কোথা থেকে? পাটের দাঘ 
না থাকায় ধানই একমাত্র অর্থকরী ফসল) 
চাব্বশ টাকায়, ধান বেচে কাপড় চিন 


উধ কেনা বীর? তবে --স্পগযালার '- 


ঘাওয়াই ভাল। 


এ ছাড়া কোন ভাষাই নেই তার মুখে। 
. কেদার মামার মুখে আর হাসি ধরে 
“সা। ক বোকাটাই না ছিলেন, তিনি। 
জয় কিষাণ, জয় মজুর’ *অম্তরীর 'মুখে 
স্নতেই গলিত কেদারবাবধ-নগদ এগার 
ধাজার টাকা তুলে দিয়েছিলেন ডিফেন্স 
ফান্ডে ।" তারই পুরস্কার, এই সমস্ত? 
চ্রফ ধাপ্পা আর কারসাজ। মন্ত্র থেকে 
সুলিশ সবই হলো কলওয়ালার দালাল॥ 
ঈইলে কয়লা, চিনি, কেরোসিন কিছুই 
বি হি 


ধরা দেওয়ার চাইতে দেশান্তরী হওয়া 
খ্নেক ভল। কিন্তু তারপর যে কি কর্বে 


কিছুই তার জানা নেই? টাকা ক'টা হাতে 


নিয়ে ভাবতে থাকে সে। যেতে-হলে 'কল- 
প্রয়ালার শহর কলকাতাই ভাল।-.কেদ্দর 
ফামাও তাই বলেন। 8 

নামের প্রথম অংশটা ছে'টে ফেলল সে। 
স্টন্বর কলকাতার উত্তরে উত্তর শহরতলীর 
ঈন্নিকটে এসে ঠাঁই নিল িষণ। অগাণ্ত 


_ বলোক আর শত-সহম্্ মাথার ভিড়ে তার' - 
- . মত লোকের লাঁকয়ে থাকা অস্বিধার 


‘কথা নয়! এখানে ক্ষুধা যেমন উৎকট, 
ভোগবিলাসও তেমনি প্রকট। যন্তচক্ষু 
'তাডকার মত দারিদ্য হাঁ করেই আছে 
গিলে: খাবার 'জন্য। রাস্তার বাসগুল 
মানুষ দেখতেই তেড়ে আসে। পুলিশের 
হাত থেকে পরিত্রাদ পেলেও বাসের হাতে 
অব্যাহত নেই। -। --- 

একটা খাটালের খোটাররেক গর- 


এনায়েত, হোসেন। 


দাপ্তাঁহক বসুমত 
'মোষের সাথেই শুয়ে পড়ে কিষণ। আরো : 


একজন এসে জুটল সেখানে । তার নাম 
গ্রামদেশে মসজিদের 


ইমাম, .আস্রলে তার কাজ পোড়ো ভিটে 


আঁকড়ে থাকা। পেট চলে না এনায়েতের। - 


আঠার টাকার 'লোভে ভ্যায়াক্‌টাম অপা- 
বরেশুন করে এনায়েত। 
কিসের অপারেশন? প্রশ্ন করে 'কিষণ। 
বুঝলি না? থাঁসয়া হওয়া। এনায়েত 
হজ করে বলে। এজেন্ট পায় তিন চাকা ॥ 


. 'এই চীকাটাও আমি 'নয্লেছিলাম। হাস- - 


পাতান্বের লোকেরা চটে 'গেল তাতে। 
গ্রামের মধ্যে ছেড়ে দল কথাটা । আর যায় 
কোথায়, ট 

ধমপ্রাণ মুসলমানদের সালিশ বসে 
গেল। সাতখানা গ্রাম ভেঙে' পড়ল এসে। 


খোজা কখনও ইমাম হতে পারে না! সবার 
মুখে এক ক্ধা। তাতেই চাকর চলে যায়। - 


.রষণ একটা নিশ্বাস ত্যাগ করে 
এনায়েতের জন্য। লাল ব:টির একটা সাদা 


মোরগ এসে হাজির হয় সেখানে । ঠিক 
যেন যাব্রাদলের আসরে রাজপুত্রের আঁব- 


ভাব। গ্রাম্য যাত্রাগানের কথা ভাবতে 
ভাবতেই ঘুম এসে যায় তার। 
এক ধাকাতেই ছুটে গেল ঘুম। কিষণ 


' চোখ রগড়ে চেয়ে দেখে লাল পাগাঁড় 


দাঁড়য়ে আছে তার সামনে ৷ সশো ষেন.কে। 
এটা একটা ওয়াগনু-ব্রেকার বুঝতে 
পারাল ঘিনা? শাড়ির সাক্ষী মাতালের 


মতই সঞ্চার দিকে চেয়ে সেপাইজাী ' 
- ঘোষণা করেন। 'কষণের বুকের মধ্যে 
" হাতুঁড়র্‌ ঘা পড়তে শ্বরু করে। ঘনা 


আবার কি বলে, তা কে জানে? ওয়াগন 


ব্রেকার ক হুজুর ? 
কিছুই দেখাছ জান না। আনবে 
একট; বাদেই। 


পূর্দষও কলকারখানা -দেখে নন চোখে। 


“ক্ষণ চোক গলে উচ্চারণ কুরে) 


চালাক প্লাখু একটা ধমক, দিলেন 
সেপ্রাইজণ। এটা কে শুয়ে আছে? বুট 
দিয়ে ঠোক্সর দিলেন ঘুমন্ত ব্যন্তর পিঠে। 

সেই লোকটা স্যার, ব্লাড ব্যাঞ্কে রন্তু 
দিয়ে যে দশ টাকা এনে দিয়েছিল! ঘন 
বলল । 

তাই “নাক? তা আগে বলতে হয়। 
লাি খাওয়ার সঙ্গে সঙগোই ম্প্রিয়ের মত 


-লাফ দিয়ে. উঠে বাস এনায়েত! সেলাম 


হন্দর। 
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>- যেতে দে -ওকষে।-এটাকে দিয়ে চল 
জমা দেব আজ। 

- এটা একটা হুদ্দু চাষা। দেখছেন মা 
চেখ-মুখের চেহারা £.. 
-. ঠিক যেন দেবতা। 
কথাটাই কট্‌ করে বলে দিল 'ঘনা। 

তিক কথা। আমরা স্যার জাত-চাষা ( 
বারো-চোদ্দ বিঘা মাটিতে একাই পারি 
আঁম ফসল তুলতে । লোকরা অবাক হয়ে 
যায় সেসব কথা শ্নে। 

তাহলে শোন চাষার পো। এই 
চোহাম্দর মধ্যে রাত কাটাতে দশ টাকা 
জামন লাগে মাসে। মাগ্‌না থাকার নিয়ম 
নেই! নিরাপদও না। কখন কোথায় 
ফে'সে যাব চেরও গাবি নে। পাঁচ টাকা 
দিব আত্ম, বাকিটা কাজ পেয়ে কেমন? 


'গ্াামছায় বাঁধা- পেটলা 
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"আমাদের দেশ লুটপাট করে লাখ লাখ 
টাকা এমনি করেই নিয়ে যায়। এসব "যদি 
‘চলতে .থাকে আমাদের তবে ফতুর হতে 
কতাঁদন? দেশের স্বার্থেই এটা বন্ধ করা 
অত্যাবশ্যক! বেইমান বাঙাল কোনাদনই 3 
প্রথম প্রথম বুঝতে পারে না। বোধ 
তারা! শিক্ষিত বেকার যুবক আমি 


:ঘরে যাব্র অসুদ্থ পিতামাতা আছে, সেই 


'জানে বেকার থাকা কাকে বলে! সুতরাং 
আজ আমি যা করছি, একদিন সবাইকেই 


কিষণের মনের ৮ 


টি 
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তা করতে হবে। এটী না হলে আমার 


ভিড়ের মধ্য, 
থেকে চীৎকার করে ওঠে ঘিনা। জনতা 
বেড়ে হাজারের ঘরে উঠে গেল। ম্যাজিকের 
মতই কাজ হলো তাতে। সাক্ষীরা সবই 
উল্টে গেল। এমন ক আভিযোগরারণী, 
পর্যন্ত মুক্ত দাঁব করল এনায়েতের।। 
তখন তখন ছেড়ে না দলে. জনতাই তাকে 
1ছানয়ে 'নয়ে যেত। 

এনায়েতের এক আনা বুদ্ধিও রাখে 
না কষণ। সহজ কথা নাকি? মাথাটা, 
তার বন্‌ বনু করে ঘুরতে থাকে এরো- 
প্লেনের পাখার মত। কিন্তু এটা, কেমন, 
হলো? দ্রেন থেকে নেমে ট্যাক্সর অপেক্ষায়, 
ছল ভদ্রলোক । 'ছনতাইয়ের সঙ্গে সঙ্গেই 
হল্লা জুড়ে দেয়। কিন্তু এনায়েতের। 
চ্যালেঞ্জের মুখে কাঁপতে থাকে ভয়ে & 
“বহার িহারণদের, উীঁড়ষ্যা ওঁড়য়াদের 
গিন্তু বাংলা সকলের বাংলা, কেমন 
সকলের দোঁখয়ে দেব আঙ্গ” জনতা। হাত 
ভাজতে জরধ্ীন কবে স্মানে। আচার্য 
প্রফু্রচন্দ্রের শিষ্য আমি একটা 'বাঁড় 
ধাঁরয়ে টানতে থাকে এ-...নত। । 
১ কলকাতার সবই মহঞ্জ কিংবা বৃহৎ 1; 
দোকানটা যে মাল পায় দু’ ঘণ্টার বেশি, 
তাতে খোলা রাখা যায় না। আটটায় খুলে। 
দশটার মধ্যেই ঝাঁপ বন্ধ করা শেষ! কিন্তু 
সকাল থেকেই তার জন্য লাইন পড়ে, এক. 
‘ মাইল হবে সে লাইন সবাই গিয়ে পর পর 
দাঁড়ালে। চার আনা লোরেরও তাই গলা 
ভেজে না। সুতরাং শহরের নিরাপত্তার 
জন্যই বেসরকারণ ব্যবস্থার্টা রেড থাকা 
চাই। হ্াঁড়-পাঁতিল-পাইপ থেকে ডার 
কসের মধ্যে না মদ আছে? চোখ কপালে. 
তুলে ?কষণ হাঁ করে চেয়ে থাকে এ সবের 
দকে। কে জানত; সিরিঞ্জ দিয়ে ডাব 
থেকে জল টেনে নিয়ে মদ ঢাঁকয়ে চালান 
করা যায? আঁফস আদালতের সর্বত্র এ 
ভাব প্রার্থিত ব্যান্তর তৃষ্কা মেটায়? সম্পূর্ণ 
মতুন আবিষ্কার! গঞ্গার তারে নয়, 

শহরটাই 


ছাড়াছাঁড় নেই তখন। হাতের কাছে: 
' পেলেই টাকাকাঁড় 'ছানিয়ে নেবে? তন- 
চার গুণ আঁধক মূল্যও পেয়ে ঘাবেন, 
সময় মত তখন যাঁদ একটু কেবল এগিয়ে 
ধ্দতে পারেন। রাত এগারটার পর, কল- 
ফাতাটাই গয়ে পড়ে পাগলা পানর 
ফবলে। 

দরাজ গলায় দা চেপে বকতে বকতে 


জগান্তাহিক বসমতাঁ 
চলেছে এ শুনুন! পার খাব বাপের 


পয়সায়। তাও যাঁদ সরকার, দিতে না 
পারে,তিন লাখি' তার' কপালে.” এক-দুই- 


থেকে। গদ্ণে-গেথে, টাকা নিয়ে পকেটে 
রাখল তারা।' তারপর মাগ্‌না মদ.৷' হাঁড় 
থেকে পাইপ ডাব সবই তখন রোড 
টলতে টলতে দু'জন গয়ে গাঁড়তে উঠে 
পড়ে। সদ্থ লোকটা, মুহুর্তের মধ্যেই 
এমন অস্ুস্থ। হয়ে পড়ল যে একজন চলতে 
শুরু করল, সম্পূর্ণ বিপরীত 'দিকে।, 
একটা কুকুরের উপর পড়ল 'গয়ে' তারপর । 
কেউ-কেউ শব্দে আর্তনাদ করতে থাকে 
কুকুরটা। সেপাই: তার, গলা জাঁড়ুয়ে ধরেছে। 
‘সবার বেলা ভ্যাঁ ভ্যাঁ আমার, বেলা কেন্উ 
কেউ? চালাকিটি চলছে না চাঁদ। 
তোমাকেই আজ্র কেটে খাব। পকেট থেকে 
ছুরি বের করে সে। - 

শালা মদ খেয়েছে। রিক্সারউপর থেকে 
মন্তব্য করেন আরোহণী। খ্দবা থা মাগনা, 
মদ বামনেও খায়। 

1ঘনার' সাথে! ঘুরতে থাকে কিষণ।' 
কত দেখাব আয় আমার সাথে। রাস্তার 

মাঝখানে 'পচের' চ্রামটার গায় লেপটে 

ছে কও আহার 

পাই কেন) চাই না? আবৃত্তি করছে: 
সে। গাঁড়িয়ে পড়লেই মাথা ফাটবে এবার । 
বলল, ঘিনা। ঘাড়ের ওপব তুলে নিয়ে, 
ফটপাথে। শুইয়ে দিল তাকে! যাহা" খাই, 
ভুল করে থাই, যাহা চাই কেন পাই না। 
ঘিনা সংশোধনশ জুড়ে দেয়। 

কে রে প্রাণপাখী আমার? গুরু 
তুমিই সত্য 
হাজার বার সত্য। 

তোর বাবা। জবাব দিল, ঘিনা! 


। দন বয়ে যায় আটকে থাকতে পারে 
না। বেলা গাঁড়য়ে চলে. দাঁড়িয়ে: থাকতে. 
পাবে না. কিষণের' দিনগদালও এগিয়ে 
চলে, এমাঁন করেই। অল্পদিন হলেও 
এর মধ্যেই%কলকাতাব অনেকটা দেখা আর 
জানা হয়ে গেছে তার। | 

একটা বিলাত মদের. দোকান দেখিয়ে 
ঘিনা বলল সাহেব-সুবোদের কারবার 
এখানে! এটা আঁভজাত পাড়া জানিস 2 
দোকানের বয়-বেয়ারা কত পায় মাসে বল 
দেখি £_ হাজার দেড়েক" টাকা। খন্দেরও 
তেমনি। পোতপুতির সম্পর্ক নেই 
এখানে । এক-একজনের মাঁসক বিল ওঠে 


এক সত্য, দুই সত্য» 


এ 
খেতেও হবে না তোকে। 
ইডি 
পাস্তা হটিতেই পারাব নে তখন। শালা 


” এমন সব জিনিস! 


সারা রাত স্বপ্ন দেখে কিষণ। রেল 
পুলের নিচ বরাবর ঝকঝকে মোটর চেপে 
আঁবন্যস্ত কেশবাসে ছুটে চলেছে, সেরা 
সমাজ স্নন্দরীরা।- বিমানঘাটি আভমুখে। 
ক্যাডলাক, ক্রাইসলার, িঙ্কন, আর-আর 
কত কি নাম তার! 'ঘনা বলে দাম কত 
জানিস? আশী হাজার থেকে এক লাখ 
টাকা এক-একথানার দাম! 


সাঁই সাঁই শব্দে একটা মেল ট্রেন ছুটে 
বেরিয়ে গেল শহর ছেড়ে। ভয়ে চোখ 
যুজে ফেলে কিষণ। গাঁতবেগ আর দম" 
দাম শব্দে পুলের তলাটা পর্যন্ত থরহরি 
কম্পমান। মাথার ' ওপর চক্ধর দিচ্ছে 
সুপারসাঁনক জেট। বুকেটেরই কাছাকাছি 


বলতে পারা যায়। 


একদম নিচে মাটির বুকে মানুষ- 
টানা রিক্সা তখন হামাগুড়ি দিচ্ছে। গলা 
পিচের' ওপর বুকে হে'টে চলেছে ঠেলা" 
গাড়। মাঁড়র থলে নিয়ে বসেছে সৌদা- 


/ 


িনী। একটা নেভি বু রংয়ের ট্যাক্সি -._ 


রাজ্যেব জলরুদা ছিটিয়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ 
হয়ে যায়। চৌদামনী উপুব হযে পড়ে 
কাদা বাঁচায়? হল্লার গাঁড় দেখতেই পড়ি 
দক মার করে ছুটতে থাকে সে। কাঁধের 


ওপর মুড়ির থলে। 
না বলে শোন জরুরী কথা 
আছে তোর সঙ্গে । কাউকে বলবি নে 


‘এসে তার জন্য। 
মূনাফাও পাব তেমান। এ পর্যন্ত সবাই 


জানে। জানে না যেটা সেটাই আজ বলব ' 


তোকে। দেশী নয়-গরম পানি মেশাব 
শিবলাতির সঙ্গে। শীগ্গর ছাড় দোখ। 
না একটা কৌটা বের করে দল পকেট 
ধেকে। 

িষণ। দুহাত জোড় করে বলে 
আমাকে. ক্ষমা কর ভাই। আমি পারব না- 
এতে পাপ হবে। 

শালা হদ্দ; চাষাই ঠিক। নাৱ 
মেজাজ পণ্চমে চড়তে, থাকে৷৷, ‘তেলে 
যদ মাঁবল্‌ মারতে পারে-থাদ্যের নামে 


রা 


মরা গরদুমোষ-দেয়ো, কুকুর; ' মদেরা 
সঙ্গে পেচ্ছাব দেওয়াতেই, যত পাপ? 
আমাদের তেল, নেই, মাঁবলও নেই?) 
গেচ্ছাব বাঁদ আছে তাই খাওয়াব।” 

একটু দম 'নয়ে বলল মাতালেরও 
শ্ৰেণী ভাগ আছে জাঁনস? টাকা যেমন 
।সাদা আর কালো, মাতালেরও তেমনি। 
'হাসতে থাকে ঘনা। তার ঘাড়ে দৈত্য- 
।দানো ভর করছে 'ঁক নাকে জানে? 
ভরপেট মাল টানাও বীবচন্র ছু নয়। 
ভয়৷ করো িষদেবা।। 

কাদের: সর পায়ের চাপে ঘুম ভেঙে 
যায় সাতমকালে। সেই কাক-ডাকা, ভোরো। 
না, মাতাল-টাতালা নয়৷. বন্য কিংরা 
এনায়েতের দলও নয়া বাঙালী, বিহ্যারী, 
ডীঁড়য়া, তামিল থেকে, 
জনতার, দঙ্গল।। শ্রমেরহাটি। পণ্য 
এখানে রন্ত-মাংসে গড়া মানুষা॥ একাদিনের 
জন্য, মানয় কেন; কে কত চাও,? হাতে 
ডাল, নয়ত কোদাল-কা্নিক। রাজ্জাম্তী 
আর. যোগানদারই, বোঁশ৷॥ ছাদ পেটাতে 
ওস্ভাদ' মেয়েরাও আছে," হাঁড়-ছুতে 
যায় আসে৷ না কোন। কাজ নাও, পয়সা 
দাও। কিছ্যই থাকবে, না পয়সারা গায়ে 
লেখা কারো; মাথায় লম্বা, চুল, কারো. 
কেবল 'টাঁক, নেড়া মাথা: যাঁদ, চান তাও 
খআছে।। 

সাত-সকালে হাট বসে; আটটায় 
ভাঙা শেষা' কেউ, যায়’ ডকে,। রেউ. চিৎ 
পর, রেলওয়ে; ইয়ার্ড ॥ সরকারী, ওয়্যার- 
হাউস থেকে খাদ্যের গুদামে এক সময় 
কাজ পাওয়া যেত! এখনা সেখানেও 
্থায়ী লোক আগলে আছে। "ঠ্িকা বা 
ফুরনওয়ালাদের কে ধার ধারে? একটা 
রোজ কামাই গেলেই আর কথা নেই। 
হয়' রাজ্ঞাবাজার, হাওড়া কিংবা খাঁদর- 
পর। অভিমুখে চলতে থাকে তারা 
প্রিন্স আনওয়ার শা রোড্‌ হয়ে টাল- 


পেশছে যাওয়া এমন শিক নয়। 
আগে পিছু খেয়ে নেয় ওরা! 
গ্রামদেশের সেদ্ধ ভাত নয়। পিয়াজ, 
মিরচাই আর লবণ সহযোগে ইয়া বড় বড় 
- শব ছাতর ড্যালা। দেখতে দেখতেই প্রথম 





লাত্যাহর হস নতঃ 


উহ জোড্‌ করা। শেয়। তিনা শাত মগের! 
ট্রাক, এ, ক আর তার, গ্রাম্য গরুর' 
গাঁড়? ছুটতে থাকে ডিজেল চালিত 
যন্ত্রদানব! িষণকে, আর আসতে হবে 
না৷ গন্নামেই, কয়েরজ্জনকে নিয়ে 
থাকবে সে। এখানে মাল - তুলবে 
অন্যরা। যেমন লোড্‌, তেমান আন্‌- 
লোড্‌ সঙ্গে সঙ্গে! মোঁশনের মতই 
হাতে হাতে এগিয়ে চলবে কাজ। 
কাশপুর রোড্‌ কস করে' এঁগয়ে 
চলেছে ট্রাক! গকষপের আনন্দ আর ধরে 
না। এমন কাজ, পেলে, জররনভর। সে 
ঝরতে, রাজী, মা। গঞ্গার। উদ্দেশ্যে 
প্রণাম করে। গঃগামায়েক দয়াতেই কলকাতায় 
তার: প্রথম' উপাজনি' শুরু1' গঙ্গার: দিরেই 
চেয়ে থাকে সে।' হাওয়ায় উড়ছে মাথার 
চুল! নৌকোয়' তোলা. পালের মতই 
ফুলে ফুলে উঠছে। 'চিড়িয়া মোড় ছিটকে 
বোঁরয়ে গেল। গাঁটশুলো শল্ত হাতে ধরে 
থাকে কিষণ। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের 
মধ্যেই তাদের আদ্তানাটা, পাশ' কাটিয়ে 
এগিয়ে যাবে সে। এনায়েত আর 'খিনা- 


রাম চেয়ে চেষে দেখবে তাকে। সৎ ভাবে 


জীবনযাপন করতে জানে গাঁয়ের 
মানুষ িষণ। বালকসেনার অধিনায়ক, 
কেদার মামার শিষ্য সেই. {কষণ,। 

৯ সাঁ করে বন্দরের গ্দলীর। মতই 
অদৃশ্য হয়ে যায় বাসযাত্; শেড্‌। 
তার 'দকে। যেন' একট; আগেই বদ্া- 
ঘাতে মারা গেছে তারা মৃতের চাউান 
তাদের চোখে-মুখে িষণ কিছু কূল- 
কিনার পাবার আগেই যা হবার সব 
শেষ হয়ে গেলা, 
এর আঘাতেই সব চরমার. দলে-পিষে- 


মাথার পেছন থেকে . 


বি,সি, মাইতি « কোং 


ই প্লেটিং সামগ্রী-- 


থেপ্তলে' দিষে গেল শীক্ঘণকফে। বোঝাই 
ট্রাকের উপরা বসে থাকা যার না। 
বড়জ্রোর। শুয়ে, থাকা চলে। একাঁদনের 
মজুর, দকষণ অতশত জানবে কখন? 
গঙ্গার দিকে চেয়ে; গাঁয়ের কথা ভাবতে 
ভাবতেই গাটারে লেগে সব শেষ। 

মৃহূর্তের মধ্যে একটা 'বষাদের ছায়া 
গ্রাস করে নিল সারাটা অণল। পাঁজবায় 
কয়েক টুকরো হাড় তখনও ঝুলছে 
পুলের লোহা-লক্ষড়ে আটকে গিষে। খণ্ড 
খন্ড মাংস বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা বন্ত ঝবছে 
ভথনও। 

ঘনা, এসে' জাঁতি-পাঁতি কবে খুজতে 
থাকে, গিকষণকে।। সঙ্গে তাব এনায়েত। 
কোথাও নেই; তাগডা ষোযান সেই গদযর 
চাফীটা। ভোরের শেফালশর মতোই চিল 
যার মনটা ৷' রন্তবৃষ্টি হয়ে গেছে এখান 
একটু আগেই। ক্লাইসলার আব ক্যাড 
লারের চাকায়. সে রন্তু এতক্ষণে 
পোহে গেছে, গ্র্যান্ড হোটেলের পথে 
হগ মাকে হয়ে:সারা কলকাতার। শ্রমের 
হাটের কর্নিক-কোদাল-বাইশ মাটিতে 
অচল হয়ে পড়ে রইল কিছুক্ষণ । 

দার্ধনীত এনায়েতকেও কেমন যেন 
মনে হলো আজ। দুঃখের দিনের বদ্ধ 
তারা। জীবিকার সংগ্রামই ছিল পর- 
স্পরের সাশ্িধোর, একমাত্র কারণ এক 
ঝটকাতেই কুড়ে ঘরটাকে উীডযে নিযে 
গেল'। এমন. বিশ্বাসী সরল প্রাণ বন্ধু 
আর. পাবে না এনায়েত। িনা বলল 
তা ঠিক। তবে সবার কাছে ভাল হতে 
যাওয়াটাও একটা বোকামি। এমন হলে 
অকালে তুইও একাঁদন 'সুছে যাঁব। 
সততা নয়, স্বর্ণযুগ-এর নাম ভূলে 
গেলেই হলো? 


‘ 
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জ আাঞ্চরীপ্রাাদ- বায, ৬ 
[প্বাপরকাশতের পল্ন ] 


এই সময় আরো একাঁট ঘটনা ঘটল, 
যা সুভাষচন্দ্রকে ফিরিয়ে দিল তাঁর “নিজ 


পাকে, দেখোঁ, ১৯২৭ সালের 
মদ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার একটি 
প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। গাচ্ধীজী 


এমন শাসনতন্ল্ তোর, করেছে যা পর্ণ 
স্বাধীনতা "এবং ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস_যে 
কোনো বস্তু সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হতে পারে। 
পুর্ণ স্বাধধনতার সম্পূর্ণ সমর্থক হওয়া 
সত্বেও সুভাষচন্দ্র এ 'দুমূখী" শাসনতন্দে 
সই দিষেছেন কারণ সর্বদলের সম্মতি 
তাতে পাওয়া ষাবে। কিল্তু তান এবং 
জওহরলাল নেহরু দেশকে পূর্ণ স্বাধশ- 


নতার দ'বিতে জাশ্রত করবার জন্য গঠন' 


বেশনেও পুর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে 


হোল। সুভাষচন্দ্র জোড়াতালি দেওয়া 
এক্যের জন্য অনেকখানি আপোষ করে- 
ছিলেন; আর 'বিবেক-বিরোধতা করা তাঁর 
পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল।* 





রা * প্রথমে মনে হয়োছল সর্বদলীয় 
সম্মেলনের দ্বারা সর্বসম্মত প্রস্তাব 
ol করে কংগ্রেস ভালই 
কচ্তু, সুভাষচন্দু লিখেছেন 
নো ভিতরে 
এই পথ নেওয়া কংগ্রেসের পক্ষে ভুল 
হয়েছে, যেমন গোলটোবল বৈঠকে বসতে 
রাজী হওয়াও ভুল, কেন না সেখানে এমন 
রা 
® 


“যা চাইতে পারে, তারও কম। 


শনকেতনে।. সে ইতিহাসটা সত্যরঞ্জন 
বক্সণর মুখেই শোনা ভাল। 
“১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসের 


বসবার কোনই আঁধকার ছিল না। শাসন- 
তন্ম প্রণয়নের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ষে-দল 
স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ সেই দলের। 
“ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতা 
অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী দিল্লী ফর- 
মুলাকে (যাতে ভোমননিয়ান স্ট্যাটাসপল্থন 
ও পূর্ণ স্বাধীনতাপল্থসদের মধ্যে কাজ- 
চলাগোছের আপোষ হয়) মেনে নিতে 
অস্বগকার করলেন ।...ফলে দক্ষিণপম্থী ও 


বামপন্থীদের মধ্যে মতভেদ অপরিহার্য 


হয়ে উঠল। মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত 
মোতিলাল নেহরু আপোষের চেষ্টা কর- 
লেন, কিন্তু তাঁরা সবচেয়ে - বেশি যা 
ছাড়তে রাজা, তা বামপন্থীরা সবচেয়ে কম 
বামপন্থী 
নেতারা খোলাখুলি বিরোধ এড়াতে 
চাইলেও দলের সাধারণ কমরা আপোষের 
প্রশ্নে একেবারে গররাঁজ্জ। ফলে মহাত্মা 
গান্ধী কর্তৃক প্রস্তাবত মূল প্রস্তাবাট 
সম্মুখীন হল। তাঁরা বর্তমান লেখক 


(সুভাষচন্দ্র) কর্তৃক উত্থাপিত সংশোধনী -- 
প্রস্তাবাঁট 


সমর্থন করলেন। সংশোধনী 
প্রস্তাব ৯৭৩--১৩৫০ ভোটে অগ্রাহ্য 
হলেও এই ভোটকে কোনমতে স্বাধীন 


লেন বেন এই প্রচাৰ এহাত হয় 
তাহলে মহাত্মা কংগ্রেস থেকে অবসব 
নেবেন।” (ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগলঃ 
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দলে পড়ে প্রাতশ্রুতি ভঙ্গ করে পূর্ণ 
স্বাধীনতার প্রস্তাব উদ্যাপন করেন। 
সত্যবাব বললেন, ব্যাপারটা হয়েছিল কি, 
ই্ডিপেনডেল্দ লশগের 


পর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নে নিরপেক্ষ থাকার 
সিদ্ধান্ত করলেন। নিজের দলের লোকদের 


এই ব্যাপার দেখে সুভাষচন্দ্র নৈরাশ্যে 


' কংগ্রেস গ্যান্ডেলের এক 


. কাছে আসেন আর বলেন_কাল আচ্ছা 


করে ফরোয়ার্ডে লিখবেন। আমি বললুম, 
অসম্ভব, মাঝরাত হয়ে গেছে; কখন 
অফিসে যাব, লিখব, আর কখন তা ছাপা 
হবে! সুভাষবাবু নাছোড়। - সত্যবাবু, 
আপনাকে যেতেই হবে, কলমে ষত জোর 
আছে সব দিয়ে লিখতে হবে। আড়াইটের 
সময় ভোট গণনা শেষ হতে দেখা গেল, 
আমরা হেরোছ। 
এবং ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের ভোট ১৩৫০1 
সুভাষবাবুর তাগিদে তখাঁন ভাঁড় ঠেলে 
বেরিয়ে পড়লুম। তিনটে নাগাদ বৃটিশ 
ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটের আফসে পেশছলুম 


কম্পোজিটরকে ডেকে তৌঁর প্রথম এডিটো- - 
“রিয়াল ভেঙে ফেলতে বললুম। 


এক 
স্লিপ করে লিখব আর সঙ্গে সশো তা 
কম্পোজ - হকে-এই ঠিক হোল। রাত 


আমাদের ভোট ১৯৭৩, 


জওহরলাল, - 
শ্রীনিবাস আক্নেগার গান্ধীজাঁর চাপে পড়ে 


চারটের সময় লেখা আর কম্পোজ দুই . 


শেষ হোল 
“তার পরদিন তারও পরদিন যে 


পপ 


লব সম্পাদকীয় বেরুল, তাতে -গান্ধীজশর 
আঁত কঠিন সমালোচনা ছিল. মোতিলাল, 
নেহরুর ভাষণের প্রশংসা ছিল, অংশ- 
ধবশেষের সমালোচনাও ছিল। সে সব 
সম্পাদকণয় চাণ্চল্যের সৃষ্ট করল সর্ব- 
দিকে” সং 
চাগ্চল্য, বলে চাষ্টল্য। ঘরে বাইরে 
আলোড়ন! ঘরের মধ্যে ফরোয়ার্ড 
সম্পাদক সত্যরঞ্জন বক্সীর কোর্ট মার্শাল, 
বাইরে তরুণ-বিরোধণ প্রবীণ বা অকাল 
প্রবণ নানা দলের নির্মম সমালোচনা । 





* ১৯২৯, ২ জানুয়ারী তারিখে 
ফরোয়ার্ডে প্রধান সম্পাদকীয়ের শিরো- 
নামা Muddled’. তার কিছু অংশ 

“Tt will be a grievous 
blunder on the part of the 
older leaders of Congress if 
they run away with the idea 
that the numerical voting 
strength in favour of 
Gandhiji's resolution is any 
index of its popularity.. 

Who runs must take note 
of the determined and arti- 
culate rebellion against autho- 
rity ; he who runs must take 
note of the rebellion against 
popery, political or otherwise. 
No one is content to-day to 
take things as accepted, or 
trim one’s convictions to. the 
conveniences of fancies of men 
however reputed....It is no 
doubt true that persons and 
personalities do count, and the 
older order does-not change in 
& day. A course of action that 
has to secure the approval 
of the ballot .-box by marshall. 
ing on its sides all sorts of 
distinguished names of the 
country—revered Pandits and 


Maulanas, and above all, the ' 


mysterious spell of Sabarmati, 
does not seem to show intrinsic 
strength. It is a losing cause, 
and principles do not take 
Jong to defeat personalities. 
There is nothing so dissi- 
pating and so demoralising ‘as 
the confusion of thought and 
ideas... .A. programme of 


ঙ্াপ্তাহক বসত 


সামাতর সঁভাপাতর্পে এমন একটি বস্তৃতা 
ধদয়েছেন তার জবালা আঁস্ঘর করে 
দয়েছে বিরোধী পক্ষকে। এই” ‘খোকা 
ভগবান’ খোকা হলেও ভগবান, সুতরাং 
এশ্বারক শাল অধীশ্বর, এবং ভগবান 
হলেও খোকা, সৃতরাং মড়ব জোর 
দার্ণ। যুব সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রের সেই 
চাণ্চল্য-সৃষ্টিকারী বন্তুতাটির এতিহাসিক 


মূল্য আছে। অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা 
ষাক। 
ক 
অভ্যর্থনা সাঁমভির সভাপাতি 


ুধন্ত সমতষচন্দ্র বস্যুর আভভাষণ 


1 যুব সমস্যা এবং যুব আন্দোলনের 


স্বকৃপ সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা! 
তারপরে_] 
বন্ধুগণ, আজ কেবল জামেনন, 


রাশিয়া বা চীনের ফুবক নহে- মধ্যযুগীয় 
পারস্য এবং ক্ষুদ্র আফগানস্থানের যুব- 
সম্প্রদায়ের মধ্যেই চাণ্চল্য জাগে নাই, এই 
ভাবরাজ্যে সঞ্ণরণশীল দেশেও জাগরণ 
আঁসয়াছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস 
কার, ইহা বাহ্য চাঞ্চল্য নহে, ইহা অন্ত- 
ব্লাত্মাব জাগরণ। - ভারতের যৌবন আর 
প্রবীণ পরুকেশ নেতাদের স্কন্ধে সব ভার 
নিক্ষেপ কাঁরয়া যোড়হস্তে মূক মেষ- 





“mnuddling on” does not en- 
courage or  inspire....It was 
hoped that the mental weak- 
nesses or the intellectual 
hypocrisies involved in im- 
possible compromises would be 
got over..The older leaders 
have again sought refuge in 


* reservations and subterfuges. 


Sj. Subhas Ch. Bose’s amend- 
ment made the issue both 
clear and straight. .That is the 
beginning of the struggle. The 
next few months will show 
whether  subterfuges and 
mental reservations win, or a 
bold idea boldly conceived 
grips the heart, the intellect 
and the imagination of the 
country.” ” 

এ ধরণের কঠিন সমালোচনা অল্পই 
হয়েছে এবং ভারতবর্ষের তৎকালীন দেবতা 
মহাত্মা গান্ধীর ভন্তদের কাছে এ ভাষা 
আসুক ভাষা ছাড়া কিছু নয়। 
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পাইভেছি। আম যত ক্ষুদ্র“ যত তুচ্ছ 
হই না কেন, নির্ভয়ে ও অসঙ্কোচে সে 
কথা আম বালব । আমি এই দুই পৃথক 


ার্শনক “ভিতর কথা আমি বাঁলতোঁছনা। 
দাশশনক বিশ্লেষণের ক্ষেত্র ইহা নহে। 
আম আজম বস্তুবাদীরুপে, এ দুই ভাব- 
ধারার দার্শীনক তত্ব ঘর কাঁরব না, 
আম কর্মক্ষেত্রে উহার ২লাফল 'বচার 
কাঁরব। 

সবরমতণ্র ভাবধারা- তাহার প্রচার- 
মুখে এই ধারণা জনম্মাইবার চেষ্টা 
করিতেছে যে, আধুনিকতা হন্দ, কল- 
কারখানায় পর্যাপ্ত দুব্জাত স্যাম্ট অন্যায়, 
অভাব বদ্ধ করা অনুচিত, 'ীবনযারায় 
প্রয়োজন ও প্রাচুর্য বার্ধত ঝরা উচিত 
নহে। সর্বপ্রযত্রে গোরুব গাড়ীব যুগে 


ফারিয়া যাওয়াই শ্রেয় এবং দৈহিক উনাত 
অথবা সামারক শিক্ষাকে অগ্রাহ? কাবয়া 


“প্রখনো একটি ফুল ফোটে নি উদ্যানে। একা একা 
বিচিন্তর বিষাদ 
একাঁদিন স্বর পাবো বলে করোছি 'ববাদ 
নিজের আত্মার সঙ্গো। এ আঁধারে বড় বেশ দেখ্র 
যায় না যাদও-__আঁম অনুভব কাঁর কাছাকাছি 


(তাই আসা অন্ধকারে ধার পায়ে। 
আমি 


নিঃসঙ্গ উদ্যানে 


যে ফুল ফোটে নি আজো আমি তাঁর অপেক্তায আছি। 
' সমস্ত ফলের সত্তা শুন্য হলে নিঃসল্গা উদ্যানে 
কাতার ভাষা ফোটে_যা ফোটে নন শত্রু তার গানে 


ঝোড়ে। পাধি ফিন্রে আসে 


" এ এক সূর্য স্নান পৃথিবীর তাপদস্ধতায় 
এ এক স্াপ্ত ভাঙা সকালের আলোকিত সীমা, 
তোমার নামের ঘ্রাণে ঘুম ভেঙে উঠি 
পাভেলের মতো সবুজ নবীন” 


প্রথব চট্টোপাধ্যায় 


' শতবর্ষ কেটে যায় সবিতা পৃথিবীর 
দীর্ঘজীবী মানুষের সূর্য আভিলাষে; 


এ এক ব্যাকুল, জন্মাদন। লা 
দুহাতে যন্ত্রণা নিয়ে টায়ে চলা পথে দ€পায়ে মাঁড়য়ে যাই বিলাসী বাগান 
দমাছলে বন্দরে প্রজালত ক্রোধে ছুটে যাই পৃথিবীতে পননর্বার ডেকে যায় বান 


হেমন্তের রন্তু খেতের আলে, পরাজয়ে 


কখনও বা ঝোড়ো পাঁখটার মতো ৃঁ 
চূড়ান্ত বিজয় বিশ্বাসে, সবল রোদ্রের িচে। 
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টানা 5৮ 
বাস্তব ক্ষেত্রে, ইহাই প্রাতষ্ঠা কাঁরতে 
সিন 
চহত্তর কিছু নাই। যোগের অর্থই 
প্রাপায়াম এবং ধ্যান। কর্ম মন্দ নহে, 
শকন্তু এই বিশেষ যোগসাধনাই উৎকৃষ্টতর। 
এই 


ধারা আনিয়া দিতেছে, আম তাহার 


মহান ভারত গাঁড়তে- যাই, তাহা হইলে 





পান৷ এই মহাকার্ষে ইতিমধ্যেই আমাদের 


.কাঁতপয় শ্রেষ্ঠ মনীষী ও কমা আত্ম, 
নিয়োগ করিয়াছেন। আমাদিগকে $ৰ 
হাতে বোদিক যুগে 'ফারয়া বাও' এই 
চীৎকারের কণ্ঠরোধ কাঁরতে হইজে অন্য 


(4 





শ্রেদলতা যখন বিপ্লবী সংগঠনের 
ফগ-সূচীতে সক্কিয় অংশগ্রহণ করেছে__ 
সেই সময়ে মাস্টারদার সঙ্গে আমাদেরও 
সংযোগ স্থাপন হয়েছে । যুববিদ্রোহের 
ধ্বিতখয় পর্যায়ের প্রস্তুতি পুরোদমে 
আরম্ভ হফেছে। বন্দুকের দশ মণ বারুদ 
তৈরির দায়িত্ব অর্ধেন্দু গুহকে দেওয়া 
ছৃষেছে। আধদ্দিব বিল্লিবী নিষ্ঠা সম্বন্ধে 
আমাদের উচ্চ ধারণা ছিল! কাল দে 
তার সর্বশক্কি নিয়ে অধেন্দর সংগে যোগ 
ধর । কালীক ফাকা, বাবা মা ও স্তর 
স্উসবে” লেগে গেলেন। রাতাঁদন খেটে 
ভাবা দোরা, গন্ধক ও কয়লা যোগাড় 
করেছেন--এ সব গংড়ো কবেছেন__আবার 
সেইগুলিকে খুব গোপন প্থানে গুদামজাত 
করোছেন। কুলশাছেব কয়লা প্রয়োজন! 
কালার বাডাঁতে কুলগাছ কেটে পোড়ানো 
থারে-কধলা গুড়ো করে ছে'কে টনে 
বোঝাই করার সমস্ত কাজই- একটি কার- 
খানার নিয়মে চলেছে। 
কথাটি নেই-বাতাঁদন সে নিষ্ঠার সঙ্গে 
খেটে চলেছে । গান পাউডাব ঠতাবি 
করতে হবে- ল্যান্ড মাইন তৈবি কবতে 
ছবে--সারা শহরে বিস্ফোরণের ‘বিভীষিকা 
নূম্টি করতে হবে! তাই প্রেমলতাব বিরাম 
নেই-াবশ্রাম -নেই-নির্ধারিত সময়ের 
মধ্যেই সব কাজ সম্পন্ন করতে হবে। 

আমার এই বাস্তব কাহিনীব নাযিকা 
প্রেমলতা। তাই তার জীবনের বৈশিষ্ট 
গুল বোঝাবার প্রয়োজনে এইটুকু 
লিখাঁছি। অনান্য সাংগঠাঁনক কার্য 
কলাপের বহু বিবরণ আমাব লেখাষ পাওয়া 
যাবে। সেইগুলিব পুনরাবৃত্তিতে এই 
প্রবন্ধের কলেবর ব্দ্ধি করতে চাই না) 

দশ মণ গান পাউডারের প্রোগ্রাম প্রাষ 
শেষ হয়ে এসেছে; এমন সময় কালশুর 


প্রেমলতার মুখে - 


1 পৃবপ্রকাশিতের পর] ১ 


গ্রাকার বাড়ঈতে 'দনের বেলায় পুলিশ 
কালীর কাকা, নিশীথ দে 


অধেন্দি; গ্রেপ্তার হল। কিন্তু পুলিশের 
সব চেষ্টা ব্যর্থ কবে কাজী দে ও ভাবী 
ধলঘাট ঘদ্ধেব শহপঁদ অপূর্ব সেন পালাতে 
সক্ষম হয। 

এই ঘটনাব পর কালী দে সম্পর্ণহ 
ভাবে আত্মগোপন কবে। বেশ কিছুদিন 
প্রেমলতাব সঙ্গে ' কালীব স্বাভাবিক 
যোগাযোগ ছিন্ন হল। পুলিশ কালা 
দের খোঁজে প্রেমলতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে 
তাদের বাড যাষ--ও প্রেমলতাক শ্রোপ্তাব 
কবে বোধ হয় থানাতেও নষে গিয়োছল। 
সাধাবণ ঘাবেব গ্রাম্য মেযে প্রেমলতা_ সে 
তো রাজনীতি করে না! সামান্য লেখা- 
পড়া জানে, বোঝে কম সে কেমন করে 
িপ্রবী দলের সভ্যা হবে? পুলিশের 
তজনি-গর্জন কোন কাজেই এলো না! 
প্রেমলতা পালিশের প্রশ্নের উজার বলল-_ 
“তান বাবসাল জনা বব যাবেন বলে- 
দছিলেন--এ চ্কাডা তাঁর সম্পন্ধ আমি 
তো আব জি্- বলতে পারবা না” শত 
দনম্টাতেও পলিশ তাব মখ থেকে আব 
কিন: বেব করতে পাবলো না। প্রেম- 
লতান্ক সন্দেহ কবা পুলিশে পক্ষে 
একট কঠিন কটে। তাব চোখে মুখে 
স্বাভাবিক সবলতার চিঙ্গ। এত শান্ত, 
নম, সবল একটি গ্রামা মেয়ে পুলিশের 
বাঁর দাপটের সামনে দাঁড়যে কি মিথ্যা 
বলার সাহস করতে পারে? পুলিশ 


৩২৪৯ 


প্রেমলতাকে “বুদ্ধিমানের” মতই নিষ্কৃতি 
{দল !- 
বেশ কিছুদিন গেল। কালাঁও 


এলো। এই ঘাঁটিতে কালী ও প্রেমলতার 


আবার যোগাযোগ হলো। 

ইতিমধ্যে দলের তবফ থেকে শান্তি 
চক্রবতর্ণ প্রেমলতার সঙ্গে যোগাযোগ 
রেখেছে । তারক ও কালশব 'ফবে আসাব পয় 
কল্পনা দত্ত এই ঘাঁটিতে বহুবার এসেছে! 
কল্পনার সঙ্গ প্রেমলতাব পাঁঝচঘ হলো। 


কল্পনা ও প্রেমলতা পুরুষ বেশে দলের 
অন্যান্য সভ্যদেব সঙ্গে সাহেবদের পাহাড়- 
তলগ ক্লাব আরুমণে অংশ গ্রহণ করবে। 
আযাকশনের দিন এগিয়ে এলো কিন্তু: 
সবাব অজান্তে বাধা এলো। কল্পনা দত্ত 
পক্ষ বেশে দলেব বন্ধুদের সশ্যে | 
কাঁঠালীর ঘাঁটিতে ফিরে যাচ্ছিল। 
ডবলমূরিং-এর কাছাকাছ মুসলমান | 
এলাকা দিযে যাওযার সময ক্পনাকে। 


পুরুষবেশে এক সংঙ্গে তিনজন মেয়েকে 
সাহেব ক্লাব আক্রমণ করতে পাঠাবার 
প্যানটি বোধহয় ঘুটিহশীন নয়-_অস্বাভা-' 
{বক গাঁতাঁবাধর কারণ থাকলে শুবুতেই 
হয়ত প্ল্যানাট নষ্ট হবে। 


মাস্টারদা ও সন জর 


এই পাঁবাস্থাততে * মাস্টাবদা প্রেম- 


1দয়েছে। প্রেমলতা বিপ্লবীদের ছেড়ে চলে 
যাচ্ছে--আর কখনও রবে ক না জানে 
না-যাঁদ কখনও রে আসেও বা তবু 
সবার সঙ্গে তার আবার দেখা হবে কিনা 


তাকে থাকতে হবে একা- একেবারে একা! 
শাম্ত তাকে পেপছে দিয়েই ফিরে যাবে। 


বিপদ মীথায় নিয়ে দিন কাটাতে পারে তবে 
আমি কেন পারবো না-অক্ষম মনে করে 
তাঁরা কেবল আমকেই কেন সারয়ে 
দেবেন 2 'না-না-আম বাড়ী ফিরে যাব 
মা একবার যখন বাড়ী থেকে এসেছি-- 
তন আর বাড়ী ফিরবো না। বাড়ীতে 
আমার কে আছেঃ দি আছে? 'কোন 
হবো? একবার বাড়া ছেড়ে এসোঁছ 
আবাব বাড়শ ফিবে গেলে আমার লাঞ্ছনার 
সীমা থাকবে না! 


বললেন--“তুই সব বুঝিয়ে বল- সময় ও 
সুযোগ মত আমরা নিশ্চয়ই ওকে আবার 
ডেকে পাাবো।” 

প্রাতকৃুল পারাম্থীতর সব দিক 
দেখিয়ে কাল প্রেমলতাকে নানাভাবে 
বোঝালো। কোন মেয়ে সেই আশ্রয়ে 
থাকলে সকলের নিরাপত্তা বিপন্ন করে তবে 
শত লাঞ্ছনার ভয় থাকা সত্বেও সে কি 
কখনও সেই আস্তানায় থাকতে চাইতে 
পারে? তার পরের 'দিন_র্লান্রর অন্ধকারে 
সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে স্বামীর সলদো 
সে বাড়ী ফিরে এলো । শকল্তু ক জান 
কেন ভার মন যেন চির বিচ্ছেদের 
আশবঞ্কায় হ্‌ হু করে কেদে উঠলো। 
সে বুঝতে পারাছলো_একবার সুযোগ 
হারালে সেই সুযোগ আব ফিরে পাওয়া 
ঘায় না। 

কালগ বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ালো । 


বাডশীর কারোর সঙ্গে সে দেখা করবে না 


এক্ষুণ আবার চুপি চাঁপ ফিরে যাবে। 


গবদাষের গোপন স্বাক্ষী ! 
কালণ বলল-ক্প্রীত এবার আঁস-- 
আবার দেখা হবে।” প্রেমলতা ভেঙে 


করে_ রুদ্ধকণ্ঠে অশ্রুসন্ত নয়নে বলল 
“জ্গান আমার সঙ্গে আর তোমাদের দেখা 
হবে না। তোমরা যে পথে যাবে আমিও 
সেই পথেই যাত্রা কবোছ- ফেরার পথ 
আমার নেই। একজগতে দেখা না হলেও 
তোমাদের দেখা পাওয়ার জন্য আমি পর- 
লোকে অপেক্ষা করে থাকবো ।” প্রেমল্তা 
আর বলতে পারলো না। গতশর বেদনার্ড 


৩২৪২ 


চলল-যতদূর দৃষ্ট ষায়'প্রেমলতা কালণীর 


অপস্য়মাণ মর্তর দিকে তাঁকয়ে রইল। ( 


অবস্ধা খুবই খারাপ। যতই 
অনটন হোক না কেন--দুঃখ কম্টেও মানুষে: 
দিন কাটাতে পারে--কিন্তু লাগ্ছনা-গঞ্জনা 


কাছে আম একটি ভিক্ষা চাই_বল তুমি 
আমাকে ভিক্ষা দেবে।” “কেন তুমি 
আমাকে পাপের ভাগী করছ? তাম 
আদেশ কর আমি সব করতে প্রস্তৃত।” 
"তবে তুমি আমাকে কথা দাও-আমার 
কথা রাখবে 1” প্রেমলপতা কথা দিল 
কালা যা চ'ইবে সে তাই করবে। “যত 
কষ্ট হোক না কেন সব তোমায় সহ্য 
করতে হবে--” তুমি কোনাঁদন আত্মহত্যা 
কোরো না, এই আমার প্রার্থনা ।” প্রেম- 


Ef 


ভা কালীকে কথা দিল--সে আত্মহত্যা 
করবে না। 

কালী দে তখন হাঁবিলাস দ্বীপে 
আত্মগোপন করে “আছে! কিন্তু প্ীলশকে 
খব বেশিদিন ফাঁকি দেওয়া গেল না-_ 
একাঁদন সেও ধরা পড়ল। চট্টগ্রাম জেলে 
ও কল্পনা দত্তকে রাখা হয়েছে। তাদের 
'বরুন্ধে মামলা চলছে। কালণ দেকে জেলে 
ইন্যঘ বাখা হলো যেন এদের সঙ্গে তার 
ইগাপন সাক্ষাতের কোন সুযোগ না থাকে। 
খথারশীতি কালণ দের 'ববুদ্ধেও বিচারের 
প্রহসন শুরু হলো! মামলার সময় 


লতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সাহসই 
॥ জেলে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের ব্যবস্থা 
আছে। তবে পুলিশের মাধ্যমে 


. censored বা হওয়া পযন্তি কোন পক্ষই 
কোন চিঠি পাওয়ার অধিকার নয়। তাই 
ফাল প্রেমলতাকে সাধাবণ খোলা চিঠি 
“লেখার লোভ সংবরণ করেছে। 

জেল হাজতে আমাদের দলেব সাথ 
সধেন্দু দাসও কালশর সঙ্গে ছিল। সে 
 তারকেশ্বরের সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়। তার 
বিরুদ্ধেও মামলা চলাছল। ুধেন্দু 
. কালীর কাছে প্রেমলতার সব কথা শদুনছে। 
কালী যে 'চঠি গলখছ্ছে না দেখা করছে 
না তাতে প্রেমলতার মানাঁসক অবস্থা কি 
দাঁড়াচ্ছে তা অনুমান কবা বদ্ধ সুধেন্দুর 
পক্ষে শল্ত ছিল না। এই পরিস্থিতিতে 
সদধেন্দু নামে জেল কতৃপিক্ষেব 
মারফৎ প্রেমলতাকে চিঠি লিখতো-_কালখর 
কোন কথাই সে শুনলো না। প্রেমলতা 
কালীকে যথারীতি উত্তর দিতো । 

মাস্টারদা ও তারকেশবরের ফাঁসীর 
হুকুম হয়েছে ।-- কর্পনার যাবঙ্জশীবন ও 
কালীর দশ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের 
আদেশ হলো। প্রেমলতার সব আশা- 
ভরসা নির্মল হয়ে গেল। কত পাঁর- 
কম্পনা_-ভবিষ্তের কত আশা বিপ্রবশ 
সাথীদের পাশে দাঁড়য়ে ইংরেজেব বিবুদ্ধে 
যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দান! একি 
হলো। একটার পর একটা বাতি তার 
চোখের সামনে নিভে যেতে লাগলো! 
অন্ধকার! চারদিকে ঘিবে ঘোব অন্ধকার 
যেন নেমে এলো! মাস্টাবদা__তাবকেশ্বব 
, কেউ থাকবে না। কালশ তাব স্বামশ 
সেও দণঁপান্তরে চলে ষাবে। এই ব্যর্থ 
জীবন নিষে অজানা পথের সন্ধানে তাকে 
বসে থাকতে হবে একা একা! তার ওপর 
আঘ্বীয়-পরিজনের অবিরাম পখড়ন ও 
লাঞ্ছনার সুতীক্ষ] দংশন ! যাদের জন্য 
বুক বেধে সে সহ মাপ াপাহাতত 


লাপ্তাহক বসমতশী 


ছিল তারাও চিরকালের জন্যই তাকে ছেড়ে 
গেল! প্রেমলতার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে 


তুমি যে কথার বাঁধনে বন্দী লরে রেখেছ 
আজ তা থেকে মুক্ত দাও! তোমরা 
সবাই স্বাধীনভাবে চলেছ-_আমাকে কেন 
বন্দী করে রেখে যাবে? তোমার কাছে 
প্রার্থনা-আমার দিকটা বিবেচনা করে তুমি 
তোমার আদেশ প্রত্যাহার করবে ও 


আমাকে মুক্তি দেবে 1” 
কতখানি ব্যথা, কতখানি মানাঁসক 
অশান্ত, কত নিদারুণ পরিতাপ নিয়ে 


প্রেমলতা চিঠিখানা লিখছে তা হূদয়জ্গম 
করা কালশর পক্ষে কষ্টসাধ্য নয়। কালণর 
মনে উভয সমস্যা-কি করবে? তার এই 


তোমার কোন আশাই পূর্ণ হলো না। 
নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে। 


শুনলো। কালার চা পাওযাব পর 
থেকেই সে মনাস্থিব করে ফেলেছে আত্ম- 
হত্যা করেই সমস্ত জালা-যন্ত্রণাল হাত 
থেকে রেহাই পাবে। কালাঁ আদ্দামানে' 
চলে যাবে সুদশর্ঘ দশ বছবের জন্য 1 
কারাপ্রাচথরের অন্তরালে থাকলেও এখনও 
তো সে চট্টগ্রামেই আছে! অত দূব 
-ঘ্বীপান্তবে চলে যাওয়ার পরে যদ 
প্রেমলআ আত্মহত্যা করে তবে হয়ত সেই 
সংবাদ কালশ জানতেই পাববে না! তাই 
প্রেমলতার মন অধীর অস্থির হয়ে 
উঠেছে! গ্রাতাঁট মূহূর্ত তার কাছে 
অসহ্য। নানা কালী দ্বীপান্তবে 
পাঁড় দেওষার আগেই তাকে আত্মহত্যা 
ফরতে হবে। তবু-তবু তাক স্ল্মণী 
জেনে যাবে প্রেমলতা আর নেই প্রেম্সতা 
এই জগৎ থেকে চির বিদায় নিয়েছে! 
বহাঁদন আগে থেকেই প্রেঘলভা তাঁর 


শুতে গেল। আজ সে ঘুমবে_-চিরকালের 
জন্য ঘূমিষে পড়বে। বিছানায় গেল 
তারপর সব শেষ প্রেমলতা চিবকালের 
মত ঘুমিয়ে পড়ল! একটি ছোট্র চি 


_ সে কালীব উদ্দেশ্যে লিখে যাষ-“অপবাধ, 


ক্ষমা কোর। তোমাদের মত উপযুক্ত হয়ে 
আম জন্মাই নি। 
তবে তোমার জন্য অপেক্ষা করবো। 
গবদাষ | ..৮ 
প্রেমলতা আজ নেই। তাব চলে 
যাবার দিনে তাব জন্য কেউ চোখেব জল 
ফেলেছে ক না জান না। যে ব্যথা 'নষে 
প্রেমষলতা এ সংসার থেকে বদাষ নিল-_ 
সৈই করণ ইতিহাস দেশবাসণ কতখাপি 
বুঝবে ? ইতিহাসবিদ্গণ ভবিষ্যতে 
স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখতে শিষে 
ভাববেন_কিভাবে বিপ্রবেব কাণ্টিপাথরে 
প্রেমলতার মূল্যায়ন হবেঃ ইতিহাসে 
প্রেমলতাব সঠিক স্থান কোথাষ? 
[হমশঃ] 
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1 ছয় & 


বছরখানেক পাঞ্জাবের চাঁফ জাস্টস” 
গর সেরে দিল্লীতে পৌঁছতে না 
পেশছতেই পড়ে গেলাম আর এক কাঁমাটর 
আবর্তে । তখন দেশের নূতন সংাঁবধানের 
উৎসাহ ও প্রেবণা পেশছেছিল দেশের 
সর্বঘ। সবাকছু পুরনো জঞ্জাল সাফ 
করবার জন্যে সবাই উঠে পড়ে লেগেছিল। 
রব উঠল যে দেশের সর্বত্র সব হাইকোর্টে 
বিস্তর মামলা জমে আছে এবং সে সব 
পুরনো মামলার দ্বারত নিষ্পত্তি না হওষার 
দরুণ জনসাধাবণের আদালতের উপর 
আস্থা একেবারে চলে যাচ্ছে কেন না 
মামলার মশমাংসার দৌবর মানেই হোলো 
পক্ষদের সুবিচার থেকে বাণ্যত করা। 
‘ভাবত সবকার তখন 'একাঁটি কাঁযাঁট গঠন 
করলেন যাকে লোকে সংক্ষেপে বলত 


“High Court Arrears Com-- 


mittee.” এই কার্মীটির সভ্য হলেন 
মাদ্রাজের ভূতপূর্ব নামকবা এটরনঁ 
'জেনাবেল এবং তৎকালীন এমশীপ স্যাব 
মাহনাদী কৃষ্ণস্বামী আষার, এলাহাবাদ 
হাইকোর্টে ভূতপূর্ব জঙ্ম এস, কে, দার 
এবং শাঁম। এই কঁমিটিরও আঁমই 
হলম -মারম্যান। শ্রীমাতলাল শশতিলবাদ 
'বোদ্বাইষের নামকরা গ্যাডভোকেট তখন 
ভারতের সদ্যানয্যস্ত এটনরণ জেনারেল। 
তিনি ভাবত সরকাবের তবফ থেকে 
ফাঁমাটকে সাহায্য কবতে আসতেন 
সব হাইকোর্ট থেকে বকেযা মামলার 
- সংখ্যার তালিকা আনান হোলো।॥ দেখা গেল 
যে বকেঘা মামলার সংখ্যাধক্যে এলাহাবাদ 
হাইকোর্টেব দোসর নেই। যতদূর 
মনে আছে সেই হাইকোর্টে তখনই প্রায় 
৩৫। ৪০ হাজার আপীল খাড়া আছে 
বহু দিন ধরে। সব চেয়ে পুরাতনগৃলির 
বয়স হবে প্রায় ৬ বছর--অর্থণং ৬ বছর 
“ ধরে সে সব আপীল ঝুলে আছে, কেন না 





শ্মনাননীর জন্যে তোর আপনের লিস্ট 
মকেবারে ঠাসা! কাজ এগুচ্ছে না, কেন 


পৃবপ্রকাঁশিতের পর] 


'না কোর্টের অনেক জজ নানা কাজে ব্যস্ত। 
সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হোলো এই 
যে এলাহাবাদ হাইকোর্টে নতুন সংবিধানের 
২২৬ ধাবামতে যে সব Writ petition 
দাঁখল হযেছে কিন্ত ফয়সালা হয় ন 
তার সংখাও নাক প্রায় তিন হাজারের 
কাছাকাছি" Writ petition-aর 
উদ্দেশ্যই হোলো তাড়াতাড়ি 'বিবাদ- 
দবরোধ 'মাটয়ে নেওযা॥ শকল্তু দপিটিনন- 
গুলি যাঁদ জমে থাকে তবে ২২৬ ধারার 
উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হযে যায়! শোনা গেল 
যে এলাহাবাদ হাইকোর্টে একাট Writ 
petition দখল করে যাঁদ 'একটি 
সামায়ক নিষেধাজ্ঞা (injunction) 
পাওষা যায় তবেই দরখাস্তকারী তিন 
বছরের জন্যে নীশ্চন্ত। এতে ফল হোলো 


আপাতত এসদ্ধ হয়ে গেল এবং তার 
"মতলব স্বভাবতই হোলো যত দিন 
দরখাস্তটা জিইয়ে রাখা যায় তার ব্যবস্থা 
করা। 
ক্লে! 

এলাহাবাদ হাইকোর্টের পরে বকেয়া 
আপ’লের সংখ্যাধক্যে দ্বিতীয় স্থান 
পেল দেখলাম কলকাতা হাইকোর্ট। যাকে 
বলে Regular First Appeal এবং 
Second Appeal তাব Ready list 
“একেবারে বোঝাই। সব চেয়ে ভাবনার 
কথা হোলো যে Commercial suit- 
গুলি যা হাইকোর্টের নিয়মানুসাবে ছয় 
মাসের মধ্যে নিচ্পাত্ত হওয়া উঁচত তাও 
নাক বিস্তর ঝুলে ছিল একাধিক বছবের 
উপরে! অন্যান্য হাইকোর্টের একই 
রকম দুর্দশা কউ বা উনিশ কেউ বা 
গবশ। 

এতগনীল হাইকোর্টের এত বছরের 
বকেয়া কাজ অজ্পাঁদনে শেষ করতে গেলে 


৩২৪৪ 


দুই ক্ষেত্রেই দরখাস্তগণল থাকে , 


যতগাঁল জজ যুগ করতে হয় তা 
ব্যয়ভার 'বাভন্ন প্রদেশের সরকার পক্ষে 
বহন করা সম্ভব নয়। একটা পথ হোলো 
যে আগে বেশ কাদনের নোটিশ দিয়ে 


করবার ব্যবস্থা করবেন। একাজ করতেও 
গোড়াব দিকে বেশ ক'জন আতারন্ত জজ 


নতুন লোক না নিয়ে এ আতারিন্ত জজেদের 
মধ্যে থেকেই পাকা জজ করতে হবে। এই 
ব্যবস্থা যে খুব বোশ কাষক্রণ হবে 
বকেয়া কাজ শেষ কবতে তা বলা বায় না! 
তবে নান্যঃ পন্থা অয়নায়। 

কিন্তু সবচেষে চিন্তার কারণ হোলো বে 
ভাঁবষ্যতে আর ষাতে এমন 'বিরন্ট বকেয়া 
না জমে যায় তার ক ব্যবস্থা করা যায়? 
সব প্রথমেই মনে হোলো যে দেওয়ান 
কার্যাবাধতে যেসব আপখলের বন্দোবস্ত 
করা হয়েছে সেগুলিকে বেশ কিছন্টা 
ছেটে ফেলতে হবে। যখন দুই পক্ষের 
মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ ঘটে তখন তা মেট্রারার 
জন্যে ব্যবস্থা করা সবকারের অবশ্য 
কর্তব্য। কিন্তু একবার এক পক্ষ হেরে 
গেলে সে পক্ষ সেই রায়ের বিরুদ্ধে এক 
আপশল কোর্ট থেকে অন্য আপনল কোর্টে 
ছুটে যাবেন এমন কোন স্বাভাবিক আঁধ- 
কার তাঁর নেই৷ অর্থাৎ আপগলের অধিকার 
পক্ষদেব কারও স্বাভাবক আঁধকার নয়। 
আগাীলের আঁধরার আইনের সৃ্‌চ্টি- 


‘ 


মার! সুতরাং সেই আহনগত আঁধ- 
কারকে খর্ব করে আপশল একেবারে তুলে 


ইউ দলেও কারো কিছু বলবার থাকে না! 


ধকদ্তু যে জজ প্রথম মামলাটার শুনানী 
করে রায় দেন তাঁর ভুল-দ্রান্তি তো হতেও 
= পারে। সুতরাং যে পক্ষ হেরে গেল তাকে 
অন্তত একবার আপীল করতে দেওয়া 
সমশচীন হবে। কল্তু সে আপীল কোন 
কোর্টে যাবে? হাইকোর্টে না অন্য কোন 
কোর্টে? আলোচনার পর ঠিক হোলো 
যে বেশ কিছুটা ভারী মামলার আপণল 
অর্থাৎ যে আপাীঁলের মূল্য টাকার 
গুণাততে বেশ বড় রকম অঙ্কের হবে সে 
আপধীল হাইকোর্টে না গিয়ে 'ডাস্টুক্ট 
জের কাছে হলে হাইকোর্টের কাজ অনেক 
কমে যাবে এবং সে মুল্যেরও বোঁশ দামের 
আপাীলগুলি খাল হাইকোর্টে গেলে আর 
বকেয়া হবার সম্ভাবনা থাকবে না। এই. 
দুই শ্রেণশর আপশীলের মূল্যাষন কত টাকা 
ধরা হয়োছিল তা এখন সঠিক মনে নেই 
এবং কাগজপন্রও হাতের কাছে নেই। এইটুকু 
মনে আছে যে আমাদের রিপোর্টে সুপারিশ 
করা হয়েছিল যে সম্ভব হলে দুটি 
ধডস্টি জজেব এজলাসে যেন এই আপসল 
শুনানীর ব্যবস্থা হয়। দু'জন জজ "এক- 
সঙ্গে বসলে সে এজলাসের রায় গুরৃত্ব- 
পূর্ণ বলে মনে হবে এরং ভুল-দ্রাল্তির 
সম্ভাবনাও কম থাকবে। এই সব আপসলে 


জজেরা - সাঁটাফকেট . দিয়ে সৃপাঁরশ 
ফরেন। এটা আশা করা যাবে যে, ভিস্ট্রর 
জজেরা সহজে এ সার্টীফকেট দেবেন না। 
মোটামুটি এই ধরণের নানা ব্যবস্থা 
সুপারিশ করে আমরা সীরপোর্ট দাখিল 
করোছলাম। ধিল্তু আমাদের সেই রিপোর্ট 
মোতাবেক কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হয়েছিল ক না তা জান না। বোধ হয়, হয় 
ধন, কেন না শুনোঁছ যে, সব হাইকোর্টেরই 
ঘকেয়া কাজ এখনো বেড়েই চলেছে। 


1 সাত 


ভারতশয় সংাঁবধান প্রবার্তত হবার 


জব্দের বোধ হয় একট: কম ছিল তা-ও 


রণ 


পাঙাহক বস।মত৯ 


তন, সাড়ে তিন হাজার টাকার কম নয়। 

এই সব প্রাদোশক হাইকোর্ট অথবা 
চীফ কোর্ট ছাড়া ভারতবর্ষের দেশশয় 
রাজাদের এলাকায় অনেক বিচারালয় ছিল। 
নতুন সংবিধান বলবৎ হবার আগে ভারত- 
বর্ষে ছোট বড় 'মাঁলষে বহৃসংগ্যুক 
দেশশয় রাজত্ব ছিল। বড় রাজ্যগ্ীলব তো 
বটেই, প্রা প্রত্যেক ছোটখাট রাজ্যগুজিরও 
একটি করে “হাইকোর্ট” থাকত। দেশশয় 


তাবপর এলো আমাদের নতুন সংবধান। 
এতে মাইনে কাঁময়ে চীফ জাস্টসদের 
মাইনে হোলো চার হাজার টাকা ও অন্যান্য 
জজেদের সাড়ে “তন হাজাব ধার্য হোলো । 
তারপর দেশশ রাজারা একে একে ভারত- 
বর্ষে যোগ দিতে লাগলেন। ভারত সরকার 


করণ করা হোলো ‘“Matsya Union.” 
এই নবগঠিত রাজ্যেব হাইকোর্টেব জজে- 
দের বেতন হোলো বোধ হয় পনের শ’া 
চোট ছোট প্রাজ্য ষেগাঁজ এই Matsya 
Union-এর সামিল হোলো তাদের জজেরা 
যাঁরা এককালে পাঁচ শ' টাকাবও কম 
মাইনে পেতেন এক 'হাড়িকে তাঁদের মাইনে 
গিয়ে দাঁড়াল পনের শ’-য়ে। তারপর যখন 
States Reorganisation Com- 
mittee-র সুপাঁরশক্রমে “রাজস্থান” 
গাঁঠত হোলো তখন সেই নবগাঁঠত রার্জ- 
স্থানের হাইকোর্টে Matsya Union-aর 
হাইকোর্টের জজেরা বনা ওজরে জজ 
হলেন! ফলে হোলো এই যেসব জজেবা 
বছর খানেক ক দহ বছর আগে বেতন 
পেতেন পাঁচ শ'র নিচে তাঁদের মাইনে 
প্রথমে পনের 'শ’ এবং অচিরেই হয়ে গেল 
সাড়ে তিন হাজার নতুন সংাবধানের বলে! 
তখন কথা উঠল যে এই সব জজেরা 
প্রত্যেকেই কি নতুন সধাঁবধানে গঠিত রাজ্য 
হাইকোর্টের সাড়ে তিন হাজার টাকা 
বেতনের জজের পৃদের যোগ্য? সাব্যস্ত 
হোলো যে ভারতের তৎকালাঁন প্রধান 
বিচারপাঁত সব হাইকোর্ট পরিদর্শন করে 
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এই সব জজেদের কোর্টের কাজ দেখে এবং 
এদের সম্বন্ধে ওয়াকবহাল মহলে 
সন্তর্পণে অনুসন্ধান করে ভারত সরকারকে 
উপদেশ দেবেন ককাকে কাকে জজ রাখ্য 
হবে এবং কাকে বা বাতিল করতে হবে 
. আম তখন ছিলাম ভারতবর্ষের প্রধান 
“বচারপাঁত। সুতরাং এই অপ্রীতিকর 
কাজের ভারটা পড়ল আমারই উপরে। 
সারা ভারতবর্ষ ঘুবে হাইকোর্ট পারদশন 
করে এলাম। গুজরাট থেকে আসাম ও 
কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারকা পর্যন্ত স্ব 
ক'টা রাজ্যের সব কণ্টা হাইকোটেই 
গিয়েছিলাম। প্রত্যেক হাইকোর্টের প্রত্যেক 
বেণ্েে খাঁনকক্ষণ বসে জজেদেব কার্য” 
প্রণালী লক্ষ্য করলাম এবং জজেদের কৃতিত্ব 
সম্বন্ধে তাঁদের সতার্থ এবং কোর্টের গ্যাড* 
ভোকেটরা ক মত পোষণ করেন তা খুব 
সন্তর্পণে জেনে নিলাম। মনে আছে যখন' 
হায়দ্রাবাদের হাইকোর্ট দেখতে গেলাম 
তখন নিজ্বাম বাহাদরই সে রাজ্যের রাজ- 
প্রমুখ । তখনই ঠিক হয়ে 1গয়োছল যে তাঁর 
জায়গাষ স্যার চণ্ড্‌লাল তিবেদী অন্ধ 
প্রদেশের রাজ্যপাল হয়ে আসবেন। ভদ্র 
তার খাতিরে নিজাম বাহাদুরের সঙ্গে 
দেখা করতে গেলাম বিখ্যাত King 
7:০৮1তে। তান বেশ হূদ্যতার সত্গেই 
আমাকে গাঁড়বারান্দায় দাঁড়য়ে অভ্যর্থনা 
জানয়ে বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। 
নিজাম বাহাদুর এবং তাঁব বিপুল সম্পাত্তর 
অনেক গল্পই শুনেছিলাম এর আগে। 
রন্তমাংসে এইবার তাঁব সঙ্গে প্রথম আমার 
সাক্ষাৎ দেখা হোলো। সাধারণ একটা 
গলাবন্ধ হাঁটুর নিচে পর্যন্ত ঝোলা কোট 
ও পাষজ্জামা পূরণে। একেবারে সদ্য ধোপা- 
বাঁড় থেকে এসেছে বলেও বোধ হোলো 
না। পায়ে নিতাল্তই সাধারণ চাঁট বহু- 
দিন ধরে পরা হয়েছে বলে মনে হোলো! 
এককথাষ আঁত অমায়ক মধ্যাবন্ত 
গৃহস্থেরই মত চালচলন! শিষ্টাচার সেরে 
হাইকোর্টের জজেদের সম্বন্ধে তাঁর মতা- 
মত জিজ্ঞাসা করলাম। জানতাম যে অম্প- 
দিনের মধোই তান বাজপ্রমুখ আর 
থাকবেন না। তাই তাঁকে এসব কথা 
জিজ্ঞাসা করতেও ক রকম যেন একট? 
বাধ বাধ ঠেকাঁছল। 


“T am no longer iaterested in 
the High Court.” তাঁর গলার 
আওষাজটা একটু যেন আর্দ বলে মনে 
হোলো। আলোচনাটা আর এগুলো না। 


“ সমস্ত ভূভারত ঘুরে দিল ফিরে 
এসে আমার রিপোর্ট লিখতে শুরু কর- 
লাম। মনে বড়ই অস্বস্তি বোধ কর- 
ছিলাম। আমার একটি কথায় একজনের 
জজীয়তশ চলে যেতে পারে এ চিন্তা 
আমাকে খুবই পগড়া দিয়েছিল। তা ছাড়া 


কোর্টে বসে আধ ঘণ্টা একজন জজের - 


টৈকা-ফোরা ব্যাপারমাত। ভুল-দ্রান্তর 
প্রচুর অবসর রয়েছে এই প্রথাব অনু- 
সরণে। একে তো-তাঁরা ভারতের প্রধান 
বিচারপতির পাশে বসে কাজ করতে গিয়ে 


সহ্ঘম্ধেই “presumption of fitness” 
নিয়েই আমার, বন্ধব্য লিপিবদ্ধ করতে 
লাগলাম! অনেক জজেদের বেলাতেই 


*ঠিক up to the mark মা হলেও শেষ 


পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন” বা 
"মোটামুটি মন্দ নয়” বলে সে সব জজেদের 
ধহাল করবার সুপারিশই করেছিলাম। 
কৈবলমার তনাঁট জঙ্গের সম্বন্ধে বিরুপ 
মত ব্যক্ত করোছিলাম। এই মত ব্যস্ত করে- 
ছিলাম নিন্দে তাঁদের কাজ যা কোর্টে বসে 
.চাক্ষা করলাম এবং তাঁদের সম্বন্ধে অনু- 


সক্যান করে যে খবর পেলাম তাব উপুর : 


নির্ভর করে। এ কথা জোর করেই বলতে 
পারি যে তাঁদের সম্বন্ধে এ রায় দিতে 
মনে খুবই হ্বিধা বোধ. কবেছিলম, কেন 
মা কেরলি মনে হচ্ছিল আমারও তো.-ভ্রম 
হতে পারে। কিন্তু আমার উপায় ছিল 


' দা। কর্তব্য যতই অপ্রগীতকর হোক না ' 


কৈন তা করতেই হবে. নিজেব জ্ঞানবুগ্ধি 


মতে | তিনজ্রনেরই চাকরী গেল! দু'জন - 


রা্টীপতি ও প্রধানমন্মর কাছে, আবেদন 
জানিয়েও কোন ফল পান. নি। ততপয়াট 
অনা একটি উচ্চপদে - বহাল হয়োছলেন। 
পরে জেনেছিলাম-যে এ*র বিরুদ্ধে যেসব 
সংবাদ তথাকথিত সন্দ্রাত লোকেরা 
আমাকে দিয়েছিলেন তাঁরা অন্য সম্প্রদায়ের 
লোক বলে এ'র উপর নারাজ ছিলেন। 
আমার মনের *লানিব অনেকটা উপশম 
হোলো তিনি অন্য একটি ভাল চাকবু 
পেয়েছেন জেনে। বেশ কিছুদিন পরে 
যখন তাঁব দেশে আর একবাব শিয়েছিলাম 
ভখন আমি তাঁকে খাজে বের করে তাঁর 
বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম । 
চার উপরে যে কোন আঁবচার করা হয়ে 
গেছে সে কথা মুখে তিনিও বলেন নি 
শরবং আমিও তুলি নি। কিন্ত তাঁর বাড়ি 


গুণাবল) প্রয়োজন বলে ধার্য ছিল তা 
মোটের উপর প্রায় একই রকম ছিল। 
অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ডিগ্রী 
এবং কোন ব্যবহারজশীবীর চেম্বারে কিছু- 


রা 


ব্যবহারজশবশদের অন্য হাইকোর্টে কোন 
বিশেষ মামলা করতে যেতে হলে যে হাই- 
‘কোর্টে যেতে চান প্রথমে সে হাইকোর্টের 
কাছে-দরখস্ত-করে মঞ্জুরী নিতে হোতো। 
হাইকোর্টগৃলিও এমন সম্কশর্ণমনা ছিল 
যে সহজে তারা অন্য হাইকোর্টের ব্যবহার- 
জীবীদের তাদের কোর্টে আসবার অনুমাত 
পারতপক্ষে-্দিত না।.এতে করে একাঁট 
সর্বভারতীয় বাবহারজাঁবণ সৃম্প্রদায় গড়ে 
উঠতে-পারছিল না। আবার ওদিকে দেশীয় 
রাজাদের ' প্রত্যেকের হাইকোর্টে ভাত 
সে সব 'নিয়মানুসাবে সে-সব হাইকোর্টে 
ভার্ত হবাব :জন্যে- ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলী 
প্রয়োজন হোচ্তো। এব ফলে হয়েছিল 
এই যে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যগুলির হাই- 
কোর্টে নাম লেখান ব্যবহারজশীবশদের 
গুণপনার মান একেবারেই এক ছিল না। 


যার নাম হলো %/]] India Bar 
Committee”, " ' ভারতের প্রধান 
বিচারপতি আমি হলাম সেই কমিটির 


‘হলেন অবিভন্ত পাঞ্জাব হাইকোর্টের 


প্রশ্নোত্তরও এসোঁছল। তাত্রপর' কিছু 
কিছু নামকরা লোক কাঁমটির কাছে 
-' সাক্ষাও দিয়ে গেল্নে। বেশ মনে আছে 
কলকাতা বার গ্র্াসোঁসয়েশনের তরফ 
থেকে শ্রীঅতুল গপ্ত মশায় এসেছিলেন 
সাক্ষী দিতে। তাঁর প্রধান বন্তব্য ছিল যে 


855%910) অর্থাৎ এটনর্ঁ ও কেপসূজীর 


নিয়োগ প্রথা আছে সেটা বটিশ র'জসছ্বের 


খমিখেয়াল মাত এবং স্বাধীন ভাবতে এই 
রকম বাবস্থা অচল। কমিটির সদসাদের 
প্রশ্নোত্তরে অতুল গুপ্ত মশায় স্বশকার 
করতে বাধ্য হয়োছলেন যে এই dual 
system-এ কোটের কাজ ঢের বেশি 


মতে এই পরও] 9৮309৮৫ খুবই প্রক়ো- 
জনীয় বলে বলা হয়েছিল। সকল 
সদস্যদের মত হোলো যে বম্বে ও কল- 
কাতার আদম বিভাগে - এই ' dual 
556০0 চালু রাখাই বাঞ্ছনপয়। - 


সমাধানে খুব সুবিধে হষেছিল ভারতে 
স্যাপ্রম কোর্টে প্রতিষ্ঠা হওয়ায় । ভারতের 


সুপ্রিম কোর্ট যখন ফেডারেল কোর্টের স্থান 


দখল কবল তখন ফেডারেল কোর্টের সকল 
এজেণ্ট ও এ্যাডভোকেটরা স্মাপ্রম কোর্টেব 
এজেণ্ট ও হয়ে পড়লেন 
এই সব সুপ্রিম কোর্টের এ্যাডভোকেটদের 
জন্যে একটি বিশেষ 5011 তব করা 


করে ওঁ “7011” নাম লিখিয়ে :সৃপ্রিম 
কোটের ঞ্যাডভোকেট হতে প্রারবেন। 
নানা প্রদেশের হাইকোর্টের ব্যবহারজাীবশ 


যাঁদেব াঁদর্ট গুণাবলণ ছিল তাঁদেব মধো 


অনেকে স্বীপ্রম কোর্টের এ্যাজভোকেট 
£1.0117-এ নাম লিখিয়ে 'স্টাপ্রম কোটের 
এডভোকেট হলেন। প্রত্যেক হাই- 
কোটেব গ্যাডভোকেটদের যেমন তাঁদের 
ধিনজ নিজ হাইকোর্টের Bar Council 
এর তত্বাবধ নে থাকতে হয সুপ্রিগ কোর্টের 
নাম লেখান গ্যাউভোকেটদের জন্যে একটি 
Bupreme Court Bar Council 
করলে কেমন হয়? এই: সব নানা প্রশ্নের 
কি জবাব কাঁমিটি দিয়েছিলেন তা অমারু 
এখন স্মরণ নেই! তবে এটুকু মনে 
আছে যে স্নীপ্রম কোর্টের এ্যাডভোকেটদের 
49,011,-টকে বুনিয়াদ ধরে একটি “AI 
India Bar” এর পাঁরকজ্পনারু বিষয় 
উল্লেখ করা হয়েছিল কাঁমাটিয় রিপোর্টো। 
সেই সঙ্গে একটি All India Bar 
Council-aর প্রাতষ্ঠার সৃপারশ করা 
হয়েছিল। এই কমিটির অনেকগজি 
সুপারশই কার্য'কর.কবা হয়েছিল। যাঁরা 
এ বিষয়ে আরো খবর জানতে উৎসক 
তাঁরা সেই কমিটির রিপোর্ট এবং তারপর 
যে সব আইন প্রণয়ন করা হয়োছল তা 
গড়ে দেখতে পারেন। 


 লক্গ থা 


জজীয়তণ থেকে অবসর নেবার পবও 
আমাকে দুটি কাঁমশনেব কাজ কবতে 
হয়েছে। এব মধ্যে প্রথমটির, নাম হোলো 
“পাঞ্জাব কাঁমশন”। উনিশ শ' একা 
সালের একাত্রাশ অক্টোবর তারিখে ভারত 
সরকার এ কামিশনাটি গঠন করেন। এ 
কাঁমশনের হোলো তিনজন সদস্য,. যথা 
স্যার সি পি রামস্বামী আয়ার, এম সি 
চাগলা ও আম । এর মধ্যে আমি হলাম সে 
ফাঁমশনেব চেষারম্যান। কি পরিস্থিতিতে. 
সে কমিশন গঠিত হয়েছিল তার ইতহাস- 
টুকু খুবই সংক্ষেপে এইখানে বলে রাখি। 

পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়ের একটি 
শাখাকে আকালা দল বলা হয়। ইংরেজ 
রাজত্বের আমল থেকেই আকাল? দল 
“পাঞ্জাবী সুবা” দাবি করে আসছেন। 
উাঁনশ শ' ছেচাল্লশ সালে যখন কৃটিশ 
গভর্নমেন্ট একটি Cabinet mission 
দেশে পঠান তখন এই আকাল দল 
দশখদেব মুখপাত্র বলে মাস্টার তারা লিং 
দাঁব জানালেন যে যাঁদ দেশ হিন্দু ও 
মুসলমানের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ই তবে 
1শখদের একাঁট স্বাধীন শিখ রাজ্য আলাদা 
কবে দিতে হবে। সে সময়ে পাঞ্জাবের 


এমন কোন এলাকা ছিল না'যেখানে শিখরা 
সংখ্যাগাবিষ্ঠ বলে দার করতে পারতেন : 


এই কাবণে না বৃটিশ সরকার না মৃসাঁলম 
লগ আকালণদেব এই স্বতন্ম শিখ রাজ্য 
গঠনের প্রস্তাব সমর্থন করতে পারলেন না। 
এতে করে আকালা 'শখদের মধ্যে একটু 
বার্থতাব মনোভাব সৃষ্টি হয়ৌছল। তার 
উপরে উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালে যখন 
ভারতবর্ষ 'দ্বিখান্ডত হয়ে বহু হিন্দ: ও 
শিখ পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে পূর্ব পাঞ্জাবে 
চলে এলেন তখন শিখদের মনোভাব যেন 
আরো একট; উগ্র ইয়ে উঠোছল। কিন্তু 
উনিশ শ' আটচক্টিশ সালে মহাত্মা গান্ধীর 
হত্যাকাণ্ডের পর আকালণ দল কংগ্রেসের 
সঙ্গে মিলিত হয়ে গেল। তখন আকাল 
দল সাব্যস্ত করলেন যে তাঁরা আর বাজ- 
নৈতিক ব্যাপারে 'লপ্ত থাকবেন না এবং 
তাঁদের সকল উদ্যম তাঁদের ধর্মসাধনের 


পথেই চালিত করবেন। সেই সময়ে ভারতে 


যে Constituent Assembly বসেছিল 


৩২৪৬ 
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তাতে আকালাঁ দল ভারতের, ধর্মানরপেন্্য 
(5e০ular) সংবধান ও আলাদা 
ঈনর্বাচন পদ্ববতের অবসান মেনে 'িলেন। 
' পাঞ্জাব দুই ভাগে ভাগ হয়ে যেতে 
যখন হন্দু ও শিখদের পুনর্বাসন করতে 
হোলো পূর্ব পাঞ্জাবে তখন দেখা গেল যে 
বোৌশর ভাগ 'শখরা পূর্ব পাঞ্জাবের এক 
অণ্যলে এবং বোশর ভাগ হিন্দুরা পূর্ব 
পাঞ্জাবের অন্য অণ্যলে নতুন বসাঁত করে 
নিয়েছেন। এতে করে ফল এই হোলো 
যে আকাল দল বলতে আরম্ভ করলেন 
যে পাঞ্জাব ভাষাভাষী অণুলটিকে একটি 
আলাদা শৈখ রাজ্য করে দিতে হবে। 
প্রথম জাতীয় নির্বাচনে আকালী দল 
ধুয়ো তুললেন যে রাজ্রলীতি ও ধর্মের 
মধ্যে কোন বিবাদ নেই এবং তাঁরা, দাবি 
করলেন ফে আলাদা পাঞ্জাবী সুবা করতেই 
হবে। “কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে দেখ 








গেল যে পাঞ্জাবের বিধানসভায় ১৫৪ জন 
সদস্যের মধ্যে আকালণী দল মাত্র ১৪ 
আসন পেয়েছেন। উনিশ শ' চুয়াম সালে 
আকাল দল পাঞ্জাবী সুবা দাব করে 
“মর্চা” পাঠাতে শুরু করলেন। এই সময়ে 
প্রীভীম সেন সাচ্চার ছিলেন পাঞ্জাবের 
মুখ্যমন্তী। তাঁর চেষ্টায় ভাষা সম্বন্ধে 
একটা রফা হোলো যাকে বলা হোলো 
“Sachar formula”, মনে হোলো 
যেন সব গোল 'মিটল। 
কার্যকর কবতে বিলম্ব হওযায় আকালীরা 
আবাব উত্তোজত হয়ে উঠলেন। যাই 
হোক ডীনশ শ’ ছাস্পান্ন সালে পাঞ্জাব 
গভরন্নমেন্টেব সঙ্গো আবাব আকালপদের 
নতুন করে রফা হোলো এক “regional 
formula”.র ভিত্তিতে এবং আকালণ 


প্রারব' বিরৃদ্ধে। গ 
দলীয় প্রাণ একটিও সে নির্বাচনে সাফল্য 
লাভ কবেন নি! 

বছ্ছবং্ণনেক পরে মাস্টার তাবা সিং 
শিবোমণি গুবুদ্বার প্রবন্ধক কাঁমাঁটর 
নির্বাচনে হেবে গেলেন এবং কিছদন 
বাজনোতিক ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হলেন! 
পবে মাস্টার তাবা সিং গূরুদ্বাবগুীলর 
উপব কতৃত্ব ফিরে পেষে আবার পাঞ্জাবী 
সুবার দাবি তুললেন উনিশ শ' ষাট সালেব 
শেষ ভাগে । আক'লশ দলেব অন্যতম নেতা 
অন্ত ফতে সিং অনশন শুবু কবলেন এ 
দাবির সমর্থনে। উনিশ শ' ষাট সালেব 
৩১শে ডিসেম্বর ভাবতের প্রধানমন্ত্রী 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সে দাবি 
মামঞ্জুর করলেন! মাস্টাব তাবা সিংকে 
জেল থেকে মুন্তি দেওয়াফ তিনি চললেন 
ভবনগবে প্রধানমন্তীব সঙ্গে দেখা করতে । 
তান প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন ষে প্রধান- 
মন্ত যাঁদ এই মর্মে একটি বিবৃতি দেন যে 
--06 was not ont of any dis- 
crimination against‘Punjab or 
distrust of Sikhs that the 
process of forming a linguistic 
state was not possible in 
respect of Punjab”. তবে তানি 
সন্ত ফতে সিংকে অনশন ব্রত ভঙ্গ কবতে 
পবামর্শ দেবেন। মাস্টাব তারা সিং আরো 
জানান যে সম্ত ফতে সংযের অনশন ভঙা 
হলে ভাবত সবকারের সঙ্গে অ'বাব মিট" 
মাটেব কথা ভব । প্রধানমন্ত্রী এই প্রস্তাবে 
যন্জী হযে উনিশ শ’ একষাঁট সালের ৮ই 
জানুয়াবী এ মর্মে একটি শববূতে দিয়ে 
সেই সঙ্গে আরো বললেন৮-430 far 


কিন্তু ওঁ রফা ' 


মাধ্যাহিক হুসমতা 


85 Punjab is concerned, I am 
convirced that any. kind of 
divisicn would be very harmful 
to 07189, to Sikhs, to Hindus 
and ৮) the whole of India”... 

এর পব সন্ত ফতে সং অনশন ভঙ্গ 
করলেন এবং তারপর বেশ কষবার তাঁর 
সঙ্গে প্রধানমন্লীর আলাপ-আলোচনা 
হোলো। প্রধানমন্ত্রী বাব বাব বললেন 
যে পাঞ্জবী ভাষাব যাতে শ্রীবৃদ্ধি হয় সে 


বিষয়ে ডান নিশ্চষই যত্সবান হবেন 'িন্তু 


বেশ স্পন্টভাবেই জানিয়ে দিলেন যে তান 
পাঞ্জাবী সুবাকে কোন মতেই সমর্থন 
করতে শারবেন না! 

উদিশ শ' একফাঁট্র সালের ১৫ই 
আগস্ট তারিখে মাস্টার তারা সিং পাঞ্জাব 
সূবার লাঁবতে অমৃতসরের স্বর্ণ মাঁন্দরে 
অনশন শুরু করলেন এবং সেইদিনই 
প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে 
জাতীয় এঁক্য ও সংহাতি বজায় রাখবার 
জন্যে দেশের জনগণকে আহ্বান জানালেন 
উনিশ শল’ একট সালেব ২১শে আগস্ট 
তারিখে লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী গভর্ন- 
মেন্টের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন কবে বললেন 
“Jt had been repeatedly said 
that there was discrimination 
against the Sikhs, though in- 
stances of these had not been 
pointed “out. I suggested, 
howerer, that if there was any 


‘Such apprehensia, a high level 


enquizy could be made into 
this matter to find out if there 
had 05910" any Such discrimina- 
tion. 

উঁিশ শ' একষট্রি সালের ২৯শে 


' আগস্ট প্রধানমন্ত্রী আবার লোকসভায় এই 


িষষেব উল্লেখ কবে গভনমেন্টের সিদ্ধাল্ত 
ঘোষণা করেন এবং বলেন যে অন্ধ প্রদেশ 
ও সহাতাষ্ট্র প্রদেশ গঠনের সঙ্গে পাঞ্জাবী 
সুবা গন্নের কোন সম্পর্কই নেই। উনিশ 
শ, একনটি সালেব ১লা অক্টোবর প্রধান- 
মনত অবার তাঁব সিদ্ধান্ত প্রচার কবলেন। 
একাঁট ব্রিবৃতিতে তদানীন্তন স্ববাস্ট্রমল্লীও 
বললেন যে- প্রধানমল্লব মতানুসাবে সর- 
কার এন্সট কাঁমশন গনয়োগ করতে মনস্থ 
করেছেন এবং বললেন_ 47025 commi- 
89101 may go into the General 
quest-on of discrimination and 
examne charges of alleged 
differential treatment or 
grievence of the Sikhs.” 
এ একই দিনে মাস্টার তারা সং তাঁর 
অনশন ভঙ্গ করলেন এবং তাব পবের 
৩১শে তারিখে এই “Punjab Com- 
Misia" গঠিত হোলো। ভীনশ শ’ 


০২৪১৮ 


একষাঁট সালের ৯ই নভেম্বর 'শরোমাদ 


' আকালণ দলের কার্ধীনর্বাহক সভা একটি 
resolution পাশ করে বললেন যে তাঁরা & 


সরকারের মনোভাব দেখে তাজ্জব হয়েছেন, 


কাঁমশনের কর্মসূচীকে অত্যন্ত ভাসা- 
ভাসাভাবে বলা হয়েছে, কেন না পাঞ্জাবী 
সুবা গঠন না করাতেই শিখেদের বিরুদ্ধে 
পৃথককরণ কবা হয়েছে। ১৩ই নভেম্বর 
তারিখে স্বরাষ্্রমল্ত একটি বিবৃতিতে 
জানালেন ‘ক পাঁরস্থাততে এই কাঁমশন 


পাঠিত হয়েছে। 


কাঁমশনের বৈঠকের স্থান ও সময় 
নির্দেশ করে বিজ্ঞপ্তি বের করা হোলো । 
£৮শে নভেম্বর কাঁমশনের যে বৈঠক বসল 
তাতে নানা বিপক্ষ প্রাতষ্ঠানের তরফ 
থেকে প্রাতানাধগণ এবং কষেকক্জন ব্যান্তি- 
গতভাবে হাঁজর হলেন কিন্তু মাস্টার 
তাবা সং কিংবা আকাল দলের কোন 
প্রীতানাধিই হাজিব হলেন না। কাঁমশন 
সেই দিনের বৈঠকে নির্দেশ দিলেন যে, 
যে কোন দল বা প্রতিষ্ঠান বা ব্যান্তাবশেষ 
ইচ্ছে কবলেই শিখদের প্রতি পৃথক 
ব্যবহারের অভিযোগ থাকলে একাঁট 
fলাখত “Statement of fact” 


দাখিল কবতে পাববেন ১লা ভিসেম্ববের _১ 


মধ্যে। যাঁদ কোন আঁভযোগ দাখিল হয় 
তবে পাঞ্জাব সরকার বা যে সব 'বিপক্ষায় 
দল হাজির হয়েছেন তাঁরা তাঁদের 
প্রত্যুত্তর ২২শে ডিসেম্বরের মধ্যে দাখল 
করবেন। কাঁমশনের পববতর্ঁ বৈঠকের 
দিন স্থির হোলো উীনশ শ’ বাষাট্র সালের 


' ,শুরা জানুয়ারী তাঁরথে।- মাস্টার তারা 


সং বা আকাল দলের তরফ থেকে কোন 
আঁভিযোগ দাখিল কবা হয় নি! অন্যান্য 
কয়েকটি দল বা ব্যাস্ত নিজ 'নজ্ঞ ব্যান্তগত 
তআভিযোগ দাখিল করলেন। Indian 
Express পাত্রকার ১২ই তারিখের 
সংখ্যায় একটি রিপোর্ট বের, হোলো যে 
মাস্টার তারা সং বেশ জোরের সঙ্গেই 
বলেছেন যে ভারত সবকার যাঁদ কমিশনের 
সদস্য বদলে দেন তবে আকালশ দল সেই 
নতুন কমিশনের কাছে নিশ্চযই তাঁদের 
আভিযোগ দাখল করবেন। বিপোর্টে 
আবো বলা হয়েছিল যে মাস্টার তারা সিং 
নাক বলেছেন_“The only 1190 


mination against the Sikhs - 


was. about the non-formation 
of the Punjabi Suba”. উানশ শ 
বাষটি সালেব ওরা জ্বানুয়াবঁতে কামশনের 
আঁধবেশন হোলো 'কন্তু মাস্টার তারা 
সং “বা আকালশ দলেব তরফে কোন 
প্রীতানাধ হাঁজর হলেন না। তখন 


¢ 


তারাগলো অন্য দেশে ঘোরে 

চন্দ ফেলে শরুদেশে আলো 
» লুষমিশায় জবালায় সারাদিন 

অথচ বেশ জানি_- 

কোন দোষে এ দেশটা 

যায় না করা দোষী। 


ক করা যায় সেটাই ভেবে 


ধরছিলান ঠিকঠাক বাদগতবাদ সভামিছিল - 


তবুও তো তারাগুলো 


জন্য দেশে ঘোরে, চন্দ্র ফেলে শত্ুদেশে আলো! 


তো 


দদলাীপ সেনগঞ্জেন 


হঠাৎ কেমন হ'ল 

বুকের মধ্যে আওয়াজ হ'ল অনেক দ্রুততর, 

অচৈতন্যে লুটিয়ে পড়ে দেহ। 

জ্ঞানটা পেয়েই দেখতে পেলাম- 
তারাগুলো মাথার ওপর আছে 

চাঁদের আলো হাসছে চারপাশে 


- সূর্ষটাকে হাঁস হাসি মুখে 
দাগছে অনেক ভাল। 
_চারাদকেই আলোঃ 


অনেক আলো, 





পাঞ্জাবে ও দিল্লপতে কানাঘুযো খুব রটে 
গেছে কেন আকাঙ্গী দল কাঁমশনকে বয়কট 
কবেছেন, কারণটা এতই হাস্যকর যে সেটা 


শ্বনয়ে দেবার লোভ সংবরণ করতে - 


পারছি না। গুজব নাকি উঠেছিল যে 


শাম. ভারতের উপরাষ্টপাতি পৰে. 


নির্বাচিত হব এবং চাগলা সাহেব নাকি 
ভারত সরকারের একজন মন্দ হবেন। 
* অতএব আমি ‘ক চাগলা সাহেব কেউই এঁ 
কাঁমশনের সদস্যপদের দায়িত্ব পালনের 
ফেগ্য নই এবং ওঁ কারণে আমাদের সামনে 
.হাঁজর হযে কোন সুফল প্রত্যাশা করা 
ঘায় না! কমিশনের সদস্যদের, মধ্যে 
একমাত্র স্যার, *স পি রামস্বামী আয়ার 
অক্ষত শবাীরে বেহাই পেলেন। যাই হোক 
ভারত সরকার কাঁমশনের সদস্য বদল 
করলেন না এবং আকাল দলও কমিশনের 
সামনে হাঁজর হলেন না। 

আকাল দল হাজির না হওয়ায় 
ফামশনের কাজটাই ফে*সে গেল। কিন্তু 
বিরোধী দলের লোকেরা অভিযোগ করলেন 
হে শিখদের বিরুদ্ধে ত’ কোন অবিচার 
হয়ই নি, পরল্তু বৈ-ীশখ সম্প্রদায়ের 
উপবই আঁবচার হয়েছে। কাঁমশনের মেনে 
চারটি প্রশ্ন নিযে আলোচনা হয়েছিল, 
যথা ৫ 
£0) Whether charges of 
alleged  diserimination 
against non-Sikbhs could 
be entertained by the 
Commission : 
Whether individual 
cases of alleged dis- 
crimination were within 
the scope of this refer- 


(i) 


ence’; 
101) Whether the alleged 
ন discrimination against 


the Sikhs in the matter. 


KS) 


০? Transport Licenses In 

- West Bengal or in the 
matter of land holdings 
in the Terni region of 
Uttar Pradesk fell with. 
jn the terms of the 
‘reference of the Com. 
misssion ; ; and 


Whether the grievance 
of the .non-implementa- 
tion of the Punjabi lan- 
guage in Gurumukh 
Script mentioned by the 
nationalist Sikhs came 
within the purview of 
this Commission.” 


ভারত সরকারের উনিশ শ’ একরষাটু 
সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখের 
Resolution যা আমাদের কাঁমশনকে 
গঠন এবং কাঁমশনের কাজের পাঁরধ 
নির্ধারণ কফকরোঁছল তার সতর্গ্লির 


পুক্খাননপুত্খ আলোচনা শুনে এবং 


বিবেচনা কবে আমরা 'তনজন সদস্যই 
একমত হলাম যে 
409) Substantive charges 
of alleged discrimination 
against non-sikhs can 
‘ pot be entertained by 
the Commission as fall- 
Ing within their টে 
view; 


৮) Clause 8 of the Reso- 
20107 cannot he con- 
structed as enabling the 
Commission to deal with 
the alleged discrimina- 
tion against the Sikhs 
outside the Punjab; 


10০) The 11307010969 
differential ভি 
or the grievances mens 
tioned in Clause 8 ard 
to be read and under 
stood with reference td 
the Sikhs in the Punjak: 

। 88 a community and nol 
as relating to individuaB 
Sikhs.” - 

এবম্বিধ অবস্থায় আমবা একমত হয়ে 
Report দাখিল করলাম যে পাঞ্জাবে 
গশখদের বিরুদ্ধে সম্প্রদায়গত পৃথকী- 
করণের কোন অভিযোগ কমিশনের কাছে 
দাখিল করা হয ন এবং যে সকল বিবৃতি 
পেশ করা হয়েছে তার থেকে এ ধবণের 
কোন আঁভযোগ প্রমাণিত হয নি। যে 


" আকাল’ দলের নিবন্ধাতিশয্যে আমাদের 


কমিশন গঠিত হয়েছিল তাঁরাই কমিশনকে 
বয়কট করায় কমিশনের কাজ ভেস্তে গেল 
এবং কমিশনের Report কোন রকমে 
ফলপ্রসূই হোলো না। 
চাগলা সাহেব এবং আমর নামে 
অপবাদ রটোঁছল যে আমরা নিরপেক্ষ বস্তি 
নই এবং আমাদেব কাছ থেকে সৃবিচার 
আশা করা যায না বলে আকালণবা 
কাঁমশনে হাঁজরই হলেন না। তাঁদের 
চোখে আমরা দুজনেই হষোছলার্ম 
অপরাধ! সে বছরের সাধারণ নির্বাচনের 
পব চাগলা সাহেব সাত্য-সাঁত্যই শিক্ষা 
মন্ত হয়ে গেলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে! 
গুৃজবটা বাস্তব হয়ে গেল! তকে 
তাঁর পক্ষে “পেটে খেলে পিঠে সয়গ 
বাক্যটা লেগে গেল। কিন্তু আমার 
ভাবতেব উপরাস্ট্পাঁতি পদে বসাটা গুজবই' 
রয়ে গেল এবং আমার বরাতে “জাতও গেল 
পেটও তরল না” বাক্যটাই খেটে গেল? 
একেই বলে এক যাত্রায় পৃথক ফল। কি 
আর করা,যাবে' [রুশ] 





অসাধ; ব্যবসায়ীদের মতো অতোটা 
পাকাপোস্ত না হলেও চোখে ধুলো দিয়ে 


চোরাগাঁলতে “ চলাফেরায় 
কোন কোন মহল চমৎকার 
ছাত পাঁকিয়েছে। এরা কোন ' দলবদ্ধ 


একটি গোষ্ঠা কিনা তা জান না, 
দলে কোন নেতা বা নেতানী 
{শব্দটি ধোপানী'র সাদৃশ্যে ব্যবহার 
ফর) আছে কিনা তাও জানি না। তবে 


ঘোষিত হচ্ছে, একটি কণ্ঠস্বব যখন-তখন 
ধ্দনিত হচ্ছে। কার কণ্ঠ? এ-কণ্ঠ শোনা 
যায় 'পুনশ্চ-মালণ্ে', শোনা যায সাহিত্য- 
বাসরের গল্প কাতার ফাঁকে ফাঁকে এবং 
আরো কত অনুষ্ঠানে। সাহত্যবাসবে 
অংশ গ্রহণকারী কাব সাহিত্যিকদের আপন 
আপন কবিতা গল্প পাঠের পর্বে 
অকারণে একঘেয়ে ভসভসে কণ্ঠের সুদশর্ব 
ভূমিকা শ্রোতাদের ঘাড়ে চাঁপয়ে দেওয়া 
হয়, যা অনুষ্ঠানকে অধথা ভারী করে 
তোলে। এ কবে প্রযোজকাঁ্টর আত্মপ্রচার 
ছাড়া দ্বিতীয় কোন্‌. উদ্দেশ্য সাধিত 
হচ্ছে? স্বার্থসর্বস্ব নিলন্জি আত্মগ্চার 
। কেন্দ্রীয[সবকাবকে লোকচক্ষুতে হেয় করে 
তুলছে তথাপি কোন্‌ জুজুব ভয়ে স্থানীয় 
কর্তৃপক্ষ নীরবে এ সব সহ্য করছেন? 
এদের খটিটি কোথায় তা খুজে বার 
করাব প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এবং 
খটিটি উৎপাটন করলেই আগাছা নর্মীল 
- হৃবে। যাঁদও তা মোটেই সহজ নয়। 
যারা আত্মপ্রচাবে মাতাল তাদের 
সম্পর্কে বলা যায়. প্রচারের মুলা ছাড়িয়ে 


গেলে তা অপপ্রচারের চেহারা পায় এবং 


"একদিন আত্মপ্রচারকারা/কারিণীর চাতুরশর 
- মুখোস বেমালুম খুলে দেয়। এই কথা- 


কটি. স্মরণে রেখে যাঁদ প্রযোজকটি চলতে 
পারতেন তবে তাঁকে নামণ প্রপাগ্যাশ্ডস্টের 
মর্যাদা, দেওয়া যেতে পারতো। আহা! 
স্থল আত্মপ্রচার বলে সবফিছ? মাঠে মারা 


গেল!' আকাশবাণীর এ জাতীয় উৎসাহশ 


কমশীরা শ্রোতাদের কাছে বেআবর ধরা 


পড়ে গেছেন। তবে এ জাতীয়দের দুটি 


ফান কাটা- গড়েছে -তাই- নিলা ঘুর ঘুর 

করতে। এতটুকু, বাধেনা। -+ : 
২৬শে- মে: -'মালপ্ে 

রায়চৌধুরী ও শ্রীমৈেরণ, দেবীর আলো- 


চনাট মনোজ্ঞ হয়েছিল এবং আরও মনোজ্ঞ 


ওলটানো  অনুজ্ঠীনগঁলর বিরুদ্ধে 
প্রীতবাদ জানাচ্ছি। - 


আকাশবাণণী প্রচাঁরত প্রাতাদনের 
অনুষ্ঠানের প্রায় তন ঘন্টা ব্যয় হয় রেকর্ড 
বাজানোষ। অনেকের মনে হতে প্রারে 
এতটা সময় রেকর্ড বাজানো ঠিক হচ্ছে 
কি না। রেকর্ড বাজানোর সমর্থনে 
কর্তৃপক্ষ হয়ত বলবেন, বাড়াত প্রোগ্রামের 
টাকা নেই। একথা বললে স্ধানণয় 
কর্তৃপক্ষের বিবাদ্ধে, যান্তি খাড়া করা হষতো 
একটু কঠিন হবে। তবে যেরেকগাঁলি 
বাজানো হয এবং ফেভাবে বাজে সে 
সম্পর্কে নিশ্চয়ই শ্রোতারা দুচার কথা 
বলার আঁধকারী।' 

রেকর্ডগুলর একটা বড়ো অংশ 
মান্ধাতার আমলের। বাজতে বাজতে কত 
সময় যে ক্ল্ট্হ্ু যায়, ঘষা পয়সার মতো 


আওয়াজ দেয়। 
বোখহয়, যে সংগীতের স্ট্র বেসুরে পাক 
খায়! অব্যবহার্ষ রেকডগন্ীল বাতিল করা 
হয় না কেনঃ. তাছাড়া অনেক সময়ে 


. বাজতে বাজতে শেষ হবার পূর্বে বেক্ড” 


খানি তুলে নেওযা-হয়। যেন তাড়াতাড়ি 
কাজ সারা। শ্রোতাদের মুখ চেয়ে 
আকাশবাণশর- আর একট. সংবেদনশীল 


হতে পারলে মন্দ ঁক। 


পুরাতন শিল্পীদের রেকর্ড যা 
ব্ুজলেও আজ, ঘরে ঘরকে 'পাওয়া যাবে না 
সেগুলি, বেতারে “বাজানোর. বিশেয় প্রয়ো- 
জন. . রয়েছে . অতীভের প্রাতীষ্ঠিত 
জনপ্রিয় গিজ্পাঁদের:র্েরর্ড রে না শুনতে 
চায়। তবে যে-রেকর্ড বাজারে পাওয়া 
যায়'বা. আধ্বীনক গান যার মূল্য ঝতু- 


করলে-শিজ্পণ, সংগশত শিক্ষক এমন কি 
সংগণত-গবেষকদের তা সাহাধ্য -কববে 
এবং সাধারণ শ্রোতাদের সংগণত সম্পর্কে 
জানবার-শোনবার আগ্রহও বাড়বে । 


পুবনো গান অর্থাৎ পূর্বে রেকর্ড-এ 
গত হয়েছে। বর্তমানের প্রকাশর্ত 
গানগৃল এবং পূর্ববর্তী শল্পীদের 


কণ্ঠে গত এক-একটি গান কীভাবে 
গত হয়েছে তাও আকাশবাণশ শোনাতে 
প্রবীণ এবং নবীন শিল্পীদের 


ঝর এছ 


-. পরশন নাহি সয়- এমনি যে পরিবেশ 
তার আবহসংগীত হবে কতো মৃদু 
গানের মেজাজ ব্যাহত হয়েছে। 
ভালো সেই ভালো” গানখানিতে 1পয়ানোর 
বাজনা প্রতিপাদ্য {বিষয় ব্যাহত করলো । 
শনত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে' 
এ গানে খোলের সঙ্গত বাঞ্ছনীয় হতো। 






সাপ্তাহিক বস্মমতাঁ 
গানের ভাবাঁট কীর্তনের। “জামার মন 
চেয়ে রয় মনে মনে’ গানে ‘শিল্পা গাইলেন 
হেরে ল্হ্যোরে)  মাধ্রী'। এ গানের 
কথার উচ্চারণ 
পাঁরকমায় যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। 
এবং এও প্রমাণিত হয়েছে যে, উচ্চারণে 
হযারে' নয়, হবে ‘হেরে'। তথাপি হ্যারে' 


চু ও স্ব 


সস্তায় ন 


রিটন 
ৃ দির নর দার 


নিয়ে আকাশবাণস- , 


আন OTT ৮৩ 


উচ্চারণে গাওয়া কা বেদনাদায়ক নয়? 
এজন্য শিল্পীকে দায়ী কাঁর না, কারণ 
গায়নরীতাঁট একটি ভুলের ওপর 
দাঁড়য়ে আছে যা এতকাল কারুব নজরে 
পড়ে নি। 'শিত্পীকে ভুলাঁট ধাঁরয়ে না 
দেওয়ার জন্য দায়ী হচ্ছেন গ্রামোচোন 
কোম্পানি এবং ওই প্রীতষ্ঠানের বালা 


দরকার বিশেষ ধরণের ঘ্যবস্থার। ইউবিআই-র সে. 


ব্যবস্থা আছে। 


& প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই গুণাগুণ ধিচার করে ও প্রয়োজনীয় 
চাহিদা পূরণের দিকে লক্ষ্য রেখে অর্থ সাহায্যের 


প্রস্তাব বিবেচনা করা হয়। 


& যদি কোন ক্ষুদ্র শিল্পের বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান, 
গুলিকে উৎপন্ন দ্রব্য সরবরাহের সামর্থ্য থাকে, 


” অথব। 


[ঘগাযোগ্য শিক্ষা ও সামর্থ্য এবং অল্পম্বম্ন পুজি নিয়ে 
যদি কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বৃহদার়তন প্রতিষ্ঠানগুলির 


] 


জন্য যন্ত্রপাতি তৈরীর ছোট কারখানা খুলতে চায়, 
সব ক্ষেত্রে ইউবিআই প্রভাবগুতির সুসমনয় 


এবং উপযুক্ত অর্থ সাহায্য দিতে চেষ্টা 


ফরবে। 


সু ‘তই গলি তলা ভযালোচ্ঠোতেশ ছু 
$ ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া মিঃছু. 


- রেজিষ্টার অধিস £ 8, ক্লান্ত ঘাট ষ্থীট, 


ফজিকাতান১ 





'পরিমবনে ১৫টিন্লও অণ্রিক্ষ গাথা আছে 


৫২৫৯ 


গানের পীরচালকগণ। একথা স্মরণে 
রাখলে আশা করি সকলে উপকৃত হবেন, 
ভুলকে জোর করে ঘাড়ে চাপাতে চাইলে 
একাঁদন তার জবাবাদাহ কবতে হবে। 
এই গানটি গৃহপ্রবেশ গ্রল্ধে আছে এবং 
এই বইষের প্রথম সংস্করণে উল্লিখত 
হয়েছে উচ্চারণে 'হেরে' (=হোরয়া) 
অর্থে; মুদ্রণে একার মান্রাহখন। 
রবীন্দ্ূনংগীতে এমনতরো একগ*য়োমি 
শোভন নয়। "তুম মোর পাও নাই 
পাঁরচষ’ গানে “তুমি যারে জান সে যে, 
শিল্পী গেয়েছেন ‘সেই যে'। ‘মরণ আসুক 
চুপে' এখানে অযথা কম্পনে সুর বাধা 
পেল; কম্পন যদ আসেও-বা তা হবে 
অঁত ম্‌দু। ‘সেই ভালো সেই ভালো” 
গানেও কম্পন রয়েছে। যন্ত্র কম্পন 
আয়নায় ঝাপসা মুখ দেখার মতো । ণনত্য 
তোমার যে ফুল ফোটে’ এ গানাঁট পর্বে 
বলেছি এতে কর্তনের আমেজ রয়েছে; 
লোকগীতি বা কীর্তনজাতীয় গানের 
কাঁপন হবে একটু মোটা ধরণের । তাছার্ডা 
শিল্পীর উচ্চারণে গুঞারল, অরুপ, ধন, 
সুগন্ধ "এমনি বহ: শব্দে অযথা ন, 
ধ-এর ওপর ঝোঁক পড়েছে আঁত মানায়। 
এবং স্পর্শবর্ণগর্নাল উন্মবর্ণের ভাব 
পেয়েছে। এট সম্ভবত শিল্পীর নিজস্ব 
ঘ্রীতি, তবে এই রশীতাট, য়েন: : কেউ 
অনুকরণ না করেন। অনুকারীর কণ্ঠ 
হেমন্তবাবুর মতো সুরেলা না হলে 
তান ধরা পড়তে বাধ্য এবং জনীপ্রয় 
হবেন *ল না তাও বলা কঠিন। 


‘তোমায় নতন করে পাব বলে গানে 
হুও যে নিমগন’ এবং অনার কম্পন নতুন 
ঠৈকলো। "আন্ত শ্রাবণের পার্ঁমাতে 
গানে ‘পথের ধারে'-র জায়গায় সামান্য 
দোলা লাগলে ভালো হতো: একটু 
ফ্ল্যাট হয়ে গেছে। তাছাড়া গানের সুবতে 
আবহুসংগণত গানর সরেব, সঙ্গে মলে 
গন। 'শাএর উচ্চারণ আঁতমাতায় শিশ্‌ 
ধ্বনি হয়ে গেছে। বিশেষত অন্ত শ যেমন 


‘আকাশ’ ‘শেষে’ ইতাদির শ-এ যেন 


বাঁশী বেজে উঠন্ছ। 'দাঁর্ঘ শ্বাস’ উচ্চরণাট 
দপর্ঘ-শাশা নয়। 

শ্রীশ্যা্ল মিরের গানগিল আধ্বানক 
ঢঙ-খাল ববীন্দ্রসংগপত। উচ্চারণ 'বিকাত 
ক্ষমাভশন। . র এবং ড়. শ এবং স-এর 
পার্থক্য শিল্পীর জানা নেই। কাঁপন যা 
এখান মানা ছাঁড়য়ে গেছে। 
“সিশেলেন দাস ভালোই গেয়ে 


_ ধাকেন। তবে বর্তমান রেকর্ডেব গান 
দুখান তেমন প্ললো না। গলায়. মনে . 


দাপ্তাহক বসমতা B 


হলো যেন স্বরস্থান ঠিক নেই। শিল্পী হয়েছে। 'তোমার প্রেমে ধন্য কর যারে' 
সুরের আনাগোনার চোবাগালর খোঁজ গানাট হয় পুরুষ কণ্ঠে অথবা কোরাসে 
রাখেন না।: উচ্চ স্থানগুলো ঠিকমতো- গীত হবে। 'এ ক লাবশ্যে পূর্ণ প্রাণ 
পেশছায় না। ছুয়ে ছয়ে যাবার গলা। গানে সুর কম পড়েছে গলায়। স্থানে 
সাধারণের ভালো লাগবে । গানের সুর স্থানে তাল ঠিক নেই। 
ঠিক আছে তবে আশ-পাশ অজানা। শ্রীদাগর সেনের কণ্ঠের গান 
শ্রীপূর্বা সিংহের গানের আবহ- দু্থাঁনতে আবহসংগণত প্রাধান্য পেয়েছে। 
সংগীত আপত্তিকর। গলাটি ভালো তবে তবলা বড়ো জোরে বেজেছে। ‘সখা 
ছেলেমি মতো। সোজা সোজা ঢঙ-এর বহে গেল বেলা অবকেস্ট্রা যেন নাচের! 
গলা। এর উচ্চারণেও ‘ফুল’ প্রভীতি মনে 
শব্দের মহাপ্রাণ ধর্বনগ্ীল উম্ম হয়ে প্রান শুনে মনে হবে শিজ্পশর নিজের 
গেছে। ‘যেদিন সকল মুকুল’ গানে কিছ গলার ওপর ভরসা কম! তাই যন্ম- 
সক্গাতর অভাব থেকে গেছে। 'আজ সংগত দিযে ভরাট করা হযেছে। মাতা 
কছুতেই যায় না’ গানের আবহসংগীত ছেড়ে দয়ে ছেড়ে দিয়ে আধ্মানক ঢঙ-এ- 
অপ্রাসাঞজ্গীাক। গান দুটি কোমল ভাবের . গাওয়া! ছন্দের প্রাঞ্জলতার অভাব, তাই 
অথচ শিল্পীর কন্ঠে কোমল ভাব তেমন + কাটা কাটা ভাব। ্ 
প্রকাশ পেল না। সামান্য আড়ণ্টতা শ্রীদঃমত্রা ঘোষের কণ্ঠে প্রাণে গান 
কানে ঠেকো নাই’ যন্তসংগীতের গুণে সব 'মাঁলয়ে 
শ্রীতর্ঘ সেনের উচ্চারণ 'চাবয়ে কোলাহল। শিল্পীর গলাটি মাষ্ট 
ঢঙের 'অশ্র্য নদীর - সুদূর পারে' তবে উচ্চারণ জড়তা রযেছে। জিভ রোল 
গাওয়া হয়েছে মলহারা ফলের মতো। করে যায়। “কে দেবে, চাঁদ, তোমা? 
স্বরালাঁপ ধরে গাওয়া হয়েছে তবে দোলা" এ গানাট কোরাসের। . 
গায়কী প্রশংসনীয় নয়। ‘সামার, মাঝে শ্রীসশশল ম্টিকের ' কণ্ঠের গানের 
. অসাম তুমি’ গানের আবহসংগীতের সঙ্গে সঙ্গে আবহসংগদত আস্মীরক। গান হয়ে 
গানের কোন যোগ নেই। সঙ্গাতের : গেছে সুরে কথা বলা। গলা অনুশগলন 
লয়েব সঙ্গে গলা মেলে ন। 'তোমার দাবি করে। কণ্ঠ সুরেলা তবে গলা কাঁপে। 
আলোষ নাই তো. ছায়া” এখানে 'তো'তে গলায় একটি সহজাত কম্পন রয়েছে। 
রইলো না।' গানাটতে গাম্ভীর্য ধরে যাঁদ ইচ্ছা কব’ মাঝে মাঝে বেসুরো। 
রাখা যায় নি। তবে বলা যায় ;লাধা- গলায় কাঁপন বড়ো বোঁশ। মনরে ওরে 
SE Bs KAY সন’ গানে বেজায় কাঁপনঁন; এ তো 
সঃ কাটার - আধৃনিকের মতো হয়ে গেছে। 
্রীমানসণ পালের কণ্ঠে ‘এরে ভিখারি অলংকরণও কিছু ঢোকানো হয়েছে। .. 
সাজায়ে কী রঙ্গ ভূমি কারলে' গানের শ্লীতরপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ‘যাত্রা 
আবহসংগাঁত অগ্রাসঙ্গিক। ছন্দের মাতা আমি রা গানখানির যন্মসংগগত 
থেকেছে তবে ছন্দ আসে নি, মানা প্রধান দবরাক্ধকর। ‘রাতে রাতে আলোর শিখা” 


হয়ে গেছে। এ গানাট গ্রামোফোন 
‘রেকর্ডের উপযোগপ নয়৷ গলা আরো গালে গালা নে ৮ 


থমথমে হওয়া চাই; শিল্পীর গলায় 

8 গণতের এত উচ্ছ্বাস কেনঙ 
-সরু-মোটা খেলে না। ‘ওগো সাঁওতালি ih Nl 
ছেলে' গানের বহু জ্গাধগায় শৃধয টেনে দুখানি একেবারে ছকে বাঁধা। 


দিল তব দেহে. না পন স্পর্শ একটু কম পড়েছে। তবে দীশল্পীর 


ধড়াটিতে অরুণ রেখা/" এখানে ভাব 
ফুটলো না। - 2 1 

স্রীষতু -গযহের কণ্ঠের গানগুঁলব দ:খানি বরাবাীন্দুক রীতি অন্যায় 
মধ্যে ‘মম দুখের সাধন 'গানথান হয়েছে। নতুন শিল্পীদের মধ্যে একমাত্র 
" নিখুত গাওয়া হয়েছে। গানে দরদ ফুটেছে শ্রীমতী সেনের গানে কোথাও আধ্নিক- 
ঠিকমতো! তবে ‘সা' যেখান গা হযে ভার স্পর্শ নেই। উচ্চারণ সুস্পন্ট এবং 
গেছে সেজন্য শিল্পী দায়ী নন। তি শীজিত। কণ্ঠস্বর সুরেলা এবং দরদভরা। 
রোধহয় ৮ গেছে। . a - 
বরালাপর মন্দ - « সংশোধিত ২৬শে মে শরীপ্রাতমা বন্দ্যোপাধ্যায় 
হও 9৮ হো পিকের 3d নজরুলগণীত শোনালেন। এপ্র কণ্ঠে 


গানখানি নাচের ঢ৬-এ গাওয়া! যেন 
ছন্দ প্রধান নাচনীগানা অথচ এ হচ্ছে নজর্বদ্গীতি প্রশংসাতাত রকমের ভালো 


ভাবের গান। সুর একেবারে উলটে হয়োছল। ‘শুকনো পাতার নুপুর পায়ে' 
পালটে গেছে। গানাটিকে জবাই করা, খানখানি শ্রোতাদের মগ্থে করেছে। 


৩২৫২ 


নয়ের দৃশ্য করতে হোত, সে স্বাভাবিক- 
ভাবে রঙ্গস্থলে ঢুকতো, নিজের আসনে 
গিয়ে বসতো এবং তারপরে যে ভূমিকায় 
অভিনয় করছে তার ধর-ধারণ নিজের 
ভৈতর ফুটিয়ে তুলতো। 
ইওরোপটীয়দের মত পিকচার ফ্রেম 
স্টেজে ভারতীয় অভিনয় হোতো না". 
কার্টেনের ব্যবহারও তাঁরা করতেন না। 
ভারতীয় রঙ্গালয়ে পিকচার ফ্রেম স্টেজের 
মত ম্যাজিক এফেন্ সৃষ্টি করবার বা 
দর্শকদের স্থান, কাল ভুলিয়ে দেবার কোন 
প্রচেষ্টা করা হোতো না। No attempt 
was made to create the illu- 


Sion of a non-existent reality 
by means of a manyfold stage 
technique. 

ভারতীয় আঁভনয়ে নৃতা ছিল একা 


প্রধান অঙ্গ। ধর্মানুষ্ঞান সম্পর্কীয় 
মৃকাঁভনয় এবং নৃতোর উপর 'ভীত্ত করেই 
ভারতীয় রঙ্গালয় গড়ে উঠোঁছল। এই সব 
[দিকগুলো সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকলে 
অর্থাৎ ভারতীয় অভিনেতাদের অঙ্গ- 


ভঙ্গা থেকে শুর করে হাতের আনলে 
কাজ ইত্যাদির ব্যঞ্জনা না বুঝতে পারলে 
ইগুরোপাঁয়দের পক্ষে পরানো ভারতীয় 
নাটকের মণ্টরূপায়ণ সম্বন্ধে ধারণা করা 
একটা অসম্ভব ব্যাপার। 

সংলাপকে বাদ দিয়েও ভারতীয় আঁভ* 
নেতার আয়ত্তে থাকতো বহুবিধ শিল্প- 
সম্মত দেহভঙ্গশী করবার অধিকার । িরা- 
চারত প্রচলিত রীতি অনুসারে দেহের 
প্রত্যেক অঙ্গকে নানা ভাঞ্গিমায় কাষকিরশী- 
ভাবে আঁভনয়ের সময় ব্যবহার করা হেত । 
এই সব ভঙ্গিমার দ্বারা যে চরিত্রে আঁভ- 
নয় করা হোত তার অন্তরের অন্তস্ভলের 
ভাবানূভূতিশলিকে প্রকাশ করা হোত 
ভাবাভিঝাঁন্তর জনা হাত এবং চোখের 
যথেষ্ট বাহার করতে! ভারতায় নট- 
নটাঁৱা ৷ 

In “Shakuntala” we find 
many seenic annotations refer- 
ring to such a play in gestures, 
for instance : 

—Shakuntala expresses Shy 
love— 

—He wants to hold her 
back but controls himsélf— 

— (the king) 3177158 
being tired of the throne — 









'অদুশ্য গাছগঁলতে জল সেচেন করতো। 
নাটকের টেকসটে পরিচালকের প্রাত 
যেসব নির্দেশ আছে তার ঠিকমত অনুবাদ 
করলেই এসব কথা পরিষ্কার হয়ে যায়ঃ 
~—Indicating the impetuous 
dispatch of the chariot— 

Indicating. - the watering 
of trees— 

—lIndicating that a bee 
swarms round irritatingly— 
এ ছাড়াও- আরো অনেক উদাহরণ আছে। 

দৃশ্য বদলের ব্যাপারেও আঁভনেতকেই 
দর্শকদের বুঝিয়ে দিতে হয় সাংকোঁতক 


ভগ্গণীর দ্বারা। শকুল্তলা নাটকে কাঁব 
এইভাবে কাজ সেরেছেন 
Doorkeeper : চর is the 


stair case... Will the gentle- 
man please step up !” 


505: 


1 King : (Walking about and 
looking around) 

“This is the entrance to 
the grove of penitence; I 
want to enter it now.” 

t ‘(He makes a movement to 
this effect). 


তাও চোখে দেখা যেত না, তার সখীরাও, 


- শিলারের মিউাঁজয়মগূহ 
নাট্যাভনয়ে সংগীতের একটা বড় অংশ 


ভাবে কোন রঞ্গগৃহ তৈর করা হোতো 
না। বোধহয় মান্দরের কোন অংশে বা 
রাজপ্রাসাদের বড় আকারের হল জাতীয় 
ঘরে আঁভনয় হোত। 
॥ তন ॥ 

সুন্দর গাঠানক আকারের দ্বারা 
সংস্কৃত নাটকের কাব্যাংশকে গদ্য সংলাপের 
ধদক থেকে 'বাচ্ছন্ন কৰা হয়েছে। এবং 
এইভাবেই কাব্যাংশ নাঁটাক বিশেষ পাঁর- 
ধ্থাতর থেকেও 'অল্গাভাবে অবস্থান 
করে। সংস্কৃত নাটকের মণ্চ ব্যবস্থাপনা 
এবং অভিনয়ের ব্যাপারে সচেতন 
থাকে নাটকের কাবাময় 'দিকটাকে ঘটনার 
অগ্গাঁতর দিক থেকে 'বাঁচ্ছন্ন করে রাখা। 
অভিনেতার কাব্যাংশ বলবার বাচনভঙ্গী 
এবং গদ্য সংলাপ বলবার ভঙ্গীও হোত 
{বাভিন্ন ধরণের-_এভাবেও বিচ্ছি্নতার 
কস্ট করা হোত! একথাএ আমাদের 
অজানা নয় যে পুরনো ভারতাঁয় দু্লামণ্ডে 


০ 





গশলারের পড়ার ঘর (যেখানে [শিলার ১৮০৫ থুন্টাষ্দে দেহত্যা? করেন) 
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_ নাটকে 


গছল। সংস্কৃতের পদ্য-্তবকে অসংখ্য 
রকমের ছল্দোবৈচিত্য লক্ষ্য করা যায় 
লৃতরাং অনুমান করা যায় এই কাব্যাংশ 
যখন গানে বূপাল্তারত হোত, সে গানেও 
ধরচুর বৈচিত্রোর এশবর্য নিশ্চয় থাকতো । 
এই সব সঙ্গীতের মাধ্যমেও আঁভনেতারা 
নাটকে, বীচ্ছন্ষবাদের স্‌চ্টি করতেন। 
তাহলেই দেখা যাচ্ছে পূবনো সংস্কৃত 
নাটকে পদ্যাংশের একটা নির্দিষ্ট নাট 
কার্ধকাঁরতা ছিল। নাটকের দূশ্যাভিনয়ের 
ক্রমান্বয়তায় পদ্যাংশ এসে বাধা সৃষ্ট 
করতো । 
পুরনো গ্রীক থিয়েটারে ঠিক এই 
কালই করতো কোরাস এসে। গেপাঁয়া 
এজন্য সাঁললাঁক বা স্বগতোন্তির ব্যবহার 
ফরতেন। দৃশ্যের অবাধ গাঁততে দীর্ঘ 
মনোলগৃস বাধার সৃষ্ট করে-নাটকের 
অব্যাহত গাঁতকে দ্থাণ: করে নিজের 
জ্বকীয় সৌন্দর্যের দিকে দর্শকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে এবং এর দ্বারাই 'বাচ্ছন্ন- 
তার সৃষ্টি হয়। জাপানী নো-প্লেতেও 
যা ঘটছে তার পাশে পাশেই থাকে একদল 
কোরাস--তারা স্বকীয় ধরণে গান গায়, 
নাটকের সক্ষযাতসক্ষম দিকের বর্ণনা 
করে, মতামত দেয়, নায়কের ভাবাবেগের 
ভাষা করে এবং সময় সময় অল্প কথায় 
“সংলাপে” অংশ গ্রহণ করে। আজকাল 
অনেক ইওরোপশয়ান এবং আমোরকান 
(যেমন টেনেসী উইলিয়ামস, 
আর্থার মিলার, পি, কোহাউট, এ আর- 
ধূসো) ভাষ্যকার এসে নাটক সম্বন্ধে মতা- 


শা শান 


মত প্রকাশ করে। I" Brecht’s “The _ 


Caucasian Chalk Circle” e.g. 
a Singer or several musicians 
give lyric and epic explana- 
tions to the dramatic action 
on the stage. {ক্রমশঃ 1 


জন্য দায়িত্ব সরকার এবং সিনেমা 
মালিকদের। যে সরকার ঠসনেষা থেকে 
দৈনিক এক লক্ষ টাকা আয় করে, সেই 
করে? এবং এই এক লক্ষ টাকা বায় করে 
একটা পয়সাও না খাটিয়ে। প্রযোজনা 
থেকে প্রদর্শন, সিনেমার সর্ব ক্ষোরে সংক- 
টের মূল দায়িত্ব সরকারের। এই বক্তবাকে 
সমর্থন করে শ্লীমণাজ সেন, শীলা হিত্র 
চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশৈলজ্জানন্দ মুখোপাধ্যায় 
শঅরবং টেকনিশিয়ান ও ফিল্ম ক্লান ও 
সোসাইটির প্রতিনিধিরা বক্কতা করেন। 
নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁরা 
সিনেমা মালিকরা যেভাবে জাত, দেশ, 
রর করতে ধমঘিটের জন্য মান্য সব কিছুকে বিসজন দিয়ে একান্ত 
চলচ্চিত্র সংকটের জন! "সই নটর সবি সন দিতে একা 
রাই শ্রমিকদের তিন মাস ব্যাপণ দুদশায় কিভাবে একটা অঞ্চলের চলক্চির-শিল্পকে 

দায়িত্ব কার ? টেনে এনেছে। সমগ্র চলচ্চির সংকটের ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং কর্মীদের নাযা 





সাশ্চমবঙ্গের চলচ্চিন্র-শিল্পের আজ 
ঈবচেয়ে বড় কথা, একমাত্র কথা, চলচ্চিত্র 
কমশীদের ধমর্ঘট। ধর্মঘটের আশ দিন 
উত্তীর্ঘ হয়ে গেছে। এখন আর কারো 
পক্ষে চপ করে থাকা বা ব্যাপারটা উপেক্ষা 
করা সম্ভব নয়। গত ২৯শে মে ইন- 





বন্ধরা উপস্থিত করার কোন সুযোগ অসিত চোধ্য্র প্রযোজিত শরংচন্দ্ের 'কমললতা'য় সৃচিত্রা সেন। ছবিটি পাঁর- 
ছিল না। প্রত্যেকাট শ্রোতা অনুধাবন চালনা করছেন হরি সাধন দাশগুপ্ত। 


৩২৫৫ 








অগ্রদূত পরিচালিত ‘কখনো সেঘ' ছ'বতে উত্তমকুমার ও অঞ্জনা ভৌমিক 


পাওনা থেকে বাঁণ্চত করছে তার চিন্ত 
চুলে ধরেন। 

সভাতে যাঁদও সিনেমা মালিকদের 
*পা্ত্গনগধদেরও নিজেদের বন্তব্য উপস্থিত 
ষরার জনা অন্যরোধ জানান হয়োছল; 
হরণ সভাটি ছিল খোলাখুলি মত প্রকা- 
শেক সমাবেশ। 'কিল্তু মালিক-প্রাতিনিধি- 
দের কেউ উপ্পাস্থত থাকেন 'ন। 


গত সপ্তাহে ইউনিভাসিশট ইনাস্টাট- 





কেন বুকফাটা কাশিতে ক্রমাগত কষ্ট পাবেন? আর কেনইব! স্থাস 
প্রশ্থাসের সংগ্রামে বিনিস্র রজনী যাপন করবেন? “টাসানল্‌ কাফ 
সিরাপ" ব্যবহার করুন। অচিরেই শ্লেষা তরল ক'রে কষ্টনালীর 
কষ্ট লাঘব করে; আর স্বাস প্রশ্থাসকে মহজ ও স্বাভাবিক করে 
তোলে । আপনি আবার নিজেকে পূর্বের মতই সুস্থ বোধ করবেন॥ 


মার্টিন ও হ্যারিশের বিশিষ্ট উৎপাদন 


উটে সাঁহত্যিকদের এক সভা অন্যাষ্ঠত 
হয়েছিল। এই সভাটিও একাঁট 
আঁভনন্দনযোগ্য উদ্যোগ। সভাতে 
জ্বনামখ্যাত সাঁহত্যকরা প্রায় সকলেই 
সংকটকে নানা দ্ান্টকোণ থেকে আলো- 
চনা করেছেন, পীকন্ত ধর্মঘটের বিশেষ 
অবস্থাঁটর ওপর জোর দেন ন! তাঁরা 


গ্রামকদের দাবি, অর্থাৎ ধর্মঘট সমর্থন 
করেন ক না স্পষ্ট করে সেকথা বলেন 
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ন। বাংলা ছবির ওপরই তাঁদের বস্তুধ্য 
{নিবদ্ধ ছিল। এদের মধ্যে একমান্ত 
ব্যাঁতক্রম 'ছিলেন শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 8 
তাঁনই সংকটের বিশ্লেষণে বলেছেন 
মীমাংসা না হলে সংকট সমাধানের পথে 
এক পাও এগুবে না। এই একাঁটমান্ত 
কণ্ঠই সেদিন বাঁলম্ঠ ও স্পত্ট কথা 
বলোছিল। 

ধর্মঘটের সমর্থনে যতই: 
সোচ্চার হয়ে উঠছে এবং মালকদের 
স্বরূপ যতই উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে ধর্মঘটের 
সমর্থনকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টাও হচ্ছে। 
চলাচ্চিত সংরক্ষণ কাঁমাট অনেক তথ্য 
নিয়ে উপাঁস্থত হয়েছেন__কিন্তু ধর্মঘটের 
সমর্থনে তাঁদের বন্তব্য স্পষ্ট ও জোরালো 
নয়। তাঁরা জোর দিয়েছেন বাংলা ছবি 
প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করার বিষয়ে। 
কন্তু ধর্মঘট যাঁদ না মেটে, ধর্মঘটের 
কারণ যাঁদ দূর না হয়, সিনেমায় হাউস 
গ্যারাপ্টি, চোরা টাকা এবং 'সনেমা 
মাঁলকদের আত-কর্তৃত্ব যাঁদ থাকে তবে 
বাংলা ছবি বাধ্যতামূলক করে লাভ কি 


জনমত 


হবে? শীসনেমা মাঁলকদের পছন্দমত 
বাংলা ছবিগুলি তো বোম্বাইয়ের ব্যর্থ 
সংস্করণ হবে মান্র। 


সব কথার বড় কথা ধর্মঘট। শ্রামক- 
বাংলা চলচ্চিত্রের শত্রু কারা। সিনেমা 
সংকটের জন্য দায়তব কার কত। 
শ্রীমকদের ভূমিকা শ্রামকরা পালন 
করেছেন; এখন টেকনাসিয়ান, শিল্পী 
হতে হবে সংকটের আসল কারণ দূর 
করার জন্য; শ্রীমকদের পাশে এসে 
দাঁড়াতে হবে। -স্ঢজন। 


এ 





কষ্টি'র বার্ষিক উৎসব 


ক্ষ্টির নবম বার্ধক উৎসব উপলক্ষে 
ঈইীদনব্যাপ নাটকাভিনয় ও সঞ্গীতান্‌- 
চ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 

প্রথম দিন দুইটি একাঙ্ক নাটক আঁভ- 
মীত হয়, দ্বিতীয় দিন সঙ্গীতানুষ্ঠান 
যোগদান করেন শিশ ও কিশোর [শিল্পীরা । 

ধনঞ্জয় - বৈরাগী রচিত “একপশলা 
বৃষ্টি” ও মন্মথ রায় রচিত “কোটিপাত 
নির্দ্দেশ"। 

প্রথম নাটকে যাঁদের অন্ভিনয় সকলের 
প্রশংসা লাভ করে তাঁরা হলেনঃ দীপ্ত 
ঘোষ, সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না সিংহ, 
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, নকুলেশ্বর ঘোষ! 
করেন £ শ্যামাপদ সিংহ, দশীপ্ত ঘোষ, মিলি 
দত্ত, হিমাচল সামন্ত, লাল্টু সেনগৃপ্ত। 
সর্বশ্রী নিমাই মাঝি, সধাংগ ঘোষ, অর- 
বিন্দ সিংহ, জ্যোৎস্না সিংহ, গোবিন্দ 
দাস, নকুলেশ্বর ঘোষ, কমল কুণ্ড, প্রণব 
ঘোষ, স্‌শান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমূখ অভিনয় 
ঘরেন। 

দ্বিতীয় দন সঙ্গীতানন্ঠানে/ কষ্টির 
লভ্যগণ "“রবীল্টায়ন” গশীতি-আলেখ্য 
পাঁরবেশন করেন। 


“সংস্কাতি'র বার্ঘক উৎসব 


চাকপোতার (হাওড়া) এীতহ্যশালী 
ংস্থা ‘সংস্কাত’ গত ১৯শে মে এক রুচি- 


সাপ্তাহিক ব্রতী 





হরেন নাগ পারচাঁলিত ‘চেনা 


অচেনা' ছাঁবতে সৌমিত্র চন্টোপাধ্যয় ও সবার 


জান্যাল। 


শাল ও পাঁরচ্ছল্ন পাঁরবেশের মাঝে তাঁদের 
নবম বার্ষিকী উৎসব উদ্যাপন করেন। 
অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন 'বাশষ্ট 
ধিক্ষান্রতা শ্রীগোপালচন্দ্র চটোপাধ্যায়। 
শ্রীমতী করবা চট্টোপাধ্যায়ের উদ্বোধন 
সঙ্গীতের সাথে সভার কাজ শুরু হয়। 
নট শেষ ধরণের ধৃপবাতি জৰালিয়ে 





শাঁন্তিপ্রসাদ চৌধুরী পাঁরচালত শিশ্‌় চিত ‘হারের প্রজাপাঁত' ছবির একাঁট হয়ে পড়েছিলেন, অরুণ ম্খাজ। 
রবি ঘোষ॥ 


ধ্‌শ্যে 


৩২৫৭ 


চন্দ্রা পাৱ, মণ্ট্‌ দাস, অশোক চকরুবতা', 
আনল মণ্ডল, তপন চক্রবতাঁ (রেকর্ড? 
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কমলেশ 
বসু, জ্যোঁত চক্রবতাঁ, নাঁলমপি কৃষন্ড, 
{বিমল পাত্র (ফিল্ম), গদলশপ কাঁড়ার 
(ফিল্ম), রণাঁজৎ রায়চৌধুরী, সুকুমার 
পাৱ, কানাই খাঁ ও আরও অনেকে। পাঁর- 
শেষে সংস্থার সদস্যরা কাঁব ও নাটা- 
সমালোচক নমাই মান্নার ধুনদেশনায় এ 
নির্মল পাত্রের প্রয়োগে জগদীশ চক্রবতব 
ধপ্রাতিনিধি' নাটকাঁট সাফলোর সাথে মণ্যগ্থ 
করেন। আঁভনয়ে সর্বশ্রী দিলপ মালা, 
ফেল্‌ দোয়ারী, কৃষ্ণ কোলে, তারক 


সাধূুখাঁ, কাশী দে, নবীন মাজা, কৃষ 
পাত তাঁদের ভূঁমিকাকে যথোচিত রূপ দেন। 
একক আঁভনয় 


একক আঁভনয়ে তরুণ শিজ্পী সাহা" 
দাত হোসেন 'বাঁভ্ন অনুষ্ঠানে প্রশংসা 
লাভ করেছেন। এবার রবান্দুমেলায় সাহা" 
দাত হোসেন আভনয় কৃতিত্বে একাঁট পেন 
ও অর্থ উপহার পান। সিরাজউদ্দৌলা! 
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প্রযোজক কালপদ দতগনপ্র ‘স্বর্ণ 
শিখর প্রাষ্গণে' ছবির ইউনিট নিয়ে 
দা্জালঙ গিয়ে নানা বিপর্যয়ের সম 
খীন হয়োছলেন। পরষোজক নিজে অসুস্থ 
জপ 
চাটার 





দুর্ঘটনায় পড়েন, 


স্ব্রতা 


তোলা হয়েছে। ছবির সঙ্গীত পাঁরচালনার 
দায়িত্ব নিয়েছেন রবীন চট্রোপাধ্যায়। 
গরভিল্র চাঁরত্রে রূপদান করছেন- মাধবী 
ম্খাজন, অনিল চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, 
পাহাড়ী সান্যাল, দিলীপ রায়, পণ্টানন 
ভট্টাচার্য, জহর রায়, অমর মাল্লিক, ভারতী 
দেবী, গীতা দে, আশা দেবী প্রমুখ ॥ 


পাঁরশীতা 


চিন্ৰালাপ ফিল্মানের অজয় কর পাঁর- 
চালিত 'পাঁরণীতা' ছবির কাজ ক্যালকাটা 
আূভিটোন স্টডওতে প্রার সমাপ্তির পথে। 
সামান্য কিছু কাজ করার পর জুন মাসেই 
ছাঁবর কাজ শেষ হবে। তারপরে শুরু 
হবে সম্পাদনার কাজ। এই ছবিতে বিভিন্ন 
ভুমিকায় অংশ গ্রহণ করেছেনঃ সৌমিত্র 
চট্টোপাধ্যায়, মৌসুম চ্যাটাজ, বিকাশ 
রায়, কমল সিন, বিজন ভট্টাচার্য, ছায়া 
দেবী, অনুভা গুপ্তা, যমুনা সিংহ, গতা 
দে, রোমি চৌধুরী, নীরা মালিয়া, বাঁণ্কম 
ঘোষ প্রমুখ । ছাঁবাঁটর প্রযোজক অজয় কর 
ও ‘বিমল দে! 





শৃঁদরারান্রির কাব্য' ছবিতে মাধবী ম্‌খাজন ও দ্ৰপন রায় 


৩২৬৮ 





একক আঁভনয়ে সাহদাত হোলে, 





নজরল জন্মোৎসব 
গত ২৫শে মে হাওড়ার চিন্তামণি দে 


জয়ন্তী পালন করেন। এই অন্ষ্ঠানে 
কুমারী বশীথ দে'র পাঁরিচালনায় 'বাঁভন্ন 
সুরের নজরুল গশীতি পাঁরবেশন করেন £ 


কলকাতায় 
চলাচ্চন্র সাংবাদিকদের সঙ্গে মধ্যাহভোজে 
{মালত হন। তিনি সাংবাঁদকদের বলেন, 
তন বছর পূর্বে এই ছবির প্রযোজনা 
উপলক্ষে বোম্বাই যাত্রার প্রাক্কালে তিনি 


- ও দেশী ছবি দেখান হয়েছে। 





জার্মান (পঃ) জাজ ব্যালের একটি দ-শ্য 


সাংবাদকদের সঙ্গো মালত হয়ে তাঁদের 


এখন ছবিটি 
৩১শে মে 


পরামর্শ চেয়োছলেন। 
খৃনার্মত হয়েছে, এবং 


০২.) বোম্বাইতে মনুক্তিলাভ করবে। একই সঙ্গে 


কলকাতায় ছাঁবিটি মুক্তিলাভ করতে পারল 
না বর্তমান আনিশ্চিত অবস্থার জন্য। 
জ্রীবনশাল বলেন, {তান কলকাতায় বাস 
করেন। বাংলা ছাঁবর জন্য তাঁর ভালবাসা 
ও মর্যাদাবোধ রয়েছে। তিনি যেসব বাংলা 
ছবি করেছেন সেগুলি দেশে-বিদেশে 
প্রশংসা লাভ করেছে। ‘তান বাংলা ছাঁব 


ছেড়ে যেতে চান না। ভাবষ্যতে {তান 
যে বাংলা ছাঁব করবেন আশা করেন সে 
ছাবও ভাল ছা হবে। 

শিশ্; চলচ্চিত্র উৎসফ 


। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইনফরমেশন 
, ভাগের উদ্যোগে ক্যালকাটা ইনফরমেশন 
টার ৩০শে মে থেকে ওরা জুন পর্যন্ত 
এক শিশু চলচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন 
করা হয়েছিল। এই উৎসবে বহু [বিদেশী 
বিদেশী 
ছাবগযুলির প্রত্যেকটি {বিশেষ মানসম্পন্ন 
এবং আকর্ষণীয় দেশী ছবির মধ্যে 
ছিল দি ক্যাপ্টেন (কূলগারিয়া), চাইল্ড 
এণ্ড দি ফিস রেমানিয়া), ড্রাগন অব 


ক্লাকাউ (পোল্যান্ড), কাফথানকা (সোভ- 
য়েট), কিঙ ডরসেলবার্ট' পের্ব জার্মান), 
এ চেইরী টেল-_কোনাডা), চিলড্রেন 
ওয়াল্ড অব ট্রাভেল (জাপান), বু এপ্রোন 
(চেকোস্লোভাঁকয়া), ফিল্ম জার্নাল 
৮_সুইমিং বালি (আমেরিকা) প্রভৃতি; 
ভারতীয় ছবির মধ্যে ছিল ্লিম্পসেস 
অব ওয়েস্ট বেঞাল, চার দোস্ত, ছুটির 
কয়েকদিন, পাঁচ পুতুল, জলধাগাড়া শিকার 
অণ্চল। শিশু চলচ্চিত্র প্রদর্শনের এই 
উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তথ্যাবভাগ পশ্চিম- 
বঙ্গের শিশু ও আঁভভাবকদের ধন্যবাদ- 
ভাজন। এই আয়োজনাটি আরো 
কয়েকাঁদন চালয়ে গেলে এবং উপয্স্ত- 
ভাবে বিজ্ঞাপত হলে শিশু ও হিশোররা 
ছবিগ্ীল দেখার সুযোগ পাবে। প্রবেশ- 
মূল্য গ্রহণ করেও ছাবিগাল দেখানো 
যেতে পারে 


ক্যালকাটা ফল্ম সোসাহা 


ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি গত 
ই৭শে, ২৮শে ও ২৯শে মে তিনটি সোভি- 
য়েট ছাব দেখাবার ব্যবস্থা করেছিল। এই 
[তিনটি ছবির মধ্যে ছিল-_িশ্বাবখ্যাত 
ডভঝেঙ্কার “দ আর্থ, ভাঁসালয়েভ ভ্রাতৃ- 
দ্বয়ের 'চাপায়েভ' এবং 'িগানের ‘উই 
ক্রম ক্রনসটাড'॥ 

৬২৬৯ 


নানার অ'সেন্বল মে 
ভিয়েতনাম প্রসঙ্গ 


ত্ৰৈখট নাটক আঁভনয়ের জন্য বখ্যাত 
বাঁল'নার অ'সেম্বল মঞ্চে সম্প্রাত একটি 
অসাধারণ নাটকের অভিনয় হয়ে গেল! 
নাটকাঁটর নাম “ঁভয়েতনাম প্রসণ্গা'। 
রচায়তা পিটার ভাইস। খস্টপূর্ ৫০০ 
অন্দর থেকে সাম্প্রতিক মার্কিন হামলার 
শ্দর্দ পর্যন্ত ভিয়েতনামের ইতিহাস 
, অবলম্বনে নাটকাট রচিত। আঁভনশত 
হয়েছে হীতপূর্ধে আরো [তিনটি মণ্ডে_. 


পশ্চিম জার্মানীর ফ্রাঙ্ক-ফোট'- 
মাইন'-এ, গণতান্ত্রিক জার্মানীর a 
ও টোকিওর হাইয়নজ থিয়েটারে। বারলি- 
নার অ'সেম্বল নাট্যগোষ্ঠীর সদসারা 
ভিয়েতনাম তহবিলে ৭১,৫০০ মাক 
(৯,৩০,০০০ টাকা) দান করেছে! 


গাঁয়কার ফরাসী প্রদ্কার লাভ 


গণতান্তিক জার্মানীর আভিনেত্র 
গু গাঁয়কা মিস গিজেলা মে তাঁর রেকভ'- 
করা গানের জন্য ১৯৬৮ সালের ফরাসী 
পুরস্কার লাভ করেছেন। তাঁর রেকন্ড- 
করা গানটি হচ্ছে বেটোল্ট ব্রেখট ও কুট 
ভাইলের “সাতটি মারাত্মক পাপ”। 
পুরস্কার গ্রহণের জন্য যখন তিনি ফ্রান্সে 
ছিলেন সে সময়ে সেখানকার নান 
অন্ষ্ঠানে ব্রেখট সঙ্গীত পরিবেশন 
করেন। 


রর 
ব্রিস্ট ওয়া 
মাত্র ৬, টাকায় 


আমাদের চেন পদ্ধাত স্কীমের 
মাধ্যমে মার ৬. টাকায় 
৫ বংসরের গ্যারান্টী 
সমেত ৫ জুয়েল রিস্ট- 
ওয়াচ লাভ করুন। 
ডাকমাশুল ১/১৫ 
টাকা অর্তরিন্ত। 
দ্রষ্টব্য £ঃ আমাদের মধ্‌- 
চন্দ্রিমা সেন্টের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্যই এই 
স্কীম চাল করা হইল। পছন্দ না হইলে 
মূল্য ফেরং। 

SWISS WATCH 

TRADING CO. 
P. B. 87, (WBC) Jullundur 











দ্রিদলীয় প্রততযো?গতায় ‘হটফেভা'রটা দল 
করতে হলো ইদ্টবেঞ্গলকে। খেলার ধারা অন্যায় ফলাফল ছিলে, খ্দবই সংগত। োহনবাগান-ইস্টবেপগলের তুলনায় 
গদয়েছিজো। অনেক বেশি লৈপাশ্যের পাঁরচয়। {বশেষ করে 

ধরেছিলো ইপ্টবেঞ্জালকে। আর সে আক্রমণের ধার 

ঘে কোনমতেই অনংগার (লো না ভার প্রমাণ দিলো দোহননাগ্যন পরের খেলার লন্মিলিত আই এক এ একের 
রয়ে দিয়ে । 


এ বছর কাজা মর দর বলতে যা বোঝায় নেই লাগ ফলের আসর এখনো আদৌ বসবে কি না সে 
জর লাকা ছে আছে অনেকের ! তবে এ কথা টিক বে ফুটবল: লাগের খেলা হবেই আআ লে ভর ইন হোক, 
বল জা চৰা সিল জানের সংগে নক আউট ফুটবল প্রতিযোগতাই হোক! কিস কৰে যে আাৰণ্ড হবে খেলা কেহ 
নিমগন আখ (কনা সিম গেলো জনে মানের প্রথম সপ্তাহ অথচ কলকাতার মান কবর হাওয়া আজো দেই খা পর 
তাই পত্রিকা শতবার্থকীর এ খেলাগদুলো কলকাতার ফ্‌টবল উৎসাহশীদের অশান্ত মনে এনোছিলো কিছুটা শান্তির বাপী॥ 


লগ ফুটবলের জট খোলার জন্যে আই এফ এ কর্তৃপক্ষ {ক করছেন? আর যাই হোক তাঁদের কাজে নিঃনন্দেহে গলদ 
ভাছে। সদর ছয়ে পড়েছেন তিন প্রধানের হাতের প্যতুল। তা না হলে এতোঁদনে হয়ে যেতো এ সমস রর কিন্ত 


জন সপ্তাহে, 
কলকাতা ময়দানের ভরা মরশ্মমের দিকে 


‘তাকালে আজ শুধু একটা কথাই মনে পড়ে 
সাজানো বাগান শ্বাকয়ে গেলো। সত্যি 
কলকাতা ময়দানের দিকে তাকালে আজ 
দুঃখ হয়। কোথায় এখন ফুটবলান্দে হেসে 
উঠবে গড়ের মাঠের আকাশ-বাতাস, দর্শক- 
কলতানে ম্খারত হয়ে 


দের উচ্ছ্াসত 


ফলে ডাবল লাগ খেলার প্রশ্ন আর ওঠে 
না। তাই সিঙ্গল লশগের সংগে নক 
আউট না প্রথমে সিষ্গল লগ আর পরে 
সেরা চারটি দলের মধ্যে ডাবল লাগ 
প্রথায় খেলা হবে_এই নিয়ে চলেছে 
কথাবার্তা! 
কিন্তু এফ 

কতৃপক্ষ 


EEE PR bt 
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এন কে খালা 


তন প্রধানের হাতের প্ৃতুল হয়ে আই 
এফ এ কতৃপক্ষের প্রথম বিভাগের অব- 
শশষ্ট দলগুলোকে এমনভাবে অৱহেলা 
করা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়৷ | 

আই এফ এ-র এই বৈষম্যনাতির 
ফলাফল হয়তো বা দেখা দেবে 
মারাত্মক আকারে... ! কিন্তু এখনো সময় 
আছে সাবধান হবার, এখনো সময় আছে 
নিজেদের সামলাবার। দেখা যাক শেষ 
পর্যন্ত কি হয়। কে জানে আই এফ এ 
কতৃপক্ষের বরাতে কি আছে! 

তবে বাংলা দেশের অগাঁণত ফুটবল 
উৎসাহীদের সংগে আমরা মনেপ্রাণে 
কামনা করি যে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব 
বস্দক কলকাতা ময়দানের লীগ ফুটবলের 





| (দশে || 


ভারতীয় আঁলাম্পিক হাঁক দলের 
প্রান্ত আঁধনায়ক শ্রী কে ডি সিং বোবু) 
হাঁক ফেডারেশনের কাছে আবেদন জাঁনয়ে- 
ছেন যেন এখন থেকে এমনভাবে চেষ্টা 
করা হয় যাতে মৌক্সকো আলম্পিকে ভারত 
হাঁক খেলায় স্বর্ণপদক লাভ করতে পারে। 
গৃতাঁন বলেন যে ট্রোনং ক্যাম্পের পর দল 
গঠন হলে সেই দলকে ঠিকমত. অনুশীলন 
ধরতে হবে। বাবু আরো বলেন যে ৮ 
জন ফরোয়ার্ড, ৫ জন হাফ ব্যাক, ৩ জন 
ব্যাক আর ২ জন গোলরক্ষক নিয়ে 
ভারতীয় দলে মোট ১৮ জন খেলোয়াড় 


থাকা দরকার। 
+ * *+ 
মোঁক্কো আঁলাম্পক প্রাতযোগিতার 


সময় যে সব শিল্পীরা নাচে অংশ গ্রহণ 
করবেন তাঁদের তালিম দেবার জন্যে 
ভারতীয় নৃত্যশিজ্পী শ্রীমতী মৃণালনী 
সরাভাই আমন্ত্রণ পেয়েছেন আঁলম্পিক 
কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। জুন মাসের 
প্রথমেই শ্রীমতী সরাভাই মৌক্সকো চলে 


লাপ্তাহিক সত 


= সোবার্স = 


ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক শেষ টেস্ট 
খেলার চতুর্থ দিনে প্রশংসননীয়ভাবে 
বোঁলং করেন। 
গেছেন। তাঁর সংগে শ্রী সি পাণিকরও 
গেছেন। 
সঃ *# ০ 
দিল্লী গেট স্টেডিয়ামে কুস্তি প্রাতি- 
যোঁগতা দেখতে গিয়ে প্রায় পণ্টাশ জনের 
ওপর দর্শক আহত হয়েছেন। এদের 
মধ্যে নারী ও শিশুও আছে। কয়েক 
হাজার দর্শক মাঠে ঢুকতে না পেরে ঢিল 
পাটকেল ছুড়ে গোলমাল বাধায়। 





প্‌লিশকে শেষ পর্যত লাঠির সংগে 
কাঁদানে গ্যাসও ব্যবহার করতে হয়ৌছলো॥ 


॥ বিদেশে ॥ 


ওয়েস্ট ইন্ডিজের আঁধনায়ক গ্যারি 
সোবাদ আবার বাজার গরম করেছেন। 
তাঁর এবারকার প্রয়াস হলো সিনেমায় 
আভনয় করা। "টু জেস্টলম্যান সেয়ারং' 
নামে একটি বইকে সোবার্স ফ্লেডারকের 
পাঁরবর্তে আভিনয় করবেন। এই আঁভ- 
নয়ে গ্যারর অবশ্য একটা শর্ত আছে। 
তান বলেছেন যে আভনয়ের সময় {তান 
যখন ব্যাটিং করবেন তখন তাঁর বিরুদ্ধে 
একজন ভালো বোলারকে 'দয়ে বোলং 
করাতে হবে। 

by + * 

পূর্ব জার্মানীর মাহলা এাথলেট 
{মস ক্রিসাটন স্পেনবারগ ডসকান ছোড়ায় 
নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছেন। 
তান ছংড়েছেন ২০২ ফুট ২৪ ইপ্চি। 
এর আগের রেকর্ড ছিলো পশ্চিম 
জার্মানীর িজেল ওয়েস্টারম্যানের। 
{তানি {বিশ্ব রেকর্ড করোছিলেন ২০০ ফুট 
১১৪ ইণ্চি দূরে ছংড়ে। 

t Ed প্‌ 

বিশ্ব জুনিয়ার হিডিলওয়েট মুষ্টি 
যুদ্ধ চ্যাম্পিয়ানশগপের ১৫ রাউণ্ভব্যাপণী 
লড়াই-এর তৃতীয় রাউন্ডেই দাক্ষণ কোরিয়ার 
‘কস: কমকে নক আউট করে ইতালী 
ম্যাজেনাঁস চ্যাম্পিয়ানশনপ লাভ করেছেন॥ 
১৯৬৫ সালেও ম্যাজেনাস চ্যাঁম্পয়ান 
হয়েছেলেন। তন বছর পরে "তাঁন 
আবার 'ফরে পেলেন হারানে, সন্মান। 





॥ শতবার্ধকী পুরপ্কার ॥ 
শতবাৰ্ষিকী ফুটবল প্রতঘোগতার শেষে রাজ্যপাল শ্রীধরমবীরের কাছ থেকে প্5রদ্কার গ্রহণ 
মোহনবাগানের 


অরুময়, রানার্ঁস অপ ইস্টবে্গলের আঁধনায়ক পাঁরমল দে ও মহামেডান 


নায়ক জন॥ 


করছেন 


টি. 






রর 


১৯০৪-৫ সালে পর পর কিনা 
কুচাঁবহার কাপ। শুধু তাই নয় ১৯০৫ 
সালে চচড়োর প্লাডস্টোন কাপ ফ্যাইনালে 


কবলো। মোহনবাগান ২-১ গোলে ইস্ট ইয়র্ক: 


৯৯০৮ সদ্ল আই এফ এ শীল্ডের 'দলক্ে হারিয়ে সর্বপ্রথম ভারতাঁয় দল 
০২৬৩ 








কিন্তু 
১১১৪ সালে প্রথম 'বভাগে ওঠার খেলায় 
মেজারার্সের কাছে হেরে যাওয়ার হারালো 
নে-সুযোগ। কিন্তু পরের বছর ফোঁজদী 
দল ৬২ কোং আর জি এ প্রথম বিভাগে 


10) 


“Post .Box 1194, Delhi—6. 








ie 
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ফথা! সময়ের হিসেবে প্রায় দশ বছর 


ছুতে চললো। 


কলকাতার ইডেন উদ্যানে প্রথম দেখে- 
ছিলাম সাত্যকারের দু'জন ফাস্ট 
বোলারকে। হল আর 1গিলক্লাস্টকে। 
{কিন্তু সোঁদন গুদের দু'জনকে বড় ভয়ঙ্কর 
মনে হয়োছলো। ওদের দ্'জনকে মনে 


.. হয়োছলো-যেন বীভৎস দুই দানব! 


নন ক্ষ দুম 


ঘৰা 


ঘা লাস্য চক 


লা: ক 
| 


া্রধানাতযাররাতন 


শা পক 
A 


~~” 


| 


। লা! 


প্রায় তিরিশ পায়েরও বেশি দূর থেকে 
ছুটে এসে গুরা বল করতেন। মনে আছে 


প্লান আপ শর করার সময় বাঁ পায়ের 


প্যাণ্টটা সামান্য তুলে ছুটতে শর কর- 
তেন হল। বাঁ হাতের তেলো থাকতো 
পেছনের দিকে আর বল ধরা ডান 
হাতের কাব্জটা আগে-পেছনে দুলতো। 
তারপর বল ডেলিভারী করার ঠিক 
আগের মুহুর্তে হোট্ট একটু লাফয়ে 
উঠে বলটা ছুড়ে দিতেন। অপর প্রান্তে 
উইকেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা, ফাস্ট 
বোলারদের বিরুদ্ধে খেলতে অনভ্যস্ত 
আমাদের ব্যাটসম্যানদের লক্ষ্য করে। 
সেই ম্হূর্তে ভয়ে আমাদের মুখ 
শ্যাকয়ে যেতো দর্শক আসনে বসে, বুক 
দুরদুর করতো। মনে হতো কতক্ষণে 
শেষ হবে এ ওভারটা। কিন্তু ওঁ ওভার- 
গুলো যেন আর শেষ হতে চাইতো না। 
যেন অনন্তকাল ধরে চলতো! 

টেস্ট ক্রিকেট জগতে হলের সেই প্রথম 
পদক্ষেপ। হল আত্মপ্রকাশ করলেন 
ভয়ংকর এক ফাস্ট বোলাররূপে। 
অথচ বোলার হবার তো কথা 1ছলো 
১৯৩৭ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর 
জন্মের পর একট. বড় হয়ে বার্বাডোজোর 
বাচ্চা ছেলে হল যখন খেলতে শুরু 
করলেন 'ক্রকেট, তখন বোলার হবার 
এতোট;কুও ইচ্ছে বোধহয় তাঁর ছিলো 


না! 

প্রথমে ব্যাটসম্যান আর তারপরে 
ছলকে তাই দেখা গিয়োছলো উইকেট- 
কাঁপার হিসেবে খেলতে! বয়েস বাড়ার 
সংগে সংগে উইকেটকীপার-ব্যাটসম্যান 


ক 


লি, সত 
রি 
টির” ES 


রিল টা 


হিসেবেই বোধহয় প্রাতিষ্ঠালাভের হচ্ছে 
জেগোঁছিলো ওয়েসাল হলের মনে! কিন্তু 
শেষ পর্যন্ত হলের আর ব্যাটসম্যান 


= পড় কিং = 
ওযেসাল্দ হল 


হওয়াও হলো না, হলো না উইকেড- 
কাঁপার হওয়াও। হল হলেন বোলার। 
ফাস্ট বোলার। বিশ্বের দ্রুততম বোলার। 
কিন্তু অনেক বছর আগে যেবার 
ই ডারিউ স্যান্টানের দল গেলো ওয়েস্ট 
ইণ্ডিজ সফরে_সেই বছরই পাল্টে গেলো 
হলের খেলার ধারা। হল খুজে পেলেন 
নিজেকে বোলার হিসেবে আর ওয়েস্ট 
ইণ্ডিজ পেলো তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফাস্ট 
বোলারকে। 

তারপরের ইতিহাস সংক্ষপ্ত 
হলেও, ঘটনার বৈচিন্র্যতায় বড়ই গবিচিন্র! 
সাফল্যের চাঁবকাঠি যেন এসে গেলো 
হলের হাতে। - ভয়ঙ্কর, দুর্ধর্ষ নাম নিয়ে 
হল শুর; করলেন তাঁর টেস্ট ক্রিকেট 
খেলোয়াড় হিসেবে নতুন জাবন! 
১৯৫৮-৫৯ সালে ভারতের বিরুদ্ধে 
হল প্রথম টেস্ট খেললেন ভারত সফরে 


সম্পাদকা- জয়ন্ত) সেন 


, সাঁত্ই দদ্কর। 
মতো চোদ্ত মারের বহরে মাঠে ডাকে . 


ভারতের 'বরুদ্ধে অভাবনীয় সাফল্য 
লাভ করলেন হল। তারপর গেলেন 
প71কস্তানে! [িনটি টেস্ট খেললেন 
সেখানে । কিন্তু লাহোর টেস্টে হ্যাটট্রিক 
করে লাভ করলেন চরম সাফল্য। 
তারপর থেকে আজ পর্যন্ত হল 
ওয়েস্ট ইশ্ডিজের পরম নির্ভরযোগ্য 
খেলোয়াড় [হসেবে খেলে আসছেন-_ 
সেই সংগে ওয়েস্ট ইশ্ডিজকে এগিয়ে 
নিয়ে চলেছেন সাফল্যের পথে! এ 
বহরই প্রথম দল থেকে বাদ পড়লেন হল। 
ইংলশ্ডের বিরুদ্ধে একটি টেস্টে তাঁকে 
বাদ. দেওয়া হয়োছিলো। কন্তু পরের 
টেস্টে আবার ডাক পড়েছিলো হলের॥ 
হল ছাড়া ওয়েস্ট ইশ্ডিজ দল যে এখনো 
অচল। 

ব্যাঁটং-এও হল কোন অংশে কম 
যান না। যাঁদ মনে করেন যে আজ 
ভালোভাবে ব্যাটিং করে অনেক রান 
তুলবো- তাহলে তাঁকে আটকে রাখা 
পাকা ব্যাটসম্যানের 


রানের বান। আর খুব অল্প সময়ের 
মধ্যে হলের নামের পাশে লেখা হয়ে যায় 
অনেক বড় একটা রান সংখ্যা । 
বেশি পেছনে যেতে হবে না॥ 
১৯৬৩ সালে ইংলণ্ড সফরের সময় হল 
মাত্র ৬৫ 'মানটে করেছিলেন সেঞ্চুরী। 
এ ছাড়া ছোট-বড় অনেক রান (তান 
অনেকবার করেছেন। এমন কি আলেক- 


“ 


এ 


7৮ 


ES 


জাণ্ডারের সংগে নবম উইকেটে ১৩৪ ০. 


রান যোগ করে একবার তো যেই]. 
স্থাপন করেছিলেন হল। . 


কিন্তু হল বন্ড ছটফটে বন্ড 


খেয়ালী বোধহয় একটু রগচটাও! মাঝে 
মাঝে তাঁকে সামলাতে যথেষ্ট বেগ পেতে 


। হয় ওয়েস্ট ইস্ডিজের আঁধনায়কের! 


তবু হল অতুলনাীয়। বিশ্বের অন্য 
তম শ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার ওয়েস্ট 
ইশ্ডিজের ওয়েসলি হল বোধহয় আজ 
বর্তমান ক্রিকেট জগতের এক নম্বর ফাস 
বোলার! 


== বস্মতা। প্রোঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, 'বাপনাবহার) গাঞ্ুল? স্ট্রীটস্থ কালকাতা-১ 
বস্‌মতণ প্রেস হইতে শ্রীস্কুমার গ্ৃহমজমদার কর্তৃক ম্যাদত্র ও প্রকাশিজ ॥ 









































বট ৫২প সংখ্য, ুহসপতিবার, ৩০শে ইষ্ট ১৩৭ বন্দ নাল দন মক 
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 কেনানর 
দক্ষিণ কোলকাতায় 


নামকর৷ প্রতিষ্ঠান টা ayer 


৪৭১১৫ রাগবি [ও 
ফোন 2 ৪৬-৬২৫৮ 





প্রকাশিত হল 
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উদয়ণের স্যইটহাট দাম ৩, 

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ন্রিগ্ণা সেন জানিয়েছেন £ | 
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মনে |] 
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} নারায়ণ গল্গোপাধ্য স্ন 8°60 | “আত চট্টোপাধ্যায় রর ৬:৫০ 
| যানঞ্চের ভ্ৰঙ ' কাচ 
_ দিয়াম মুখোপাধ্যায় .. ৬৫০ সঞ্জয় ভট্টাচার্য 0:00 
দু আকাশ : তুস্তা, ন্ধব্রাগে 
| সদর বস | | ৬:০০ সমর বদ, 8:00 
আঘন৷ :: ০7 - .” ই্রাতহাস কথা কয 
লীলা মজুমদার | | ৩:০০ অজিত চট্টোপাধ্যায় ৮:০০ 
এখানে সেখানে প্রত্বিপা প্রস্থান 
সমরেশ বস; ৬:০০ সঞ্জয় ভষ্টচায ১৮:৫০ 


৯ সা 


সম্বোধি পাবলিকেশনস প্রাঃ জি৪ 


১২০ ২২ জুয়া কোড, এ। ৬1৬) ১ 








তাম্পাদিবন-জয়ন্তী দেন 





৭২ বর্ষ £ 6২শ সংখ্যা, মূল্য ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় 'দ্বিতশয় সৰ্বাধিক প্রচারিত 





PRrics : 20 Paise 
প্ূহস্পাতবার, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ সাপ্তাহিক পতিকা Thursday, 13th June, 1968 
-  বৰবাচ' কেনোডও নিহত হলেন 
এবার আর গ্রামের কথা নয়। গ্রাম- বে, ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট জন কেনোড সাধারণ লোকের কাছে কোনাঁদনই বিশ্বাস* 
গ্রীল শস্য ফলালেও স্বাধীন ভারত অন্ন [নিহত হবার পর নিহত হলেন শাল্তনায়ক যোগ্য হয় নি। তাছাড়া, অন্য রাষ্ট্র 
লংকটে যেমাঁকন যুক্তরাষ্ট্রে ওপর ডক্টর মার্টিন লুথার কিং। নিহত হবার কোনো ব্যান্তীবশেষ কোনভাবে জাড়ে 


ীনভ'রশীল হয় ধন-সম্পদ স্ফীত, বরণচ্যে 
বাত, শিল্পে প্রভূত উন্নত, বিজ্ঞানে 
মহাকাশজয়ী, [বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
শক্তিশালী রাষ্ী সেই মাঁকন য্ত্তরাণ্ট্ 
ধদকেহ আমাদের শোকার্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ। 

আজ আর হয়তো কেউ 1বচার করতে 
বসবে না-অমোরকার ধন-গোৌরবের। 
ঘরং আততায়ীর হাতে এক-একাঁট মৃত্যুর 
পর সম্পদের অন্তরালে আমোরকার 
অন্তঃসারশুন্যতারই প্রমাণ হবে। তা 
ধলে সে দেশ আত্মক শান্ততেও শুন্য সে 
কথা বলা যায় না! সেখানে আছে কোট 
কোট সাধারণ মানুষ-ষারা ভিয়েতনামে 
মাঁকনি ষ্জ্তরাদ্ট্রের যুদ্ধের বরুদ্ধে প্রচণ্ড 
প্রীতবাদ করে, নিগহাঁত নিগ্রোদের 
সমানাধকার দানেব উদ্দেশ্যে সংগ্রাম 
চালিয়ে যায়। এদেরই সর্বাধুনিক প্রাত+ 
ধুনধ ছিলেন রবার্ট কেনোঁড--যান 
মাঁকিনি যুন্তরাষ্ট্রের পদপ্রাথঁ 'হসেবে 
প্রতিযোগিতায় জয়যারার পথে এগিয়ে 
চলোছলেন, যাঁর পক্ষে জনসমর্থন এতো 
বেশি ছিল যে, আমোরকা তার গার্ধত 
মনোভাব পরিত্যাগ করে প্যাবিসে হ্যানয়ের 
সঙ্গে শান্ত চান্ততে বসেছে; এবং সেই 
ঈঙ্গে, সারা পৃথিবী আগামী শান্তির 
আশায় কিছুটা স্বাস্তর নিশ্বাস ফেজ- 
এছিল। ঠিক এমনই মুহূর্তে আততাবীর 
্বারা গুলীবিদ্ধ হবার পর হাসপাতালে 
প্রাণত্যাগ করলেন আমেরিকার একালের 
প্রাণপুবুষ রবার্ট কেনৌড। বলা বাহুল্য 
ধ্যাক [হসাবে রবার্ট কেনেডি নিহত 
হলেও-আমোরকার গণতন্ত্রের 'সৃড়তে 
আর এক ধাপ উঠে হত্যা করার চেষ্টা 
হোল আমোরিকার জলাশবাদী মনোভাবের 


ঘটনাগীল যখন লোকমনে বিশেষভাবে 
আলোড়িত ও রহস্যময় বলে মনে হচ্ছিল 
-তখনই নিহত হলেন ভূতপূর্ব প্রোস- 
ডেস্ট জন কেনোঁডর ভাই সেনেট সদস্য 
রবার্ট কেনোডি। ধনগার্বত আমোৌরকার 
মনের অন্ধকার দূর করে_ঠিক যে সময় 
আলোর প্রয়োজন ছল সবচেয়ে বোশ সে 
সময তাকে হারামোর বেদনা আজ আমে- 
বিকাব সাধারণ লোকজন মর্মে মর্মে 
অনুভব “করছেন। আর বিশ্বের সমগ্র 
শান্তিবাদী মানুষ এই ' বলে তাদের 
বেদনা জানাবে যে, যান অমল মানাবিক- 
তার স্পর্শে সকলজনের হৃদয় স্পর্শ 
করেছিলেন-তান আমোরকার এক 
শ্রেপীঁব সন্মাসবাদ কতৃক অপসত। 
, অথচ এই আমোঁরকার বিশাল শাল্ত 
{বশ্ববাঁন্দত। বিদেশে গোয়েন্দাগারতেও 
আমোরকার রাম্ট্রশান্তর নামডাক আছে। 
দেশের মধ্যেও আছে আভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা 
গিভাগ। তবু আমোরকার সমস্ত লল্জাকে 
[বিসর্জন দিয়ে সেই গোয়েন্দা বিভাগ প্রায় 
ধিশ্চুপ। জনৈক পোলিশ লেখক বলে- 
হেন, জন কেনোডকে হত্যার যে রহস্য 
রয়েছে-তা ফাঁস হয়ে যারার ভয়েই রবার্ট 
কেনৌডকে হত্যা করা হয়েছে। 
হয়তো এ অনুমান। এমন অনুমান 
হওয়াই স্বাভাবক। একথা স্বীকার 
করতেই হবে যে, দ্ববার্ট কেনোডর প্রোস- 
ডেন্টপদ লাভ প্রায় অবধারিত ছিল, তান 
প্রোসডেন্ট নির্বাচিত হলে জন কেনেডি ও 
লুথাব কং হত্যার একটা মীমাংসা হোত । 
রবার্ট কেনোডর মৃত্যুর পর কি সেই 
মীমাংসার পথ সম্মূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল? 
এক এক সময় এই সব হত্যার 
উদ্দেশ্যর পেছনে নানারকম প্রলেপ দেবার 
চেষ্টাও নাকি হচ্ছে। কিল্তু একস 
হত্যার পেছনে ব্যান্তীবশেষের মনস্কামন। 
পারত জঘন্য প্রয়াস আছে-_ একথা 
৩২৮ 


থাকলেও সেই রাষ্ট্রের অহেতুক নাম চেনে 
আনার অর্থ সত্যকে ধামাচাপা দেওষার 
নির্লজ্জ চেস্টা। বরং 'বরাট শাও.পে 
যে আমোরকা বিস্ময় সৃষ্টি করেছে, তার 
এখন উচিত-_ আত্মীজজ্ঞাসার ও আমান 
সন্ধানের। 

মা্কন যুক্তরাষ্ট্রের এক দিকে আজ 
ভয়ঙ্কর ফুদ্ধালপ্না, প্রকট বণাবদ্বেষ 
এবং আত্মপ্রচারের আত্যাম্তক উন্মাদনা । 
এ সবের পিছনেই নিহিত আছে_-পর পর্ব 


প্রগাতশীল শ্বেতাষ্গ যুবসমাজ যে সময় 
দুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলা সুরু করে- 
ছিলেন এবং প্যারসে হ্যানয় ও মাৰি 
যুক্তরাম্টরে শাল্তবৈঠক চলাঁছল--সে 
সময় প্রোসডেন্ট পদপ্রার্থী রবার্ট কেনোডর 
হত্যার পেছনে এক বিরাট দুষ্টচক্রই {কয় 
করেছে। হয়তো এই হত্যা-রহ্স্য কোন- 
{দন উদ্বাটিত হবে না। তবু রবার্ট 
কেনৌড যে প্রগাঁতশশল ধারাটিকে আনে 
বেগসম্পন্য করে গেলেন_একাদন মে 
শান্তির জব হবে। তারই মধ্যে এবং তখাঁন 
গণতান্ত্রিক আমেরিকার হৃদয়ে ষগ- 
যুগান্ত ধরে মূর্ত হযে থাকবেন রবার্ট 
কেনেডি। আর সেই শান্তর বিনাশ ঘটমে 
রবার্ট কেনোডর মরদেহের সমাঘতর 
সঙ্গে সঙ্গে আমোঁরকার গণতল্যও হযে 


উদ 





জিনাত {কিম্বা শক্তির 
জন্যেই হোক, কোনো কোনো নেতা দলের 
চেয়ে বড় হয়ে পড়েন। এমন রাজনৈতিক 


জাত বা দল-্বার্ঘ জলাঞ্জলি দিয়ে স্বীয় 


সঞ্কীর্ণ সৃবিধাবাদকেই চারতার্থ করতে ' 
ইতালীর সোস্যালস্ট দলনেতা . 


চান। 
সিনর পিয়েৱো নেনিকে ঠিক এই শ্রেণীতে 


১৯৬৫-র. নির্বাচনে সাফল্যের পর 
এবাবকার নির্বাচনে পিয়েত্রো নেনির ইউ- 


মাইটেড সোস্যালিস্ট পার্ট যে এমন . 


শোচনীয় ফল করবে. তা আগে কে ভাবতে 
পৈরেছিল2 গত নির্বাচনে এ .দর্লাট 
ইতালশর পার্লামেন্টের নিম্ন পাঁরষদে 
পেষেছিল ১২৯০. আসন, এবার তাদের 
পাত ১১টি আসন নিয়ে .সম্তুণ্ট থাকতে 
হনেছে। অর্থাৎ এবার তারা শতকরা পাঁচ 
ভা? আসন হাঁরয়েছে। 


কেন এমন হল 2 দলের এ বিপর্যয়ের . 


-ফ্কারণ কি জার দায়ী-ই বা কে? স্বদলের 
এবং সমস্ত বামপন্থী দলের ধারণা 


সরকারে যোগদান করেই ইউনাইটেড __ 


- সোস্যালস্ট পার্ট নিজের বিপর্যয় ডেকে 
শএনেছে। তাঁরা একথাও বলেন যে. দলের 
কোয়ালিশন সরকারে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত 





পাঁরণত হয়। সেই থেকে এখানে ঘতগৃঁলি - 


সরকার প্রতোষ্ঠিত হয় তার প্রত্যেকটিতে 


-মধ্যপল্ধী ক্রিন্চান ডেমেক্র্যাট দলের প্রাধান্য - 
বজায় থাকে) কিন্তু সিনর নেনি ঘোরতর ভা 
_ _বাধাবিপত্তি সত্তেও এখানে বামপন্থী 
. আন্দোলনের নেতৃত্ব করে এসেছেন। 


বামপন্থী আন্দেলনের মধ্য দিয়েই 
'পিয়েত্রো .নোনর রাজনৌতিক জীবনের 
স্ব্রপাত এবং তাঁর জশবনের বৃহত্তর ভাগ 


, কেটে গিয়েছে লড়াই করতে করতে। সে - 


যোগদানের কারণে। 
লাঞ্ছনা নিপণড়নও কিছু রুম সইতে হয় 
ি। 'ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন পাঁর- 


৬২৬৮ ২১০১ 


ভালদা ফরার অপরাধে তাঁকে ফাল্লে 
ধনবধীসিত হতে হয়েছিল দ্বিতাঁয় বিশ্ব- 
যুদ্ধের আগে। সেখান থেকেই তিনি দিয়ে 
চলোছলেন আখ্মিক নেতৃত্ব ৷ 

ফ্রান্সের পতনের পর পিয়েৱো নেনিকে 
-ইভালতে ফেরং পাঠানো হয়াছল, অবশ্য 
নতুন করে বদ্দাজবন শুর করার জন্যেই !- 
মুস্ত ইতালী নোনর বগ্রাক্ষুত্খ র'জনৈতক 


ভাবে একাত্ম হয়ে পড়োছিল যে. এক সময় 


মনে হয়েছিল যে. তোগলিয়ত্িবনোনই - 


গ্রহণ করেই তাঁরা ' পার্লামেন্টের নিম্ন _ 
পাঁরষদে ২৩টি এবং উচ্চ পাঁরষদে ১৪টি 
.আসন দখল করে 'সনর নোনিকে তাক: 


লাগিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু নির্বাচনে দলের 


এ-বপর্যয়েও কি নোৌনর সাম্বৎ ফিরবে, 
বিপ্লব নোনি  প্রতিক্রিয়াশলতর পথ 
পাঁরহারে রাজী হবেন? 


চেয়ে বড় 'রাজনৌতক "সংবাদ "হচ্ছে 
সঙ্গে অজয়বাবুদের সম্পর্কচ্ছেদ এবং 
বাংলা কংগ্রেসের পুনজন্মি। 'র্যাপারীটি 
মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিল না, নানা 
ফারণে ভারতীয়, ক্লান্ত 'দলের কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্বের সঙ্গে ওই দলের পশ্চমব্গ 
গ/খার বনাবান হচ্ছিল না। অজয়বাব্ৰ 
এবং তাঁর অনুগামীরা যখন কংগ্রেস 
-বোরয়ে আসেন ভার 'পছনে শক? 


আদর্শগত 'কারণ হল । সেই "সময় এপ্রায় - 
_ নিঃসন্গ অজয়বাবু পশ্চিমবঙ্গের “সব " 


ঘুরে' ঘুরে বাংলা কংগ্রেসকে 'জনাপ্রকস 
ফরোছলেন। কালক্রমে- চতুর্থ নর্বাচনের 
প্রাক্কালে অনেকে কংগ্রেসের মনোনয়ন না 


== পৈয়ে বাংলা কংগ্েসে এসে জোটেন। 


অনুরূপ অবস্থা ভারতের অন্য ঘটে- 


fছল। তার পর কংগ্রেস থেকে বোঁরয়ে - 


মধ্যে কোন সমঝোতা ছিল না৷ এখানে 
ছিলেন, 


পধাছিপতিরও অভাব ছিল না,'সাম্প্রদায়ক 


ওঠেন, এবং যড্তফ্রন্ট সরকারের উৎখাতের ' 
পর তাঁনও অপরাপর ' “বামপন্থী দল- 


নেতৃত্ব অজয়বাবুদের এই রাজনপীত অন:- 
মোদন করেন ন, ফলে, দলীয় এঁক্য ও 
দংহাত রক্ষার খাতিরে -অজয়বাবুকেও 
ব্রেক কষতে হয়েছে, যার ফলে বেশ কিছু 
ফাল যাবৎ ভারত ক্রান্তি-দলের পশ্চিম 
বলা শাখার সঙ্গে যু্তক্রন্টের সম্পর্কে 


তাঁরা আভজ্ঞতার "দ্বারা ব্রঝোঁছলেন যে, 
যুস্তয্রম্ট ত্যাগ 'করা "তাঁদের পক্ষে আত্ম- 
হত্যার তুল্য হবে, এবং ভারতের 'রাজ- 
নশৃতিতে আজ যাঁরা ' তৃতীয় শান্তির কথা 
বলছেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসেরই হাত 


তাঁর এই আচরণের পিছনে একটিই কারণ 
আছে, সেটি হচ্ছে যে, “বিহারে _ তাঁর 
কমিউনিস্ট সহযোগশরা 
প্রদর্শন করে ভোলা 'পাশোয়ান 'শাস্দ্ীকে 
মুখ্যমন্ত্রী করে মাল্াসভায় 'যোগ 'দয়ে- 
ছেন। যেখানে নেতৃত্ব এই জাতীয় স্বার্থ 
বোধের দ্বারা পাঁরচািত সেখানে ভাঙন 


আনন্দ ও স্বস্তির ভাব দেখা গেছে। 
ঘুভ্তক্র“্ট সমাচার - 


পড়া হয়ে গেছে। তা ছাড়া 'বি-কেবীডর 
-৩২৬৯ -- 





বাভন্ন 
সকলের 
পক্ষে "গ্রহণযোগ্য হবে এমন একটা কর্ম” 
সূচীও ‘বহু আলোচনার পর তোর করা 
হয়েছে যাঁদও তা পাকাপাঁকভাবে এখনো 
লিখিত হয় ন ৷ কর্মসূচী প্রণরনের যে 
ইতিবৃত্ত. সংবাদপন্ন মারফত জানা গেছে 
তাতে 'মনে হয় য্্তফ্রস্ট এবারে তাঁদের 
মান্রিত্বকালের আঁভজ্ঞতা থেকে কিছুটা 
শৃশক্ষা গ্রহণ করেছেন। কোন সংস্কার 
প্রচেষ্টায় হাত দিলে ভিতর ও বাহির থেকে 
যে ধরণের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে 
হয় তা নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে! 
এই আলোচনাকালে 'যে তথ্য প্রকাশ 


মোটামুটি বোঝাপড়া হয়েছে, এবং বৌশরু 
ভাগ আসনেরই সমস্যা ছিটে গেছে। 
"অনেক ঠেকে, বিশেষ করে কৃ্চনগরের 
শোচনীয় আঁভজ্ঞতার পর ফ্লঙ্ন্টের 
বিভিন্ন শারকদের যে কিছুটা দায়িতজ্কান 
দেখা গেছে সেটা বিলম্বে হলেও জন- 


- সাধারণের কংগ্রেসবিরোধী অংশেব আশার 


কারণ হয়েছে। 
শপ-এসপ ও এসএস পি 
দপ-এসীপ যুন্তভ্রণ্টের সংগে থাকবে 
না এই িম্ধান্তে ওই দলের বহু সদস্যই 
ক্ষর্নে হয়েছেন এবং তাঁরা মনে করছেন যে 


আই রকম িন্ধান্তের অর্থই হল আসলে - 
হ্নংগ্রসকে মদত দেওয়া। এই কাবণে তাঁরা 
ফুততক্রণ্টে থাকতে চান। পক্ষান্তরে এস- 
এস-পি দলেব কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি ওই 
দলের বহু সদস্যেরই মনে অনাস্থার “ভাব 
জঙ্মে গেছে। . পাশ্চমবধ্গের পিএসনীপ 
ও এস-এস-পি দলের বিদ্রোহী গোম্তীর 
দাবি যাঁদ জুনের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে 
প্‌রণ'না হয়, তবে উভয় দলের [বিদ্রোহীরা 
রাজ্যে পাল্টা পার্টি গঠন, করবেন বলে 
জানা গেছে। এস-এসপ দলের বিদ্রোহ 
গোষ্ঠী কেন্দ্রীয় এস-এস-প দলকে 
জানিয়ে দিয়েছেন যে, আগামী ১২ই 
জুনের মধ্যে তাঁদের দাব মত রাজ্য 
পার্টির তলবী সভা আহ্বানের ব্যবস্থা 
না করা হলে আগামী ২৩শে জুন হাওড়া 
টা্টন হলে তাঁরা সম্মেলন আহ্বান করে 
পাল্টা দল গঠনের ঝুকি নেবেন। প-এস- 
গপ দলের ১৪০ জন ডোলগেট আগাম 
১৭ই জুনের মধ্যে তলব সভা আহ্বানের 
দাঁব জাঁনয়েছেন। এই তলবী সভার 
স্বাক্ষরপন্র রাজ্য গপ-এসশপ দলের সভা- 
পতর নিকট থেকে দলের সম্পাদক 
শ্রীসানীল দাসের নিকট গিয়ে পেৌশীচেছে। 
বিদ্রোহী গোচ্ঠীর জনৈক মুখপাত্র জানিষে- 
ছেন যে, রাজ্য কাঁমটি যাঁদ তলবা সভা 
আহবান না করেন তাহলে তাঁরা নিজেরাই 
উদ্যোগ হয়ে তা করবেন। এঁদকে ৭ই 
জুন থেকে ১২ই জুন পর্যন্ত হাঁরদ্বারে 
ি-এস-পি'র জাতীষ সম্মেলন অন্যান্ঠত 
হচ্ছে। বিদ্রোহীরা ১২ই জুন পর্যন্ত 
অপেক্ষা করে যাঁদ দেখেন যে কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত তাঁদের অনুকূলে যায 
{নি তাহলে তাঁরা ২৬শে জুন বিশেষ সভা 
আহ্বান কবে নিজেদের রাস্তা নিজেরাই 
তোর করে নেবেন? 


কলকাতা কর্শেরেশন 


মেয়র শ্রীগোঁবল্দ দে কলকাতা পৌর- 
সার স্ট্যাশ্ডং কাঁমাটর বৈঠকে একাঁট 
চাশ্ল্যকর আঁভষোগ এনেছেন। তান 
ছানিয়েছেন যে, কলকাতা পৌরসভার এক 
গ্রাতাক্লিয়াশখল চক্র জঞ্জাল অপসারণের 
জন্য বারংবার লরী ভাড়া করার ব্যাপারে 
শ্রারুচ্াপ করে নতুন লরী ক্রয়ের পৌর 
শারকল্পনাট 


বানচাল করার চেস্টা করছে। ; 


পৌর কমিশনার এই বৈঠকে বাজেটের অন্য 


[খাতে বরাদ্দ অর্থ দিষে জঞ্জাল অপসারণের - 


শ্তন্য ভাড়া.করা লবশর বকেরা পাওনা 
ধনাটিষে দেবার প্রস্তাব করেন। নেয়র উক্ত 


প্রস্তাব অস্বীকার করেন এবং কার - 


নিদেশে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে লরাঁ 
ভাড়া করা হয়েছে সে বিষয়ে কৈফিয়ং 
ভলব কবেছেন। এই প্রসঙ্গে জানা গেছে 
যে পৌর বাজেটে চলতি বর্ষে লরণী ভাড়ার 
ছন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। 
কিন্তু ইতিমধ্যেই লরণ ভাড়া করান ব্যাপারে 


চাপ্তাহিক ঘসমতখ 


নতুন লরা ক্রয়ের জন্য ৭ লক্ষ টাকা সহ 
মোট ৮ লক্ষ টাকা বয় হয়ে গেছে। গত 
বছরে এই ব্যাপারে মোট ২০ লক্ষ টাকা 
খরচ হয়, কিন্তু এই খাতে বরাদ্দ অর্থ 
ছিল ৯ লক্ষ টাকা। এই ঘটনা থেকে 
বোঝা বায় যে কলকাতা পৌরসভা যাতে 
নিজস্ব লরী লা কেনে এবং ভাড়া করা 
লরশর উপব 'ির্ভরশসল থাকে সেজন্য 
একটি সুগভীর চক্রান্ত বহুদিন থেকেই 
তলে তলে চলছে। এর উদ্দেশ্য কিছু 
লরশীর মালিককে পৌরসভা থেকে মোটা 
অর্থ পাইয়ে দেওয়া এবং বলাই বাহুল্য 
পৌরসভার উপরতলার কয়েকজনের 
পকেটে এই প্রক্রিয়ার দ্বারা রীতিমত পয়স! 
জমেছে বিষয়টি মোটেই জটিল নয় এবং 
এই বিষয়ে যারা অপরাধী তাদের খে 
বার করা মোটেই শন্ত নয়। পৌরসভার 
খাতাপত্র দেখলেই বোঝা যাবে কাজের 
কণ্টাত্ দেওয়া হয়েছে এবং তদের সঙ্গে 
পৌরসভার কোন কোন কর্মচারী বা 
কাভীন্সলার জাঁড়ত। শুধু অভিযোগ 
করেই যেন মেয়র চুপ না করে ষান, এই 
বিষয়ে অপরাধখদের খুজে বার করা ও 
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পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যচিত্র 


সম্প্রাত পাশচমবন্গের রাজ্যপাল 
কেন্দ্রের কাছ থেকে একলক্ষ টন বাড়াত 
চাল দাঁব করেছেন এবং একথা বলেছেন 
যে ওই চাল না পাওয়া গেলে পশ্চিমবঙ্গের 
অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হবে। দাঁব 
করার ভাঁঙ্টা অনেকটা কেরালা প্যাটার্নের 
-তোমরা দিতে না পাব আমাদের বাইরে 
থেকে কেনবার অনুমতি দাও। হঠাৎ রাজ্য 
সরকারের এ রকম মাতগাঁত হল কেন? 
উত্তবটা অবশ্য মোটেই কাঠন নয়। বেশ 
কছুকাল ধরে বাভন্ন পত্র-পত্রিকায় 
সংবাদ- প্রকাশিত হচ্ছিল যে পাঁশ্চমবঙ্ছে 
চালের তেমন কোন সমস্যা নেই তা ছাড়া 
পশ্চিমবঙ্গের আমলাতন্ত, সরকারী কর্ম 
চার ও পুলিশ কোট কোটি সিলিগ্রাম 


* চাল সংগ্রহ করেছেন! িদ্তু এখন দেখা 


যাচ্ছে সবই বেদান্তের মায়া! বিগত কয়েক 
সংখ্যার- বধ্গদর্শনে আমরা একথা বারবার 


- লিখে এসেছি বে পাশ্চমবঙ্গো গ্রামবাসীদের 
অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়েছে। গ্রামে, 


গ্রাসে দুর্ভক্ষের পদধবনি শোনা যাচ্ছে, 
অনাহাবে মৃত্যুর সংখ্যাও কম ঘটছে না। 
বাইরে শান্ত বজায়, থাকলেও 'ভিতবে 
বাবুদ পঞ্জীভূত হচ্ছে, যে-কোন মৃহতেই 


তার বিস্ফোরণ ঘটবে ১৯৬৬ সালের মত! - 


দৈনিক বসৃমতাঁ পাত্রকার দীর্ঘকাল ধরেই 

পশ্চমবঞ্গের গ্রামাঞ্চলের শোচনীীষ খাদ্য- 

চিত্রের কথা প্রকাশিত হয়ে আসছে, 

আমরাও বাভিন্ন প্রসঙ্গে সেগুলির উল্লেখ 

করে আসাছ। অথচ এ বছরে এমন অবস্থা 

হওয়া উচিত ছিল না! এ বছরে প্রচুর 
9৯৭৫ 


ফলন হয়েছে, তা সত্তেও বাক্জনশঁতর মার- 
প্যাচে বংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুবকে 
অনাহারে মৃত্যুব দিকে জোব কবে ঠেলে 
দেওরা হচ্ছে! যে সমযে সব্রকাবেব সংগ্রহ" 
কাষে নামা উচিত ছিল সেই সময়ই বু্ত- 
ক্র সরকারকে হটিয়ে দিয়ে কীত্রমভাবে 
খাদ্য-সমস্যা তৈঁর করা হল, জোতদার ও 
মজ্দুতদারদের মজুত অন্যত্র পাচাব করে 
দেবার সুযোগ করে দেওয়া হল এবং তন 
মাস পি, ডি, এফ-এব রাজত্বে এরা লাখ- 
পাত হয়ে গেল। রাম্ট্রপাতর শাসন প্রবাঁত 
হবার পর গোড়া কেটে আগায় জ্বল দেওয়া 
আরম্ভ হল। সংগ্রহের নামে দরিদ্র কষক- 
দের বাঁড় বাঁড় জুলুমবাজ' চালানো হল, 


গ্রামের প্রাতাট বাড়ি থেকেই খোরাক. 


ধান-চাল টেনে বার করে নেওযা হল এবং 
পাঁরণামে পাশ্চমবঞ্গের প্রাতাঁটি জেলাতেই 
দৃুভিক্ষের পারবেশ "সৃষ্টি করা হল। 
জোত্দারদের গায়ে হাত দেওয়া হল না, 
মজতদারদের গায়ে হাত দেওয়া হল না, 
বড় বড় পাচারকারণদের লরাঁভার্ত চাল 
পাচার করার সুযোগ করে দেওয়া হল। 
[িগাবেটের প্যাকেটের মধ্যে নোট পুরে 
চেকপোস্টের পুলিশের নাকের ডগায় ছংড়ে 
দয়ে এই সব চোরাচালানকারাঁরা না" 
বাদে আজও রাজত্ব করছে, অথচ এদের 
কেশাশ্র স্পর্শ করা হল না। এরই আনি- 
কার্য ফল বর্তমানের দভিক্ষাবস্থা। খাদ্য 
নিয়ে রাজনশীতব খেলা এদেশ থেকে 
দবিত হবার নয়৷ ভারতের অপরাপর 
প্রান্তে এবারে এত অধিক ফলন হযেছে 
যে সেখানকার কৃষকরা সবকাব-নিরদি্টি 
দামের চেরেও কম দামে তা বেচতে উদ:্‌- 
গ্রাব! অথচ ভারত সবকারের খাদানপতি 


এমনই মাথামুণ্ডহশন যে উদ্বন্ত অগ্চলেব . 


শসা থঘার্টাত অঞ্চলে যেতে পারছে না। 
পাশ্চমবঞ্গ সবকাবের সংগ্রহনপীত বার্থ 
হয়েছে, এ মরশুমে আর ধান-চল পাওয়া 


- ষাবে না। এখন বাদ ভারতের অন্য প্রান্ত 


থেকে গম আমদানশ করে শহর এবং গ্রামের 
সকল রেশন দোকান মারফত পধাপ্ত 
গারমাণে তা যোগান দেওয়া যায় তাহলে 
চালের চাহিদা কিছুটা কমতে পারে। 


বর্তমানে রেশনে ষে পাঁরমাণ গম দেওয়া - 
হয় ভা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। এবারে যখন ' 
ভারতে গমের ফলনটা ভালই হয়েছে, তখন - 


পশ্চমবন্গ সরকারের উচিত এই মওকায় 
দুটি স্টেপল ফুডেব অন্তত একটিকে 
পর্যাপ্তভাবে স্টক করা। আমাদের ধারণা, 
যাঁদ আগামশ ডিসেম্বর পর্যন্ত শহরে ও 
গ্রামে খাদ্য দপ্তব রেশন দোকান মাবফত্ত 
পর্যাপ্ত গমের যোগান দিতে পাবেন, 
তাহলে অনেকেই আড়াই টাকা তন টাকা 
কিলো দরে চল কিনতে বিরত হবেন, 


তাতে স্মাগাঁলংও বন্ধ হবে এবং গ্রামের ' 
বভ'মান দুঃসহ অবস্থার কিছুটা পাঁর- - 


বৃতনি ঘটবে॥ {৭৬ 1৬৮) 


} 


(জা নদীনালা খাল-বল সংগ্কার হ'ল 
মা; কৃঁষদপ্তর ৪০ হাজার অগভীর 
নলক্ষ্প নিয়েই ব্যস্ত 


গভীর নলক্ুপের পারিকল্পনায় 
কয়েক কোট টাকা জলাঞ্জলি 'দিয়ে এবার 
রাজ্য সরকারের ক্লীষদপ্তর ৪০ হাজার 
অগভীর নলকূপ বাঁসয়ে সেচ দেওয়ার 


এক পাঁরকল্পনা বর্ষার পরেই কার্যকরী 
করতে চলেছেন। ইতিমধ্যেই এই পাঁর- 
কল্পনা নিরে নানা মহলে নানা সমালোচনা 
হয়ে িয়েছে। কেউ বলেছেন, এ পাঁর- 
কল্পনা ব্যাপকভাবে কার্যকরী করা হলে 
আশেপাশের গাছ-পালা সব শুকোতে 
আরম্ভ করবে। কেউ বলেছেন খরার 
সময় নলক্‌প দিয়ে এমন কিছু জল 
পাওয়া যাবে না যা দিয়ে চাষ-আবাদ করা 
যায়। কেউ বলেছেন, গরমের সময় 
এমনিতেই কয়ো শ্যাঁকয়ে যার অগভীর 
নলক্ুুপ জল আসবে কোথা থেকে? 


পক্ষে সম্ভব নয়। 
অচল টিউবওয়েল ঘাড়ে করে দশ-্রিশ 
ক্লোশ পথ হেটে যেতে হরে সেই শহরে 
যেখানে টিউবওয়েল মেরামত হুয়। মেরামত 
করা টিউবওয়েল কাজে লাগানো হুল, 
দিন কয়েক পরে দেখা গেল আবার 


বছর এনীন দিনে আমাদের দেখতে হবে? 
লক্ষ লক্ষ মণ ধানের পাঁরবতে সরকারের 
৪০ হাজার নজক্‌পের বিকৃত দেহ মাতে 
মাঠে পড়ে জাছে; তখন সেগ্যাজ সং- 
কারের জন্যে আবার করেক হাজার ৬।কার 
এক পাঁরকল্পনা সরকারকে তোর করতে 
হৰে! 

সেচের জল সরবরাহের অন্য কোন 
ব্যবস্থা যখন সরকার করতে পারছেন না, 
মন্দের ভালো হিসেবে অগ্ভাঁর নলক্‌পের 
পাঁরকল্পনাকে অনেকে হয়তো দ্বাগত 
জানাবেন। কারণ সরকারের টাকা এদকে 
না হয় অন্য দিকে অপচয় হবেই; কারণ 
সরকারের যে প্রশাসনযন্ত্র বাংলা দেশে 
২০ বছর ধরে বিরাজ করছে-তার কবলে 
পড়লে খাঁটি সোনাও পতল হয়ে যায়! 
কাজেই এ সব পাঁরকল্পনায় খুব বেশি 
আশা করার ক না থাকলেও মন্দের 
ভাল হিনেবে যেটুকু জল পাওয়া যায় 
সেট্কুই লাভ। তবে সেইটুকু জলের ওপর 
নির্ভর করে সব জায়গ্মায় চাঘ-বাদের 
কাজ হাতে নেওয়া যারে ক না সেইটাই 
বিচার বিশনয়। বাঁকুড়া, পুরীলয়া, বীর- 
ভূম, মোদনীপ্দর ও ২৪ পানা; 
অগ্গভীর নলক্মপের আওতা থেকে বাদ 
দেওয়া হয়েছে, যতদূর মনে হয় উত্তর- 
বঙ্গের কয়েকাঁট জেলাও বাদ পড়বে; বাকী 
হাওড়া, হুগলী, নদাঁয়া ও বধ মান জেলা- 
তেই প্রধানত এট কার্যকরী করার চেষ্টা 
হবে। কিন্তু কার্যকরী করার মাগে 
সেখানকার মাটি পাঁরিবেশ অবশ 
গিশেষজ্ঞদের দয়ে পরাক্ষা করাত 
দরকার। কারণ জর আটির জলদ্তর সমান 
নয়৷৷ দেখা গেছে 'য়ে-দ্তরে ২০ হাত 
খ:ড়লে জল পাওয়া ব্যায় তার কয়েক গজ 
দূর জেই মাপের কয়োয় জল নেই। 
‘৪0'60 ফুটের জলবাহ' দানাদার বাজা- 
তর পাওয়া যায় না। আবার চট সাদা 
এ*টেল আ্বীটতেও প্রচুর জল পাওয়া যায়। 





যাবে কিনা? এ 
লহ এই নাৰ খা 


| খেসারত দিতে হচ্ছে। গভীর  নলকুপ 


| নল- 
হবে এটা ধরে 
বেই, না, আর ডিজেল, 

বা কেরোসিন গাঁয়ে নিয়মিত, 
যে করতে 

জল পাওয়া 


বিদ্যুৎ 


পাইপে করে জল নিয়ে কেন সেচের 
ব্যবস্থা করা যাবে না? বড় বড় পাইপের 
তো দরকার নেই। | 
পাইপে করে নদী থেকে জল এনে 
অনায়াসেই ২০1৩০ মাইল পর্যন্ত নদীর 


কাছাকাঁছ গাঁ গুলোতে জল দেওয়া 


যায়। এতে করে নলক্‌্পের তুলনায় 
বোশ জল তো পাওয়া যাবেই; 
চাষীদের অত. ঝাঁক্কও পোয়াতে হবে না; 


আবার জল পাওয়া সম্পকে ও 


ধর্মাশ্চিত গ্যারান্টি। শ্দধ- নদী কেন, 


যে. সব বড় বড় বল রয়েছে. সেখান 


আর হতভাগ্য গ্রামবাসীদের নর 
মেঠো পথে ঘুরে বেড়াতে হবে। হে 
ভগবান, এদের হাত থেকে গাঁয়ের মাননবকে 
রঙ্গ করন । টায়ার? 





আমি শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক 
হুমায়ন কাঁবরের কথা বলাছ। ১৯৬৭ 
সালে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের পরাজয় 


্রফাল্লচন্দ্র সেন- 


রাজধানীতে । অধ্যাপক কাঁবরের তখন 
দ্বপ্ন সারা ভারতের সমধর্মীদের একতা” 
বদ্ধ করে তৈরি করবেন কংগ্রেসের 
{বকল্প দল, যে দল কংগ্রেসকে ক্ষমতাচদত 
করতে পারে। ভারতের কম্যনিস্ট পার্টি 
৪০ বংসর ধরে চেষ্টা করে কংগ্রেসের 
বিকল্প হওয়া দূরে থাক, কংগ্রেসের 
হাঁটুর কাছে পেশীছোতে পারে ি--বয়স 


চন্দ্র ঘোষ প্রমুখ দেই ১৯৫২ সালের 
আমলে। সেই স্বপ্ন ভেঙে গেল। আবার 
চ্বপ্ন দেখলেন, ডঃ রামমনোহর লোহিয়া, 
শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ, শ্রীঅশোক মেহতা, 
শ্রী এস এম যোশী, শ্রী এন 'জ গোরে, 
শ্রী এস এম 'দ্বিবেদী প্রমুখ। কিন্তু সেই 
স্বপ্নও ব্যর্থ হয়ে গেল। একই স্বপ্ন দেখে- 


সমাধির পর নতুন সৌধ রচনার দ্বগ্ন 


উত্তনগ্রানোশর চৌধূরী চরণ সং, মধা- 
প্রদেশের শ্রীতাকৎমল' জৈন, রাজস্থানের 
শ্রীকুম্ভরাম আর্য, পাঞ্জাবের লালা জগৎ- 
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নারায়ণ, উীঁড়ফ্যার শ্রীহরেকফ মহতাব, 
মহারাষ্ট্রের শ্রী ডি কে কুল্তে প্রম্খকে॥ 
কিন্তু সেই স্ব্ন বার্থ হল একাট মাৱ 
কারণে-সেই কারণ হল শ্রীতজর 
মুখার্জী ও অধ্যাপক কবিরের মধ্যে 
বিচ্ছেদ বা উভয়ের মধ্যে হাঁসির সম্পর্ক 
ছিন্ন হওয়াতে। 
অধ্যাপক কাঁবর ও শ্রীঅজয় নুখো-। 
পাধ্যায় উভয়ে উদ্ধয়কে তালাক দিয়ে গ্রস্ত 
এক বৎসরে যে পাঁরণাত লাভ করেছেন 
তার ইতিহাস আঁত চমকপ্রদ ও রাজ. 
নগীতির ছাত্রদের কাছে আকর্ষণীয় ও 
ধৃশক্ষাপ্রদ ঘটনা। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় 
ও অধ্যাপক কাঁবর আজ যে স্থানে এসে” 
ছেন, তার মূলে আছে আর একজন 
সেন। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রকৃতপক্ষে 
শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক কবিরকে 
এমন এক রাজনোতিক ঘূর্ণায়মান চাকায় 
বে'ধোঁছলেন-যে চাকার সঙ্গে বাঁধা 
থাকলেও মৃত্যু, আবার বাঁধন খুললেও 
মৃত্যু। শ্রীপ্রফাল্পচন্দ্র সেন প্রথমে বেধে” 
ছিলেন শ্রীঅজয় মৃখোপাধ্যায়কে--যার 
পাঁরণাত ইরা অক্টোবরের ঘটনা। ইরা! 
অক্টোবরের ঘটনা যাঁদ সফল হত অর্থাঙ্থ 
শ্রীঅজয় মুখাজশী যাঁদ ২রা অক্টোবর 
যন্তফন্ট সরকারের পতন ঘাঁটয়ে কংগ্রেস 
শ্রীঅজয় মুখার্জীর যে পাঁরচয় প্রচাঁরত 
হত সেটা খুব শ্লাঘার হত না! কিল্তু 
শ্রীমখোপাধ্যায় সেই চক্রের বাঁধন ছি'ড়েও 
দক বাঁচাতে পারলেন যুক্তফ্রন্ট সরকারকে, 
গজের হাতে গড়া দলকে? পারেন িঃ 











চলেন ও আধাঁশক সফল হলেন অধ্যা- 




















প্লশ্চিমবাজ্গে এডহক কংগ্রেস শাঠিত 
হাৰে’ এই সিদ্ধান্ত যাঁদ' হবা অক্টোররের 
আগে কার্থকরী হত: তবে ইতিহাস: অন্য- 


পণ্চিমবাঙ্গে এডহক ঢালা নি, শতসল চাল 
নি শীঅজর' মুখোলাম্যামরে কংযেসে 


হাত না দেওয়া অর্থাৎ ই৩শে সেপ্টেম্বর 


বাংলা কংগ্রেসকে রূপাল্তারত করোছিলেন 
রাপ্তি দা্ে। ক্লান্তি দলের চত্বরে আট দশা 
মাস কাটিকরে গত ৬ই জুন: প্রতিষ্টা 


সংগটানে কোন: পদ তারা পাকে না বা. 






সোকদলের কোন: বর্তঞ্ তারা সানরে নাউ 


কিন্তু এই কথা শ্ৰীঅতুল্য ঘোষ, বললেন 
দ্বেকে পড়োছলেন: হুমায়ুন কবির, এমন 
দক ডঃ ঘোষ এই কথা কংগ্রেস: এভাদিন 
আলাপ-আলোচনা বেন বলে নিট ভার, 
ছিলেন এই কথার সঙ্গে ফন্ত করে 


কিরে সঙ্গে পেতে চান 
কাছ. থেকে. সন্ঙ্র আলোর. সঙ্কেত দেখে 
অধ্যাপক কাঁবর হয়তো. কংগ্রেসে ফিরে 







ততে বাসা 


 ধিজাম্বে হলেও: কার. ফিরে যাবেন. তাঁর 
পরুন: বন্ধু শ্রীচরণ সিং, ভ্রীগবেরর ও 'আা 


মীহরেকুফ মহতারের সঞ্চো তৃতীয় রাজ- 
»৮ই, জুন. ১৯৬৮ 





কংগ্রেসের তলব অধিবেশনে ্রীনিজালঙ্গাপ্পা ও শ্রীমতী ইন্দিরা গাম্ধী 


কংগ্রেসের তলব) অধিবেশনে যথাপূর্ব বর্তনের সুস্থ স্বাভাবক পথগুি 


তোয়াক্কাহশীন মনোভাব 


তরুণ তুর্ক দলের আহ্বানে রাজ- 
ধানীতে তিন দিনের তলবী অধিবেশনে 
তরুণগোষ্ঠীর তরফ থেকে সমালোচনার 
তুফান উঠলেও কংগ্রেস নেতৃত্বে অ-স্বাধী- 
মতাকালের আত্মতুষ্ট তোয়াক্কাহণীন 
মনোভাবই পাঁরস্ফুট হয়ে উঠোঁছল। 
চতুর্থ নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই 
কংগ্রেস নেতৃত্বে যে একটা দিশেহারা 
সম্প্রতি হাঁরয়ানার মধ্যবর্তী নির্বাচন এবং 
কেরালার পৌরনির্বাচনে কংগ্রেসী জয়ের 
পুনর্লক্ষণ দেখা দিতে না দিতেই আত্মা- 
মোদী নেতৃত্বের মনেও আবার সেই 
পুরাতন সুখস্বাস্থ্য প্রত্যাবত হয়েছে। 
এই দূলক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার জন্যই 
সম্ভবত কংগ্রেসের তরুণগোষ্ঠী বদ্ধ 
নেতৃত্বের নাগপাশ থেকে পাঁরৱাণের পথ 
হিসেবে অসচেতনভাবে বৈপ্লাবক পল্থার 
কথা চিন্তা করে থাকবেন। তাই তাঁদের 
প্রস্তাবে বিপ্লবের পদধাঁন সম্পর্কে 
সূস্পষ্ট হংসয়ারী আছে। এ বিপ্লব যদ 
যা দেশব্যাপী গণাবপ্লব না-ও হয়, কংগ্রেস 
সংগঠনে 'বিরন্ত তরুণমনে যে এ বিপ্লবের 
সোনার কাঠির স্পর্শ লেগেছে, তরুণ 
ময়। ববপ্রবঃ বরং বলা ভালো, 
গবদাহ'__তখনই দানা বাঁধে যখন পাঁর- 


অবস্থার ফেরে বন্ধ হয়ে যায়। কংগ্রেসের 
গাঁদনসীন নেতৃত্বের আওতা থেকে 
অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় তরুণ কংগ্রেসসেব 
মহলের একাংশে সেই ধরণের মনোভাবই 
উপযুক্ত উত্তাপের অপেক্ষায় আছে, 
তলবণী আধবেশনের সম্পূর্ণ চিন্রাটর দিকে 
তাঁকয়ে এমন আশঙ্কা হওয়া নেহাং 
অমূলক নয়। যাঁদও ফ্রান্সের পারাস্থাতির 
সঙ্গে ভারতের আঁতি-শিম্ট আবহাওয়ার 
কোনও বাস্তব ক্বাধর্ম্য নেই; এবং উপ- 
প্রধান তথা অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজ' দেশাই 
যথার্থই বলেছেন যে, ভারতে ফরাসী 
ধরণের িস্ফোরণ কখনই ঘটবে না, তব্‌ 
শ্রী এস এন 'মশ্রের তলব প্রস্তাবে ফ্রান্সের 
অবস্থা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা প্রকাশের 
তাৎপর্যকে সাধারণভাবে হেসে উীঁড়য়ে 
দেওয়াও অসঙ্গত। প্রস্তাবের আকারে 
যা উত্থাপত, তার পেছনে 'িল্তার এবং 
{বিবেচনার সমর্থন আছে একথা ভুলে 
যাওয়া যায় না। প্রশ্ন হ'ল, তরুণ তুর্ক্ 
সম্প্রদায়ের মনে এ ধরণের আশঙ্কা 
জন্মলাভ করল কেমন করেঃ মোরারজী 
দেশাই 'িরস্ত হয়েছেন বোঝা গেছে, 
কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রস্তাবের এই অংশ 
নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন ক না 
বোঝা যায় নি। বিশিষ্ট কয়েকজনকে 
পাঁরতৃপ্তভাবে বরং রঞ্গরসে ব্যাপ্ত 
থাকতেই দেখা গেছে। 'ঁকল্তু ভারত- 
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প্রস্তাবে ভারতের 


রাজা 
প্রেক্ষাপটের যে ব্যাখ্যা তুলে ধরা হ 
তার মধ্যে অত্যান্ত নেই বরং ভয়ালতর 
মৃর্তকে প্রস্তাবে অনেক সহনশশল 
করেই বর্ণনা করা হয়োছিল। প্রদ্তাব 


য়েছে 


ব্যাখ্যাতারাও তাঁদের তীর সমালোচনায় 


উত্তেজনা সত্তেও যথেষ্ট সংযমেরই পারচয় 
রেখোঁছলেন। তথাপি তাঁদের সনা- 
লোচনাকে বিরোধী নেতৃত্বের ধাঁচে 
ঢালা বলে যাঁরা রঙাঁন করে তুলতে 
চেয়েছেন তাঁরা কংগ্রেসসেবী হিসেবে 
অপর কংগ্রেসসেবীর যথার্থ উদ্বেগ আবেগ 
এবং শূভ-ইচ্ছাকে এক কানা কাঁড়ও নল্য 
দিতে চান না, এটা স্পষ্ট হয়েছে। 
প্রস্তাবকগণ প্রস্তাবে এবং ব্যাখ্যার 
বারম্বার এই কথাটা বোঝাতে চেয়েছেন 
যে কংগ্রেসের ওপর মানুষ আস্থা হারায় 
নি, ঁকল্ত এমন ক কংগ্রেসসেবীদের 


একটি উল্লেখযোগ্য অংশও ক্ষমতা.লাভশ 
বৃদ্ধ কংগ্রেসী নেতৃত্বের ওপর আর আস্থা 
ব্লাখতে পারছেন না। পারছেন না তার 
কারণ দেশের সমস্ত সমস্যা কেবল জ উল 
তরই হয়েছে, রাজনৈতিক অর্থনোঁতক 



















হি মেদের পাদসালে? তরুণ তুর দল 
[জত অন্তরের: মায় পান না। 
শক্ত বন্ধ নেতৃত্ব ভোটের ফলাফলে 
প্রমাণ করে দিলেন, আমরা ছাড়া তোমা» 
দের গাঁত নেই। কেউ কেউ উপদেশ 
রঃ রী বললেন; resist ug 2 


আম্ফালনে কাজ হবে না। Sy 
রি ২ পথেই। চি ৮৬৮৬ 


ও পথেই কংগেসই আবার ক্ষমতার 
করুক, ees ভোটের 
জর্থাৎ তনবা সভায় নেভার আত্ম, 
: প্রাদটা যে ভোটযুদ্ধ: 

-. ওপরই িভরশগল ob পট হয়ে 











EL ' কোন আত তাই বলা 
যেতে পারে? বরং বেশিরভাগ রাজ» 
নৈতিক বাখ্যাতারই অভিমত, পাঁচ 
গমশোল ফ্ৰণ্ট: সরকারে সাধারণের হতাশাই 
ওঁ কংগ্রেসমখনীনতার: কারণ। ইীতপর্কে 


উপানির্বাচনে কংগ্রেসের: ভাগ্যে একটিও; - 


বোঁশ আসন জোটে নি!" হারয়ানায় ফে 
কাটি আসন কংগ্রেসের ভাগ্যে জুটেছে সে 
কটি আসন কংগ্রেসেরই দখলে ছল; দল 
পারবর্তনের ফলে কংগ্রেস সেগালি 
হারায়। জনগণ নিজেদের নির্বাচন 
যথাযথ রাখবার জন্যই উপনির্বাচনে গুণে 
গৃণে কংগ্রেসকে তার অপহৃত আসনগর্ীলই 
শৃধু ফিরিয়ে দিয়েছে। এতে জন 
নেতৃত্বের কৃতিস্বও হয় না: প্রমাণিত। 
বালে আস্ফালন করা হাচ্ছে? তরুণ তর্ক 
১78৯ ক 





অতএব মহাজনের পথই পথ ন্য়। 
৬২৭৬ 


 ধৃবষক়্। 


গর দের | মনোনয়ন দেওয়া! 





কাঁমটির প্রতি আহবানজ্ঞাপক- যে, 
প্রচ্তাবাঁটি- গিতনীদনের, উত্তপ্ত আবহৃওয়ার 
পর. গহাত: হয়েছে, বস্তুত তাতে নতুন 
ভূত হয় না -প্রস্জবে জাতগয় সংহত, 
ধর্মনরপেক্ষত: গণতন্ত্র: এবং সমাজবাদ 
প্রাতত্ঠার ব্যাপারে: দড়তা সাধনের 
পথথািচকারের- আনান আছে। বলা 
বাহূল্য, সবক"ট প্রশ্নই; বহনগ্রতত সাবেকী : 
ইত্যাকার বিষয়ে বহু. বিতর্ক 


গবশ বহর ধরে চলে আসছে: এবং চলবেও। 
এর ল্য 8৬১৪১ 


আরও প্রত ক্ষ হতে টি করল মার। 














বাহানার মাধ্যমে িষরটিকে বিলম্বিত ডি 


যায় কিন্তু ধামা-চাপা দেওয়ার আর 
অমতলের নেতারা এখন 


সুযোগ নৈই। 


কিছুটা উদারনোতিকভাবে প্রশ্নটির 
মামাংসায় সহায়তা না.করলে যে জটিলতা 





আপাত্ত ওঠার কথা নয়। কারণ প্রশ্নটি 
বিজড়িত অবশ্য সশস্ত্র পুলিশ এবং 
রাজ্যপালের তত্বৃব্ধান পার্বত্য নেতবদ্দের 
যায়, না। : তবে পার্কতীয়াগণ ভাঁদের 


উপজাতীয় উত্মাতর জনাই. যখন সবিশেষ 


চিন্তার বশবতাঁ হয়ে স্ব-শাঁসিত বাল 
দাবি তুলেছেন তখন শাঙ্খলার প্রশ্ন লি 
এই মৃহাপ্ত অধিক বিতন্ডা না সাষ্টি 
করলেও তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হবে 
বলে মনে করার কি কারণ আছে। 





: বর্তমানের কিছু কিছ: অলশ্ঘ্যনাীয় বাধাই, 


ই অমতে জানা hs চর 
হয়েছে। | 
৩২৭৭ 


_. গাীঁলও তাই গরম হয়ে উঠছেম 









লঘ্‌ যে কোন মান্রিসভার ঘুটিগীল 
কংগ্রেসের ঘাড়েই বর্তাবে, এটা ও 
প্রশ্ন । লা 



















এ খে গাছে তুলে টুন 





গলশীবদ্ধ হওয়ার পর এযাম্বাসাডার হোটেলের মেঝেতে পড়ে আছেন 
রবার্ট কেনেডি। 


নীতির ওপর এর প্রভাব পড়বে। 
মাঁট'ন লুথার কং-এর হত্যার পর 
দু'মাস যেনে না যেতেই আর একি বড় 
রাজনৌতক হত্যা মাঁকন সমাজের 
জ্থাঁয়ত্ব সম্পর্কেই সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। 
পাঁচ বছর আগে রবার্টের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
ফ্াষ্টপাঁতি জন এফ কেনোঁডও আততায়ীর 
গলাতে মারা যান। কোথায় গলদ, কেন 
এমন হচ্ছেঃ এই হত্যালীলার উৎস 
কোথায় ? রবার্ট কেনোঁডর মৃত্যুর সঞ্গে 
গঞ্মে রুষ্মপাঁত {লণ্ডন জনসন একটি 


কাঁমাঁট গঠন করেছেন, এই প্রশ্নে ভাল করে 
{বচার-ববেচনা - করার জন্য। প্রাক্তন 
রাষ্ট্রপাত ডুইট আইসেনহাওয়ারের ভাই 
মিলটন আইসেনহাওয়ার এই কাঁমাটির 
সভাপাঁত হয়েছেন। কিন্তু কোন তদন্ত 
কাঁমাটির দ্বারা কি প্রশ্নের মীমাংসা 
সম্ভব? 

রবার্ট কেনোঁড রাচ্ট্রপাত নির্বাচনের 
জন্য ডেমোক্কাটক পাঁটর প্রার্থ ছিলেন। 
এই উপলক্ষে কালিফো্নি'য়ার প্রাথামক 
নির্বাচনে বিরাট সাফল্য লাভ করার পর 
বন্ধুবান্ধব ও অনুরাগণদের নিয়ে কেনেডি 
যখন লস এঞ্জেলসের হোটেলে 'বজয় 
উৎসব করছিলেন, তখন, ৫ই জুন মধ্য- 


ফাঁলফোনি'য়ায় কেনেডি গিবপুল ভোটে 
জিতেছেন ও এখানে শতকরা ৪৯ ভোট 
করা ৩১টি ভোট, আর ম্যাকার্থ শতকরা 


মাত ২০টি ভোট। সাউথ ডাকোটা 
হামফ্রের নিজের রাজ্য। এখানে হামফ্রের 


এই রকম পরাজয় কেনেডির মনোনয়ন 
লাভের সম্ভাবনাকে তানেকখানি নিশ্চিত 
করেছিল। এই সময় তাঁকে হত্যা কর! 


হ’ল -তাংপর্য। 


এই অনাস্থার মোড় ঘুরিয়ে দেবার 
জনাই দি কোনোঁডর জীবনাবসান হ'ল 2 
আততায়ীর গুলী কেনে'ডর মাথায় 
ও কাঁধে লাগে, এবং কেনোঁড সংজ্ঞাহীন 
হয়ে পড়েন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে] 
| বাঁচাবার 'অনেক চেষ্টা করা হয়। কিন্তু! 


বি cn লা? মৃত্যুর সঙ্গে 
| পরশীচশ ঘণ্টা লড়াই করে রবার্ট এফ 
_কেনোঁড ৬ই জুন শেষ নিশ্বাস 


ত্যাগ 
করেন। কেনোঁডর মৃত্যুতে সমগ্র মা্কন 
যুক্তরাষ্ট্রে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। 


কেবল মাঁক্কন যক্তরাষ্ট্র নয়, বিশ্বের প্রায় 


সকল দেশেই এই মৃত্যুতে অকৃত্ৰিম শোক 


ও সতানভাত দেখা গেছে। 


বিয়াল্লিশ বৎসরের তরুণ রবার্ট 
কৈনোঁড বা মাঁক্নি জনগণের আদরের, 
বাঁব একজন গাঁতশশল বাঁলম্ নেতা 
ধছলেন। ১৫ বৎসর আগে মাত ২৭ বংসরূ। 
ধয়সে যখন তান জেষ্ঠ ভ্রাতা জন এফ 
কেনোডর নির্বাচন আঁভযান পাঁরচালনা। 
করেন. . তখনই তাঁর যোগ্যতার পারচয় 
পাওয়া িয়েছিল। . তার পর থেকে তিনি 
ধাপে ধাপে উঠেছেন। জন কেনোঁড যখন 
রাষ্ট্রপাত হন তখন তান তাঁর মান্ত- 
অণ্ডলগতে এটনশী-জেনারেলের দ্যান্তভার 
গ্রহণ করেন। সব ব্যাপারে ভাই-এর 
প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন রবার্ট। পারে 
তান নিউ ইয়র্ক থোকে সেনোট নির্বাচিত 
হন। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক 
বিধায় আলোড়ন সাঁঘ্ট করাব ব্যাপারে 

মাঁকন রাজনশীতর দু'টি মূল, 
প্রশ্নে রবার্ট কেনেডির মত- অত্যন্ত 
প্রগাঁতশগল। এ দুটি হল £ ভিয়েতনাম 
যুদ্ধ ও 'িগ্রো সমস্যা। এই দুই ব্যাপারে 
তান জনসন সরকারের নশীতর একজন 
কঠোর সমালোচক। তানি আঁবলম্বে 
ভিয়েতনামে যুদ্ধ বন্ধ করার পক্ষপাতশী। 


_ নিগ্রোদের পূর্ণ আঁধকার স্বীকার করার 


কেনোঁড রাষ্টপাত হলে মাঁকন যুস্ত- 
স্লাষ্টের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নণাঁততে 
গুরতৃতর ও মৌলিক -পাঁরবর্তনের সূচনা 
হত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
রবার্ট কেনোডির মৃত্যুতে কেনোঁড 
পাঁররারের শোকের পান্র পূর্ণ হয়েছে। 
সাঁজই এ এক অভিশপ্ত পাঁরবার। বদ্ধ 
পিঅ এখনও বৌচে, পক্ষাঘাতে পঙ্গু 
জ্যৈষ্ঠ পঢত্র জোশেফ দ্বিতীয় মহাবুন্ধে 
নিহত হয়েছেন। দ্বিতীয় পত্ৰ মাৰ্কন 


ল্লাটপাঁত জন ১৯৬৩ সালে আতুতায়ীর 
গূলদীতে নিহত হন। তৃতীয় পাত্র রবার্ট 
চতুর্থ 


এবার নিহত হালল। কনিষ্ঠতম 





পত্র সেনেট সদস্য -এডওয়াডে'র 
মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে কছুদিল আগে 
এক '{ঁবমান দর্ঘটনায়। অবশ্য এখন 
{তান সুস্থ ও কর্মক্ষম। আর বুদ্ধা মা 
বে*চে আছেন পত্রদের এইরকম শোচনীয় 
মৃত্যু ও দূর্ঘটনা দেখার জন্য। 

কিন্তু কেনোঁড পাঁরবারের ক্ষাতর 
চেয়ে, মাঁকন জাতির সামাগ্রক ক্ষাতর 
পাঁরমাণ আজ অনেক বোশি। 

এই আৃহূর্তের প্রশ্ন £ রাষ্ট্রপাঁত 


গিনর্ণচনে ক হবে? জনসনেক্স প্রার্থী 
হামজ্রেকে হারাবার যোগ্যতম প্রার্থী 


সালনীৰিদ্ধ হওগ্রার, 'কছলেচ্ণ পূর্বে প্রাপক, 1দকাডনে জনালাভের পরী 
ভান্দুরঞীদের উদ্দেশ্যে বন্তৃুতা করছেন। ১s 


৯৭৯ 





মগ়ক্ার্থ 


তারপর রপাবীলকান প্রার্থী রা 
নকসনকে হারাবার প্রশ্নও আছে। জনেকে 
এখন এডওয়ার্ড কেনোঁডকে প্রার্থী করার 
কথাও জবছেন। 'িল্তু ববির মত ঢোঁডর 
জনাপ্রয়ভা নেই, ভাই-এর মত কার 
কর্মাও তান নন। অনেকে এমন কাণ্ড 
সমর্থ ন করবে। 

কেনোডর মৃত্যুর ফলে ফাঁদ ডেমো 
ক্লাঁটিক পার্টর প্রশগাঁতশীল অংশ সংঘবদ্ধ 
হয়, এবং দেশের মান্য কেনোঁডর নীতিকে 
সমর্থন করে. তকে কেনেডির এই 
আহত্মোৎসর্গ সার্থক হবে। কিন্তু এর 


ধবপরীত১)৩ হতে পারে! কোন'ভর 
মত প্রবল পরাকান্ত প্রাদ্ক্দ না 
থাকায় জলসনদের জয়লাভ সহজ শাকা। 
ধবাভন্ প্রশ্নে ক্ষুরধার সন্দলোজনার 
হাত থেকেও তাঁরা অব্যাহত পাবেন জাই 


শেষ পর্যন্ত কাদের লাভ বোঁশ হাক 
প্র্গাতশশীজাদের না প্রাত করিয়ান্পজ্গ বর, 
সেকথা এখনই জোর করে কলা শক্তঃ 
তরে সমগ্র মার্কিন সমাজে যে এই হতনর 
ফলে একটা বড় রকমের প্রাতক্রিয়ার স্‌াল্ড 
হরে, এই বিস্বয়ে কোন সন্দেহ নেহ 
কেনের: হত্যার পেছনে ক কোন 


আঁভসাঁন্ধ - আছে? কোন গোপন 
চক্রান্ত; না, একজন হ ত্যাকাবার 
গুনজস্ব ব্যপার এটা? এরকম জালে 


প্‌ 
করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এই হতমর 
পেছনে গভীর চক্রান্ত বয়েছে। রাষ্ঞ্রপ।ত 
নির্বাচনে যারা কেনোঁডর জয়লাভ চায় 
না, ভিয়েতনামের যুদ্ধে যাদের স্বার্থ 
রয়েছে, 'নগ্রোদের সমানাধিকারের যারা 
দিরোধী-_তারাই কেউ কেউ কেনোঁডর 
জীবানর অবঙস্গনে ঘটাতে চেয়েছে। জন 
কেনোডর হত্যাও স্বাভাবিক নয় মাটন 


লুথার ঁকং-এর হত্যাও স্বাভাঁবক নয়। 
একইর্‌প চক্রান্ত থেকে এই সব হত্যার 
জল্ম। 

এ রকম সন্দেহ করারও সঙ্গত কারণ 
আছে যে, জর্ডানের আরব বংশোদ্ভূত 
শিরহানকে গোপন চক্তান্তকারণীরা হত্যার 
কাজে শিখণ্ডীর্পে বাবহার করেছে। 
রবার্ট কেনেডি আরব-ইসরায়েল সংঘর্ষে 
ইসরায়েলের পক্ষ সমর্থন করেছেন। তাই 
শিরহানকে দিয়ে হত্যা করে প্রমাণ করার 
দের কাণ্ড এটা। 

লস এঞ্জেলসের মেয়র সাম ওার্ত 
বলেছেন, 'শিরহান কাঁমউনিস্টপল্ধী। 
তার কাছ থেকে পাওয়া নোট বই-এ নাকি 
কমিউনিস্ট ও সোঁভয়েট ইউনিয়নের 
অন্দকূল সব কথা লেখা রয়েছে। অর্থাৎ 


কেনেডি হত্যার সঙ্গে আরবদের 


কোন সম্পর্ক নেই, আরব জগং অত্যন্ত 
স্পষ্টভাবে এ কথা ঘোষণা করেছে। বরং 
তাদের বিরদ্ধে অপপ্রচার চালাবার জন্য 
ইচ্ছাকৃতভাবে শরহানকে হত্যাকারণর্পে 
ধ্যবহার করা হয়েছে, এমন কথা বিভিন্ন 
আরব পত্রিকায় বলা হয়েছে। কাঁমউনিস্ট 


সম্মান দেখানো হয়েছে। সব ব্যাপারে 
একমত না হলেও. বিভিন্ন দেশের 
ফাঁমিউনিস্ট নেতাদের শ্রদ্ধা হিল 
কেনোঁডর ওপর। 

এই হত্যার পেছনে ক আঅভিসন্ধি 


আছে, বা আদৌ কোন আভসান্ধি আছে 
দক না. সে-নিয়ে বিচার এখন চলবে । 

যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতাল্লর এত 
ধডাই করে, তার সমাজ আজ বীভৎস 
ছতালশলায় পারপূর্ণ হয়ে গেছে । কোন- 
গলপ নিরাপত্তা সেখানে নেই॥ 


এগাদরা মাসের ওপর হল বায়ফ্লা 
্রতন্ল স্বাধীন _ বাষ্টরূপে প্রাতাঙ্ঠত 
হযেস্ছ। ভানজানিয়া গাবন. আইভাঁর 
কোক্ষই এ ক্গাম্ললা এই 'বিচ্ছিল্র রাষ্ট্রকে 
ঞ্বীকাতত্ত দিয়েছে। 
কিন্ত মেজল জেনারেল ইয়াকবৃ 
গাউস্লর নেততে নাইজেরিয়ার যান্তরাষ্টণয় 
সরকার £কছতেই এই বাচ্ছিশ্রতাকে মেনে 
নিতে প্রস্তত নন। তাঁরা এই ধবদ্রোহকে 
দমনের জনা ব্যাপক সামরিক বাবস্থা 
গ্রহণ করেছেন। অপর দিকে কর্নেল 
গজ.কিউ-এর নেতৃত্বে ইবো উপজাতিরা 
তাদের পৃথক রাষ্ট্র বায়ফ্রার আ্তিত্ব রক্ষা 
করার জন্যও বদ্ধপাঁরকর। তাদের আশঙ্কা, 
হাতে পেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হাউসা উপ- 





কেনেডি গ্‌লশীবদ্ধ হওয়ার পর আততায়ী 








যাওয়া হচ্ছে। 


জাতির লোক তাদের নিশ্চিহ্ন ফরবে- 
সবাইকে তারা হত্যা করবে। 

বায়ফ্রার সৈন্যরা নাইজেরিয়া সর- 
কারের সমারক শান্তর সঙ্গে পেরে 
উঠছে না! একের পর এক তাদের 
ঘাঁটির পতন হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত হার- 
কোর্ট বন্দরও তাদের হাতছাড়া হয়েছে। 
এই সাহাযোই তারা বাইরের জগতের 
সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করাঁছল। 

তব্দ বায়ফ্রা হার মানতে প্রস্তুত নয়। 
তারা শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে। 
এগারো মাসের গৃহয্দ্ধে নাইজোরয়া- 
বায়ফ্রার {বিপ্‌ল ক্ষাত হয়েছে। এদের 
মধ্যে এই সংঘর্ষের অবসানের জন্য কমন- 
ওয়েলথের সেক্রেটারী-জেনারেল আর্ন্ড 
স্মিথ অনেক দন ধরে চেষ্টা করছেন। 
শেষ পর্যন্ত তাঁর চেষ্টায় দুই পক্ষের 
প্রারতীনধিরা উগাণ্ডার রাজধানী কাম- 
পালায় মিলত হয়েছেন। 


৬২৮৩ 


নাইজোরয়ার প্রাতানীধদলের নেতৃত্ব 
করছেন আনথান এনাহোরো, আর 
লুই নানেফো। , 

বায়ফ্রার দাবি £ আঁবলম্বে যুদ্ধ 
{বরাঁত করা হোক, এবং তার পর উভয়! 
পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা সরু 
করা হোক। আর নাইজোরয়ার বন্তুব্য, 
অর্থাৎ, বায়ফ্রাকে নাইজোরয়ার আনুগত্য 
স্বীকার করে নিতে হবে, তারপর অন্য 
কথা। 

এতাঁদনে দুই পক্ষের আলোচনা 
ভেঙে যেত। উগাশ্ডার রাষ্ট্রপাত মিলটন: 
ওবোটে কোনমতে দুই দলকে শান্ত করে 
রেখেছেন। 

ওবোটে দুই পক্ষের মধ্যে একটা 
আপোষের চেষ্টা করছেন। কিন্তু মিট- 
মাট হবার সম্ভাবনা কম। (৯৬৬৮+ 


মণাশ ঘটকের ঢটিনটি কবিত। 


মনটা 


শুনছেন, আমার কিছু বলবার ছিলো 
প্লীণধানযোগ্য সেটা, একথা জানবেন। 
শুনুন না, শুনলে পরে, তবে ত' মানবেন 
ছে'দো নয় আছে তাতে ছন্দ মানে িলও। 
ধলবেন, সময় নেই। কারণ কালের 
জেটপ্লেন স্পীভ্‌ নিচ্ছে সেকেণ্ডে মাইল 
দোষ কারো নয় মা শ্যামা দোষ কপালের, 
ছায়ার সাথে কুঁস্ত করে হচ্ছেন কাহিল! 


শুনুন যা বলতে চাচ্ছি। বোধ হয় ভাবছেন 
আপনি রেমের ঘোড়া, খ্মব দৌড়াচ্ছেন। 
ঠেরে মনটাকে 


ও চাঁজ:ট ক জানেন বেজায় বেয়াড়া 


সাতৃভাম' ধর্মে ল্মত্ত সম্প্রদায় মাঝে ২ 
গৃহতন্প্রাণ, মুখে ভণ্ড, তপস্বীর 
তাদের মার্জনা নাই। কালচক্রবশে 
সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা কক্ষ হতে খসে 
ঘাঁদ লুপ্ত হয়ে যায় চির স্মরণে, 
ক্ষামবে না ইতিহাস কৃতঘন দহর্জনে॥ 


ফরাসখ দেশ শিল্পে; সাহিত্যে, দশনে 
[যুগ যুগ ধরে ইউরোপকে পথ দেখিয়েছে 
মানবসমাজ নতুন পথের. সম্ধান. পেরেছে . 
ওদেশের জ্ঞানপ-গুণণদের কাছ থেকে। ; 
। চিন্তাজগতে নতুনের সন্ধান দিয়েছেন 


'ুর্াসণী দাশশনকেরা। শতসহস্ল' কমর” । 
একান্ত প্রচেষ্টায় এ। সব চিন্তা বাস্তবে"; 
রুপ লাভ করেছে। সাম্য, মৈত্রী ও. : 
দ্বাধীনতার বার্তা ঘোষণা করল ফরাসী ' 
দেশ। কাঁ প্রাচ্যে.কাঁ পাশ্চাত্যে ফরাসী, 

দেশ সম্পর্কে একটা রোমসাচ্স:- আছে। 
ল্ব্ন জড়ানো দেশ ক্রাম্স। ও দেশের; 
শিল্পী, সাঁহত্যিক, দাশশীনক; শিক্ষার্থী 


বদন দেখতে জানে-স্বান, দেখাতে জানে।. 1" বন্ধ্যা, অবস্থাকে দূর করতে। 


'ও দেশের আকাশে বাতাসে যেন, যাদু. 
মাখনো আছে। 
যুদ্ধোত্তরকালে ফরাসী দেশে রাজ- 
নৌতিক অস্থিরতা চলল বেশ, দিছদুদিন?' 
এই অস্ধিরতাকে কাটিয়ে। উঠতে ভ্রাম্স দা 
গলকে রাম্ট্রপাত করলো! দীর্ঘ দশ 
বছর দ্য গল প্রকৃতপক্ষে একনায়কের , 
ম্যায় ফরাসী জাতকে শাসন করে, 
আসছেন। দ্য গলের বস বর্তমানে প্রায় 
৪৮ বৎসর জেল্ম ১৮৯০, ২২শে 
মভেম্বর)। ১৯৫৮ সালে দ্য গল 
ক্ষমতায় এসে নিজের পছন্দমত সংবিধন 
রচনা করলেন। গণতন্দের সব বাঁহরঙ্গ 
বজায় রেখে খাঁটি একনাষকতন্ প্রতিষ্ঠা 
কবলেন ফবাসী দেশে। রাম্ট্রপাত হিসাবে 
তান সব ক্ষমতার আঁধকাবী। মন্ত্রীরা 
রইলেন বটে কিন্তু আসনে তাঁরা হলেন 
উচ্চ; দরের অমলা মাঘ । ফবাসা জনগণ 
ও রাষ্ট্রপৃতিব মধ্যে, প্রকৃত “ ক্ষমতাসম্প্ 
দ্বিতীয় কেউ হইলেন না। মল্তগীগরিষদের: 
সভায় রাষ্ট্রপাতই সভাপাঁতর' আসন গ্রহণ 
করে থাকেন। প্রাতরক্ষাবিষ়ক কাঁমাটিতেও 
তান সভার্পাতি। তাঁরই অঙ্গুলিহেলনে- 


ফরাসী রাম্ট্রতবণণ চলছিল- এখনও চলছে - 


কোনও মতে। কিন্তু এ চলা না চলারই; 
লামল। ফরাসী দেশ বোধ হয় এক 
বিরাট পাঁববর্তনেব সম্মুখীন ৮ 

দ্য গল পনরাম্ট্রনপীতর ক্ষেত্রে ফরাসঈ 
দেশের মান-সম্মান বাড়াতে চেষ্টা 
করেছেন৷ আণাঁবক অল্ত্রাদদ প্রস্তুতের 
অন্য প্রচুর অথ" ব্যৰ করেছেন। সাধারণের 
ফথা কিন্তু ভেবে দেখার সময় পান নি 


- নেই! 





তান শাশজপ ও কৃষ 
আধ্ঞানুকীকরণের প্রশ্ন জরুরী হলেও তা 
এখনও. বাস্তবে রূপ পায় নি। ভশবন- 


ধারণের খরচ বেড়ে গেছে প্রচুর শোনা :. 
+ ধায় ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুসনায় ; 


। ফরাসী" দেশে বেচে থাকা সব থেকে 
ধ্যয়সাধ্যব্যাপার। সবার বড় কথা,ফরাসট 
' জাতির-রন্তে স্বাধীনতার স্পহা। দার্ঘীদন' 
 একনায়কের শাসনে সমগ্র জাত প্রকৃতপ্রচ্ছে 
ছাঁপিয়ে উঠেছে। 
মৰুত খকাল্ত: কাম্য, তেমনি বাস্তব 
জীবনেও) ফরাসী ছান্রসমাজ তাই: 
সর্বাগ্রে । বিদ্রোহ ঘোষণা করল 'শিক্ষাক্ষেত্রেরু 
যুদ্ধোত্তর 
ইউরোপে. লোকসংখ্যা বেড়েছে প্রচরণ' 
: ফরসা দেশের ক্ষেত্রেও এ কথা সতা। 
ছান্সংখ্যা যে পাঁরমাণ বাঁদ্ধ পেয়েছে 
চ্কুল-কলেজ, ঘর-বাড়ি, গ্রন্থাগার, লযাবরে- 
টরাী; কিন্তু সে অনুপাতে বাড়ে নিন 
ফ্রান্সে ১৯৫৮ সালৈ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র- 
সংখ্যা ছিল ১৭০,০০০1। ১৯৬৮ সালে 
এ সংখ্যা দাঁড়ষেছে ৫,১৪,০০০! 
প্রাচীন প্রথায় লেখাপডা চলছে। অধ্যাপক" 
বন্দও বর্তমান অবস্থায় উপায় না দেখে 
শডক্টেশন' দিষেই নিজেদের কর্তব্য সম্পন্ন 
করছেন। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক বলে কমু 
শিক্ষক-ছান্রেরা অনুপাত হল 
১ ৪ ২৭, পরাক্ষাপদ্ধাত, সেই পনুরা 
কালের। 
শতকবা ৫০ জনেব কম নয়া 

_ দ্য গল সাহেব জনগণ" থেকে অনেক- 
১7705 
অনচ্তোষ তাঁর চোখে পড়ে ?ন। 
স্টেটসম্যানে বলা হয়েছে 

“More important is that 

De. Gaulle’s preoccupation 
sith foreign adventure made 
him blind, deaf and indiffer. 
ent to the rising and multi~ 
plying grievances. of society: 
beneath him. Worse; his poli- 
tical system has the: effect. of 
Insulating him, from the evi- 


“dence of discontent. Living 


In an Elysee which has become 


a versailles and with courtiers . 


পরাক্ষায় অকৃতকার্ষের, সংর্যাও . 


চেষ্টার কসুর করে নি! 


[0 fuunSuaaiv, Ds 0 
one to tell.-him that things 
were going wrong. Ths 


Gaullist machine might have, 
tottered on for another year 


or two; perhaps more. But 
tlie singular accident of the 
students: revolt—which De 
Gaulle did not understand 
and did not want to under- 
stand—brought it grinding to 
2 halt. Once the students had 
exposed the imposture of 
authoritarian power, every 
other discontented element of 
society. rushed. ৮০ follow.”— 
(New Statesman, 24th May, 
1968, 79১ 673). 

ফরাসী সমাজের গভীর অসন্তোষ 


: প্রথম'প্রকাশাপেল ছন্রাবিপলবের মধ্য দিযে। 
দ্য; গল ছাতদের বোঝেন, না-বুরতে চান 
ধৈমন চিন্তার ক্ষেত্রে _ 


না। গত দশ বছর যাদের কথা ভাববার 


আজ্জ তাঁর রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। 


ইতিহাস বলে ছাত্রদল চিবকাজই জামাজ্ক 
অন্যায় ও আচারের বিরুদ্ধে রুখে 
দাঁড়য়েছে। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে ফবাসণ 
দেশেও এই মূল সত্যের অন্যথা হয় নি! 
দবক্ষৃত্থ সমাজের, মুখপাত্র হয়ে বলিষ্ঠ 


" কণ্ঠে অত্যাচরেব বিবৃদ্ধে প্রাতবাদ 
একনম্বককে - 


জানাতে এল ছান্রসমাজ। 
হঠাতে হবে। সমাজ্জেব নব কৃপায়ণ দেখতে 
চায় ওরা। নানতেয়ার থেকে ছ ত্রাবিদ্বোহ 
শুরু । এখানকার ছাত্রদের ওপর অত্যাচারের 
লয়ের ছাত্রগণ এাঁগয়ে এল সরবোন-এ 
ছান্র-বিদ্রোহের এক নবরূপ দৈখতে পাই! 
মে মাসের গোড়া থেকেই ছাত্র পুলিশে 
খন্ডযুদ্ধ চলছে। ১০ই মে রাতে সরবোন 
এলাকায় প্রায় ১৫০০০ ছাত্র ৫০টি বহে 


চালায় । 
প্লশের ভূমিকা ও চার সর্বত্রই এক। 
বিক্ষুব্খ ছান্রদের ছত্রভঙ্গ কবতে পালিশ 
বাধ্য হয়ে, ফবাসদী। দেশের, মল্মীবা এ 
সাধ্য হলেন। রাস্ট্পাতকে সববোনের 
সৃটনা জানানোব প্রয়োজন বোধ করলেন । 
এ প্রানের তর লড়াইতে ৭৫০ জনেবও 
বোশ আহত হল। ১৩ই মে পরী 
শহরের রূপ বদলে গেল। লক্ষ লক্ষ 
গীমক, কর্মচাবধ, ছাত্র-শিক্ষক একযোগে 


প্রদর্শন করল। ২৪ ঘন্টা হরতাল হল। 
সমগ্র জাত যেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে 
দাঁড়াতে বম্ধগাঁরকর হল।. প্রধানমন্ত্রী 


৮২ A 
মেয়েমের ছোটবেলা থেকেইী 
ত্বকের যত নিতে শেখান ॥ 


তিনি সুন্দরী, ভিরি রূপসী / 


্ট্‌ 
প্রতিদিনের হুক পরিচর্যায় ভর এই অপরূপ সৌদার্ধের é 
উৎস-সাধনা বিউটি ক্রীম । 527 i \ 
SUT TSI তয় RNA SAAT 









৩7) সাধনা ওষধালয়-চাক৷ 
' ৯ সাধনা ওবধালয় ৱোড, সাধনানগর, কলিকাতা-৪৮ 
অধ্যক্ষ যোগেশ চন্্র ঘোষ, এম.এ কলিকাতা ক্র: | 


আব্বেদশাহী, এফ.সি.এস, (লগুন্) ভাঃ নরেশচন্্র ঘোষ, 
এম-সি-এস, আমেরিকা) ভাগলপুর এমবিবিএস, (কলিঃ) 
ফলেতের রসায়ণ-শাস্ত্ের ভূতপুর অধ্যাপক আযুর্ষেদাচার্য 
















ভান্র-শিক্ষক ও আঁভভাবকদের নিযে একটি কর”-এই ছিল তাদের জিগির। লাতিন 
কণ্মাট গঠন করে ছাত্রবিদ্রোহের প্রাত- কোয়ার্টার অঞ্চলে হাঙ্গামা বোশ হল। 
করেব অঙ্গীকার কবলেন, ১৪ই মে। কারণ ওটা ছাত্রদের পাড়া! এদিন সংঘর্ষে 
দ্*্বিবদ্যলয়ের শিক্ষাপদ্ধাতব আমূল ১২৩ জন পুলিশ জখম হল। বিচ্ফোভ- 
পাঁরবর্তন করতে রাজী হলেন 'তান। কারাঁদেরও আহতের সংখ্যা কয়েক শত) 
ছন্ররা বিশ্ববিদ্যালয় পাঁরচালন ব্যবস্থায় এরপর সরকার শ্রামকদের শান্ত 
অংশগ্রহণ করবে এ কথাও জানালেন করতে বেতন বৃম্ধর কথা ঘোষণা করলেন! 
মল্তপ্রবব।  উগ্রপল্থী ছাত্ররা পরণক্ষা- শ্রমিক ঈঞ্বের নেতারা রাজী হলেও 
পদ্ধাত বাত করার দাবি করল। বিশ্ব- শ্রামকবা সবকারণী প্রস্থাব প্রত্যাখ্যান করল! 
বিদ্যালয়ের দ্বাব. শ্রামকদের জন্য উল্মৃন্ত ' ধর্মঘট চালিয়ে যেতে তারা বদ্ধপাঁরকর 4 


করাদহোক-এ কথাও ঘোষণা করল ওরা! শিক্ষামন্ত্রী পেরেফিৎ নাজেহাল হয়ে ২৮শে 

এরপব বিক্ষোভ আর ছাত্রদের মধ্যে মে-পদত্যাগ করলেন। এত বড় ধর্মঘট হল 
সীমাবদ্ধ ঘ্ইল না, ছাড়িয়ে পড়ল অশান্ত সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে। শ্রামিকসম্ঘ 
লমাজের - অন্যান্য 'দিকে। শ্রীমকদেব মধ্যে বলে নি ধর্মঘট করতে। কোনও ' রাজ- 


[বিক্ষোভ দেখা যেতে লাগল। রাষ্ট্রপাত 
তাড়াতাঁড় রুমানিয়া থেকে ফিরে এলেন 
১৮ই মে। কৃষকদের নেতা ঘোষণা 
করলেন ‘Unjust Society’-র বিরুদ্ধে 
ভাঁরাও বিক্ষোভ প্রদর্শন 'করবেন। 

দ্য গল একটু চণ্চল হলেও গরম সুর 
বঙ্গায বাখলেন। প্রয়োজন'য় পাঁরবর্তনে 
তাঁর আপান্ত নেই। কিন্তু 'বিশঙ্খলা 
কিছুতেই মেনে “নিতে [তান রাজী নন। 
শ্রামক, সরকারণ ও বেসরকারী কর্মচারণী 
া্র-শক্ষক সকলেই একে একে ধর্মঘটের 
দিকে পা বাড়ালেন। সরকার বাঁদও 
দিংসাআক কারের জন্য ধৃত ছাত্রদের 
শাস্ত না দেবার নীতি গ্রহণ করলেন 
কিন্তু অসন্তোষ কমল না। দেখা গেল 
, সমগ্র ফ্রান্স এক বিপ্রবের সম্মুখীন! 
সকলেই ধর্মঘটী । প্রায় এক কোট মানুষ 
এই. বিবাট ধর্মঘটের অংশীদার। 
পৃথিবাঁর দ্‌ষ্ট পড়ল ফরাসী দেশের ওপর । 


২৩শে মে আবার ছাত্র-পূলশ সংঘর্ষ . 


হলতে। 


বেশ্ডিটকে ফর'সী সবকাব দেশে আসতে - 


{দিতে প্রস্তত নন। ছাত্ররা এই অনয়ায় 
আদেশের বিবুদ্ধে বিক্ষেভ জানাচ্ছিল। 
তখনই বেধে গেল ছান্রপূজিশে সংঘর্ষ। 
গোরলা যুদ্ধের পদ্ধাত ধরল ছাত্রদল । 
লাতিন কোষার্টাব অণ্চলে পুলিশ পাহারা 
বসল। দশজন পুলিশ আহত হল এই 
সংবর্ষে। দ্য গল গণভোটের কথা ঘোষণা, 
বলেন, বললেন_১৬ই জুন গণভোট 
হবে। রাষ্ট্রপতি জানালেন -ফরাস+ সরকার 
নশক্ষাবাবস্থা ঢেলে সাজাতে চেষ্টা কববেনঃ 

“Not along the.lines of cen- 
turie’s old habits, but accord. 
ing to the real needs of the 
country’s ervolut‘on and the 
existing opening for Student 
youth in .modern society." . . 

এতেও কিন্তু ফরাসী জনগণ শান্ত 
হল না! প্যাঁবসের রাস্তায় সারা রাত 
ধবে জনতা ও পাীলশের সংঘর্ষ চলল। 
[ক্ষোভকাবীরা শেয়ার বাজার আক্রমণ 
করল। “ধনতন্ের্‌ এই 'সৌধকে - ধ্বংসু 


সমগ্র . 


- নৌতিক দল শ্রামকদের বলে নি ছাত্রদের 


সঙ্গে হাত মেলাতে । এ বিক্ষোভ এসেছে 
সমাজের নিচের তলার মানুষের কাছ 
থেকে। ছাত্ররা যেমন শিক্ষাব্যবস্থায গণ- 


. তান্তিক আঁধকার দাবি করছে-শ্রামকরাও 


শিল্পে সেই একই দাঁব তোলে। 

- ২৯শে মে কোহন বোন্ডট -সরবোনে 
সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা করলেন। 
ফরাসী সরকারের নিষেধ সত্তেও তান 
এখানে এসেছেন। সাংবাদিকদের [তিনি 
ঘললেন ‘I crossed the frontier 
In a car. It’s a long frontier 
—I stonped in a lot of little 
cafes. Nobody recognised me. 
-*+*We :must not renounce 
denonstrations in the street 
because the police are barring 
the streets to us. ™* + ৯ 

দা গল ভেবেচিন্তে গণভোটেব ঝ:কি 
না নেওয়াই বাদ্ধমানের কাজ বলে বিবেচনা 
করলেন। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তানি 
রপারকের বাস্ট্র্পাত আছেন। প্রাতানাধ 


সভা ভেঙে 'দয়ে-সাধারণ নিবচিনেব কথা _ 


হল এই যে তাঁব দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা না 
পেলেও অনা দঙ্গের সহয়োগিতায হয়তো 
বা সরকর গঠন করতে পারবে । দা গল 
শঙ্ত মানুষ ফবাসী জনগণ-বিদ্বোহ+_ 
এই কথা বুঝে. দুই রোঁজমেন্ট সৈন্য 


জার্মান থেকে আমদানশ কবলেন দেই. 


হাজার সৈনেবে এক-একটি রেজিমেন্ট)। 

১লা "জুন রাতে ছান্রনেতা কোহন 
বেশ্ডিট সরবোন-এ বললেন, “একদিনে 
বিপ্লব ঘটানো যে সম্ভব নয়--তা আমবা 
জানা আমবা রোমান্টিক নই॥. তবে 
শেষ পর্যন্ত অমাদের জয় বা 
ফরাসী দেশের ছাত্ররা প্রধানত দুই ভাগে 
বিভন্ত।. বাম্পল্থধী ছাত্র সংগঠন হলং 
U.N.E.F, (French National 
Union of Students). দাক্ষণপল্থী 


ছাত্রদের - সংগঠন হল FN.EF. £ 


(National  Federatioo of 
Students of EFrance)e ; 
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-নবরপায়ণ ॥ 


বামপন্থী ছার সংগঠনাটর মধ্যে 
বাভস উপদল আছে। এরা সমাজ ও 


ধরণের উগ্র মত পোষণ করে। এদের মধ্যে, 
মাও-ভন্ত আছে, গুয়েভারার ভক্ত আছে 
অনেকে। জাবার নৈরাজ্যবাদী ও চট্‌ স্ক- 
পল্ধীদেরও সাক্ষাৎ মেলে এইখনে ৷ বর্ত- 
মান ছান্র-আন্দোলন এই দলটি পাঁরচাঁলত 
করছে। এদের নেতা হল ডানিয়েল কোহন 
বোণ্ডট। কোহন বোণ্ডটের বয়স বর্তমানে 
ই৩। তার মাতা-পিতা ফুদ্ধের সময় 
জার্মান থেকে পাঁলয়ে এসোছলেন.! 
কোহন বেশ্ডিট সরবোন-এ সমাজাবদ্যার 
ছান্ন। ধনতান্তিক সমাজব্যবস্থার ধহংসই 
এর কাম্য। প্রয়োজনে হিংসাব আশ্রয় 
নিতেও এর আপাত্ত নেই। যাঁদও সমার্জ 
বা রাষ্ট্রের কোনও স্থায়শ রূপ এর "চিন্তায় 
অনুপাঁস্ধত।  সেরবোন প্রতিষ্ঠিত হয়, 
১২৫৭ খস্টাব্দে। গত ৭০০ বছরের 
ইতিহাসে সরবোন এই দ্বিতীয়বার বিশেষ 
কারণে রুদ্ধ হল ।। 
ফবাসাঁ. দেশের ছাত্র-আন্দোলন কেন, 
ইউরোপের 'বাভন্ন দেশে যে ছাত্র বিক্ষোভ 
চলছে-তা নিয়ে আজ অনেকেই ভাবতে 
শুরু করেছেন। অনেকে এর মধো, 
5৮ দিনের শোষণহধীন মন্ত পাথবশর! 
আশবর্ভাবেব সম্ভাবনাও লক্ষা কবছেন, 
'শিক্ষাব্যবস্থায় কিছু পাঁববর্তন আনাই 
এদের লক্ষ্য নয়। এবা চায় সমাজের, 
এরে শুধ্ ছাত্রীবক্ষোভ 
যললে ভুল, বলা হবে॥। ১০শে মে জাঁ 
পল সার্রে সরবোন বিদ্ববিদ্যালষের ছাৱ- 
দের কাছে বলেছেন, “Cobhn-Bendit. 
maintains the movement on the 
true plane of struggle where: 
it shouldbe. **tOne element 
of yor movement is refusal 
to. enter into this society. 
**+**What seems to be “most. 


important, is that sons of the 
‘honrgecisie are uniting them- 


selves’ with the workers in a 
revolutionary spirit. What im- 


plesses me also is your self-, 7 


diseipline. What was & noisy 

gathering at first has dec de 
not to he noisy any more” 

- ফরাসণ দেশের এইট - বিদোহ ভষতো 

দ্য.গল৷ সাম্রাজ্যের সমাপ্ত ঘোষণা করবে। 

কিন্ত তারপর? এমন কোনও জনানেতাব 

নাম শোনা যাচ্ছে না, ফান এই বিদ্রোহ" 

কান্সকে শান্ত কবতে পারবেন। ফ্রাল্স 
চলকে_কোন্‌ পথে বলা শস্ত। হয়তো সেই 

পথে যে পথের সন্ধান পেয়েছে ছাত্রদল, 

কিন্তু গছয়ে বলতে পারছে না- তাদের 


সব দেশের উপরে, গণতন্ত্র যাঁদের আদর্শ, 
শতাব্দীর পর শতাব্দী তাঁরা কেমন করে 
এই লজ্জাকর ও কলঙ্কময় এতিহাকে 
বাঁচিয়ে রেখেছেন! চাঁ্চলের . জীবনী 
আলোচনা প্রসঙ্গে স ঁপ ছ্নো বলে- 
ঁছলেন যে, ডার্চিল যাঁদ ষাট বছর পূর্ণ 
হবার আগে মারা যেতেন, তবে তান যে 
কত শত্তিধর প্‌র্ষ. ছিলেন তা বিশ্বের 
কৈনোড ভরাত্ৃদ্বয় পণ্যাশ পর্ণ হবার 
অনেক আগেই নিজ নিজ প্রাতভার যথার্থ 
দুর্ভাগ্যের ভাক্ধকার কেবলঘাল শরকাট 
পরিবার বা একটি দেশের উপরেই নেমে 
আসে নি, তাঁদের ত্য প্রচণ্ড আঘাত 
হেনেছে বিশ্বের রাজনঈতির সুজনশনীল 
কাজের সর্ব ক্ষেত্রে। 

হয়েছিল মাত বেয়াল্লশ বছর। এত অল্প 
ছিল না। পনরো বছর রাজন'ীতর সং্গে 
তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল এবং এর 
মধ্যে পরো একটি টার্ম তান যু্তরাষ্ট্রের 
ক্যাবনেট মন্ত হিসাবেও কাজ করে- 
ছিলেন। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ 
ছিলেন। ১৯৬৪ খস্টাব্দে প্রোসডেন্ট 
কেনোঁড আততায়ীর হাতে নিহত হবার 


পর তানি পদত্যাগ করেন এবং সেই, 





ঘহরেই হসেনেটর বনরীচত হন। এর বার 
থেকেই তাঁর সক্রিয় রাজনোতক জাবন 
সুরু  হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট কেনোঁড 


একবার বলোছিলেন, ‘আমার দাদার মৃত্যু না 
হলে আমি রাজনীতিতে যোগদান করতাম 
না। আমার যাঁদ অত্যু হয় তাহলে আমার 


ছোটভাই ‘বব’ এসে আমার অসমাপ্ত কাজে 
হাত তদবে। প্রেসিডেন্ট কেনোঁডর সেই 
ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে সফল হতয়- 
ছিল। আমোরকার প্রাতাঁট নাগাঁরকের 
সমান সামাজিক আঁধকার এবং তাদের 
দারিদ্য দূর করার জন্য তানি নিজেকে 
সর্বতোভাবে নিয়োগ করোছলেন। মাঁক্কন 
শহরগৃলির শবাজরোধক পাঁরবেশ থেকে 
সে দেশের দারদ্র জনসাধারণকে উদ্ধার 
করার জন্য সরকারী এবং বেসরকারী নানা 
প্রকার উদ্যোগের 'তাঁনই ছিলেন প্রধান 
হোতা। ভিন বিশ্বাস করতেন যে বাঁস্ত- 
বাসীদেরও মানুষের মত বেচে থাকার 
আধকার আছে এবং তাদের সখে- 
পারেন দেশের শিজ্পপাঁতরা। বেসরকারণ 
উদ্যোগের গূরুত্ব বর্ণনা করে তানি 
বলেছিলেন__ 

To ignore the potential 
contribution of private enter- 
prise, iS to fight the war ou 
poverty with a single platoon 
while great armies are left to 
stand aside. For private enter- 
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prise is not just another part 
of America; in a significand 
sense, private enterprise is the 
very Sinew and strength of 
America. 

তাঁর পররাষ্টননীতও 
বোৌশষ্ট্ামূলক এবং উদার। 

রা রুনি ভয়েখনাম হদ্ধের 
অবসান চেয়েছিলেন। জনসনের ভিয়েৎনা 
নশীততে তাঁর যতটুকু অবদান তা তিনি 
ধ্ছলেন যে অন্তীতে একবার ভুল বারেছি 
বলেই চিরকাল সেই ভুল করে খাব জকথার 
অর্থ হয় না। ভাই তান ভিয়েনা 
অনেকাঁদন আগেই বোমাবর্ষণ বন্ধ করবার 
কথা বলেছিলেন। সেখানে যুদ্ধ বন্ধ 
করবার জন্য তিনি দক্ষিণ ভিয়েৎ্নামের 
পাজনশীতিতে য়ে কংদের স্থান দিতে 

লাছলেন। আজ প্যারিস 

পাঁরপ্রোক্ষিতে তাঁর 'দ্‌রদার্শতা কত দূর 
কালে 'ভয়েংনাম সম্পর্কে একটি বন্ধুতা 
ভিয়েতনামের যুদ্ধের ব্যাপারটি আগা 
গোড়াই বুজতে পার নি। যে সংগ্রামের 
ফলাফল দাক্ষণ ভিয়েখনামবাসীদের আত্ম 
প্রতায়_ ও জাঁদজ্ছার উপর নির্ভর করছে, 
আমরা সামীরক শান্তর সাহায্যে তার 
ধনত্পান্ত করতে চেয়োছ। এ আনেকটা 
জ্ঞানের গাজার গজল, বন্ধ করার 


ছিল অত্যন্ত 
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পার।' {a “es Ss { 
৮০৪ সম্পর্কেও তান 
1.1, র সরকার নশীতিকে গ্রহণ করতে 
পারেন নি। চীনকে দুরে সাঁরয়ে রেখে 
কোন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে 
লে তান মনে করেন নি। তাঁর স্বরাম্ট্ 
[এবং পররাষ্ট্রনীতিক মতামতগুলির সঙ্গে 
পাঁরচয় হবার পর মনে হয় ‘তান যথার্থই 
থোরো, ইমার্সন এবং হুইটমানের দেশের 
মানদষ। 
| প্রোসডেন্ট কেনোডর মৃত্যুর পর তাঁর 
ইত্যাকারণী অসওয়েহডকে যেভাবে হত্যা, 
করা হয়েছিল সে ঘটনাটি আজ বিশেষ* 
ভাবে মনে পড়ছে। সমদ্ত ঘটনাটিই একটা 
ধাঁধার মত। কারোর কারোর এমন একটা 
ধারণা আছে যে, সমস্ত ব্যাপারাটই 
সাজানো, যাতে প্রকৃত রহস্য উদ্বাটিত না 
হয়। আশা করা যাক রবার্ট কেনেডির 
মৃত্যুর পর সেই জাতীয় প্রহসনের পনরা- 
ঘ্বান্ত হবে না। 

আর একটি কথা। আমোরকার 
ভাঁধবাসীদের দুটি মোটা ভাগ, সাদা ও 
কালো। রবার্ট কেনোঁড, মার্টন ল:ুথার 
ধকং অথবা প্রোসডেন্ট কেনোড বুঝেছিলেন 
যে সাদা-কালো এক দেশে পাশাপাশি bh হওয়ার পর নাট কেনেডি 
থাকবে, অথচ পরস্পরের সঙ্গে হদ্যতার 


॥ সদ্য প্রকাশিত ॥ তাঁরা ভেবোঁছলেন দুই প্রাতবেশাঁর মধ্যে 


SAMSAD এত ব্যবধান সারা দেশে অমঙ্গলের বান 
| ডেকে আনবে। এর জন্য তাঁরা মৃত্যুকে 
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(যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মার্কিন রাজনশীত ও অর্থনপীতর কলা- 


আঁভধানের অভাব লক্ষ্য কাঁরয়া অশেষ যত্ন, | কৌশলগীল এই সব কথাগ্যাল বারবার 
সর্ববভধারীর || মনে এনে দেয়। আমোরকানদের অর্থ 
আছে, অন্যান্য সম্পদও আছে প্রচুর! 


শন্দার্থে প্রয়োগের উদাহরণ এবং : িকন্তু তাদের বর্তমান ক্রমেই 
হইয়াছ্ছে। ১২৮০+৮ পষ্ঠা; ক্রাউন অক্টেভো আকার; পাঁরচ্ছন মুদ্রণ, ভাল কাগজ, ভীতি নত নান সনাধ্ন যা 
তাদের আলোর জগং থেকে এবং আনন্দের 


বোর্ড ও কাপড়ের মজবুত বাঁধাই। 
জগৎ থেকে সারয়ে নিয়ে যচ্ছে। এ 


বাঙলা ও ইংরেজি চর্চাকারশীর পক্ষে অপরিহার্য একটি অভিধান অবস্থাঁটি মোটেও কাম্য নয় এবং এর 


দাম বার টীকা মাত্র 
প্রাতাবধান করতে পারে একমাত্র আমে- 


{রকার জনসাধারণ। তা যোদন হবে 
সোঁদনই তাদের গণতন্ত্র সার্থক হয়ে 
উঠবে। 
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সম্বন্ধ থাকবে না, সে হতে পারে নাঙধ এ 


eu ad a নেই সাদার 
EE lie so 
(মা জামাকাপড়ের দিকে যার খেয়াল নেই 


আলগা হয়ে রয়েছে, হাতার বোতাম খুলে 


কোথায় পড়ে গিয়েছে এই চেহারা নিয়ে. " 


কেউ আর হাজির হবে' না। দশটি ফুর্ত- 


চেয়ে তিনি কয়েকটা ধাপ এগিয়েও গিয়ে- 
ছিলেন, বলা যায় তিনি হোয়াইট' হাউসের 
প্রায় দ্বারপ্রান্তে পেশছে গিয়োছনেন, 
নিয়ে গেল। না সাল্বনা দেবার কিছু 
নেই, রোগে ভুগে রবার্ট মৃত্যুর কোলে 
ঢলে পড়েন নি, আমোরকার আলোকো- 
গ্রহল আকাশে আবিভাব হয়েছে এক 
গ্লাস করে দেশটিকে ঘন. অন্ধকারে 
নিক্ষেপ করেছে। পাঁচ বছর আগে দাদা 
“জনকে যেমন' ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে 


“যুদ্ধক্ষেত্রে দাদার মৃত্যুই আমাকে রাজজ- 
- নীতিতে এনেছে। আমার মৃত্যু হলে, 
ববি আসবো, এখন বাবও বিদায় 
নিয়েছেন অকালে, এরপর কে শুনাতা 
ভরাবে ? ছোট ভাই টেড অবশ্য রে 








7. বান্টি 





বাব ছিলেন সপ্তম। প্রচুর সম্পত্তির মালিক 


ছিলেন তিনি। প্রত্যেকাট সন্তানকে তিনি, 


_ছিলেন। বড় ছেলে জোসেফ জুনিয়রের 


_ শোকের কারণ নয়; এখানে মৃত্যু. হানা 


দিয়েছে বার বার, শোকের ওপর শোক 
পেয়ে ৭৯ বছরের বদ্ধ জোসেফ এবং 
4০ বছরের বদ্ধা রোজ কেনোৌভয় বুক 
ভেঙে 'গয়েছে। প্রথমে বড় ছেলেকে যুদ্ধে 


, ধিবসজনি দেবার শোক ভুলতে না ভুলতে 


তাঁদের হারাতে হয়েছে এক জামাইকে_ 
সেও ১৯৪৪ সনে যুদ্ধক্ষেত্রে। তারপর 
+৪৮ সালে মেয়ে ক্যাথালন এনজে এক 
বিমান দর্ঘটনাফ মারা যান -&৫ 


সালে আর একটি বিমান দুর্ঘটনায় মে. 


ছেলে জন কেনেডর শ্বশুর-শাশুড়াঁ 
নিহত হলেন।' '৬৩ সালে মেজ ছেলে 


প্রোসডেন্ট কেনোডর এক হেনে হয়, 
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তার নামকরণও হয়োছল গ।গ৯,০,, দর 
প্যাক নামেকিল্তু জন্মাবংর করেক 
ঘন্টার মধ্যেই ফুসফুসের, রোগে শব 
কেনোঁডর মৃত্যু ঘটে। এরপরে জোসফ- 
রোজকে এক প্রচন্ড আঘাত পেতে হল-- 
»৬৩ সালের ২২শে নভেম্বর বিনা মেঘে 
বন্ুপাত। আততায়ীর গুলোতে তাঁদের 
প্রোসডেন্ট পূত্র জন কেনেডি নিহত 
হলেন। সে আঘাতে জোসেফের বুকের 
পাঁজর ভেঙে গিয়েছে, তায় আগেই একটা 
স্ট্রোকে অধর্ব হয়ে পড়োছিলেন, অকজ্প- 
নয় শান্তশেলের পব জীবল্মৃত হয়ে 
পড়লেন তান। পরের বছর অপর পতন 
ম্যাসাচুসেটস-এর সেনেটের এডোয়ার্ড 
টেড কেনেডি পড়লেন আর একটা 
পঢরুতব বিমান দুর্ঘটনায়_ প্রাণে বেছে 
গেলেন বটে, কিন্তু বুড়োর প্রাণে বেজেছ্ছে 
ঠিকই। দু'বছব আগে আবার একাঁট 
বিমান দুর্ঘটনায় বাবর এক শ্যালক প্রাণ 
হারিয়েছেন! এগাঁলর ওপর ধিকি ধিক 
'নত্য জবলাব মত বাথা তো কেনোঁড পাঁর- 
বারের রয়েছেই_এক মেয়ে রোজমেরী 
জন্ম থেকেই মস্তিক বিকৃত। এব পরে 
তাঁর প্রাণের চেয়ে প্রিয়, যাঁকে তিনি তিক 
তাঁর অবয়বাঁট মনে করতেন সেই বাবর 
মৃত্যুসংবাদ জোসেফের কাছে বয়ে 'নয়ে 
যেতে পারে এমন পাথর পরাণ আছে 
কার? 


ছেলেবেলা 


_. ধাঁব ছিলেন উজ্জ্বল তারুণ্যের প্রতীক! 
ছেলেবেলায় বাব লেখাপড়ায় খুব ভাল 
ছাত্র ছিলেন না। বাড়তে তনাট বড় 
বোন আর একটা ছোট বোনের মধ্যে 
ববি মানুষ হচ্ছিলেন। বুড়ি ঠাকুবমার 
দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না, মেষেদের 
মধ্যে থেকে থেকে ববিও না মেরেল 
ধরণের হযে যান। কিন্তু. তা তান হন 
নি, যাঁদও তাঁর মুখের গড়নে মেয়েলী 
কমনীয়তার ছাপ জীবনের শেষ দলটি 


- পর্যন্ত অক্ষর ছিল। 


পতা জোসেফের ছেলে মানুষ করার 
একটা বাশচ্ট ভঙ্গ ছিল। ছেলেমেয়ের 
ভো অভাব নেই, সবসুম্ধ ৯টা যখন, 
তখন তাদের মধ্যে তান নানা বিষয়ে 
প্রাতযোগিতা লাগিয়ে দিতেন। বেশির 
ভাগই খেলাধূলা, বুদ্ধির খেলা। কিন্তু 
সে খেলায় যে হারত, বাবা তার ওপর খুব 
কাজেই প্রত্যেকের চেষ্টা 


কেউ অনুপ্রাণিত হত না। তবে খেলা- 
ধুলো? টাচ্‌ ফুটবলে তাঁর জুড়ি ছিল 
না, তিনি যে দলে গিয়েছেন, সে দলের 
জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী । এছাড়া স্কি, 
পর্বতারোহণ, সমুদ্রত্রমণে তাঁর উৎসাহের 
অন্ত ছিল না। হাভর্বর্ডের এক মাস্টার- 
মশাই বাবর সম্বন্ধে বলেছেনঃ ১৫৫ 
পাউণ্ড ওজন এবং ৫ ফুট ১০ ই্চি উচ্চ- 
তার ববিকে খাটতে হয়েছে প্রচুর। মাঠে 
এসেছেন 'তনি সবাইয়ের আগে, গিয়েছেন 
চকলের শেষে, আঘাত পেয়ে পরমুহূতেই 
ধা ঝাড়া দিরে উঠেছেন। এমান করেই 
হবি খেলাধূলার জো, জ্যাক বা টেডকে 
ছাড়িয়ে গিষেছিল। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ববি আমোরকার 
নৌবাহনীতে যোগ দেন। তাঁবই দৌলতে 


" তাঁর সমদ্রদ্রমণ ঘটেছে বটে, কিন্তু বাবর ! 


দুঃখ এখানে যে, তানি সাঁত্যকারের লড়াই 
দেখেন নি। 


সেরা সংগঠক 


তা তিনি না দেখুন, কিন্তু লড়াই 
কাকে বলে তা তান অবশ্যই জানতেন। 
স্তের ঝনঝনান না হলেও কথার ঠাস- 
বুন্নি। একথা সোঁদন কেউ অস্বশকার 
হতে পারেন না মে. ১৯৬০ সালে তরুণ 
রন কেনেডির প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত 
£বার পেছনে ছিল ভ্রাতা রবার্ট কেনোডর 
অতলনশয় সাংগঠানক প্রাতিভা। জন 
পুকনোঁড নিজে বলেছিলেন £ “We have 
more guys with ideas. The 
problem is to get things done. 
Bobby's the best organizer 
T’ve ever seen.” প্রচার-আভযান 
পারচালনা করতে গিয়ে বাব একটা নতুন 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন! দনর্বাচনশ 
আভিযান তো নয়, যেন সপ্তাহের মধ্যে 
বাজারে কোন পণ্যের লাখ লাখ প্যাকেট 
বিক্রি কর্যর দড়সঙ্ক্প £ খাদ বুটি- 


সান্তাহিক বসমেত 


মাখন চান, শান্তি চান, তবে জ্যাককে 
ভোট দিন” বলতেন বাব। ধনর্বাচনী 
প্রচার অফিসগুলো, থেকে তান বাজে 
গজ্প-গুজব বা আত্ডার নির্বাসন 'দয়ে- 
ছলেন। কান্র--কেবল কাজ, কী করে আর 
একটি ভোট বোঁশ পাওয়া যাবে তার কথা 
চিন্তা কর, তার কথা বল- বলতেন বাঁব। 


ধ্দজের কাজ? 


' বাব নিহজ্ঞ কাজ জানতেন, বুঝতেন, 
ফাজ আদায় করতেও জানতেন। বস্তুত ওই 


. ফাজ আদায় করতে গিয়ে তিনি অধস্তন 


কিন্তু সে সমস্তকে গায়ে মাখেন দি কোন 


যে, এ-পদের জন্যে বাঁধ ছাড়া যোগ্যতর 


করতে। 
প্রধান ছিলেন অনুজ্জ রবার্ট কেনোডি ্বয়ং। 
প্রোসডেন্ট কেনোঁড যাঁদ তাঁব কের জন্যে 
সুখ্যাতি ও. সুনাম অর্জন করে থাকেন 
তো সে সুনাম ও সুখ্যাঁতর কিছুটা অংশ 
ববিরও প্রাপ্য। কারণ এমন কোন গরুুত্ব- 
পূর্ণ বিষয় ছিল না, যা প্রেসিডেন্ট কেনেডি 
ধব-এর সঙ্গে পরামর্শ করে করতেন মা। 
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- আভান্তরশণ এবং 


ব্যান্তগত আঘাত আর কেউ পেরেছেন 


প্রথমে নিষ্ 


প্রোসডেন্ট পদে প্রাতদ্বান্্বতা করার জন্যে! 
ববির নাতে ; 


জনসন প্রশাসনেব একজন উগ্র সমা« 
লোচক হয়ে দিয়েছিলেন বাঁব কেনোঁড { 
বৈদেশিক সম্পর্ক 
সম্বন্ধে তাঁর মতামত স্বচ্ছ এবং পার্কার |. 
তাঁর মতে ভয়েৎনাম যুদ্ধে মাঁকন যু 
রাষ্ট্রের জাঁড়য়ে পড়াই ভুল হয়েছে। তিনি 
আরো মনে করেন যে ভিয়েধনাম যুদ্ধের 
খাতে মাঁ্কন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতাদন যে 
বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে সে টাকা 
দেশের উন্নয়ন এবং মঞ্গলের ব্বার্থে ব্যায়ত 
হলে’ বহু জটিল সমস্যার হাত থেকে, 
দেশকে মুক্ত রাখা যেত। 'ভয়েং কংদের 
বাদ. দিয়ে ভিয়েৎনাম. সমস্যাব সমাধান! 
ফখনই সম্ভব নয বলে তিনি মনে করতেন! 

শ্বতাঞ্গদের সঙ্গে নিগ্লো কৃষ্ণাশাদের 
সমান আঁধকার দেবার জন্যে বাব শেষ 
পর্যল্ত লড়াই চালিযে গিয়েছেন বাব 
ছিলেন নিগ্লোদের হদয়রাজা, যখনই "নর্বা- 
চন প্রচারে বাব 'নগ্রো এলাকার মধ্য দিয়ে, 


' গিয়েছেন, তখনই হাজার হাজার নিগ্রো 
: _ এই বলে তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন যে £ 


পথ ছেড়ে দাও, আমাদের প্রোসিডেপ্ট 
আসছেন। ৃঁ 


শিশুর মত 
hn 
_ বাব কেনোঁড একটা নতুন আমেরিকা 
নতুন দেশ গডতে চেয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে 


দক সেনেটে বা নির্বাচনশ প্রচারে বাঁধ ' 
একজ্জন সাঁরম্নাস ব্যান্ত হলেও যখন তান ' 
স্তর এথেল ধা ১০টি ছেলেমেয়ের মধ্যে 
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১৯৬৬ সালে তীব্র খাদ্য আন্দোলনের 
পর তদ্নানাল্তন প্রফুল সেন মান্তিসভা 
ভ্রনসাধারণের চাপেই হোক বা যে কোন 
কারণেই হোক কলকাতা হাইকোর্টের 
্রান্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীসুরাজৎ 
লাহড়র নেতৃত্বে তিনজন প্রাক্তন বিচার- 
পাঁতকে দিয়ে লাহড়ী কমিশন 
বাঁসযোছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় সে দিন 
বামপন্থী  দলগুলি কাঁমশন বর্জন 
করোছলেন। আর য্্তফ্রষ্ট সরকার 
ক্ষমতায় আসার পর কাঁমশন তুলে দিয়ে- 
ছিলেন--জনতা এই কাঁমশন বর্জন করে- 
দিল এই কথা বলে। 

এই লাহড়ী রিপোর্ট বাংলাদেশের 
এক গুরুত্বপূর্ণ দাঁলল। গিবশেবত থাদ্য- 
সমস্যা ও প্রচলিত থাদ্যনীতর উপর এই 
মতামত রীতিমতো বৈপ্রবিক। বাংলাদেশের 
খাদ্যসমস্যাকে এখনও সাধারণ . মানুষ 
এক প্রাচীন জাঁটল ব্যাধি মনে কবে, কিন্তু 
লাহিড়ী রিপোর্ট বিশ্বাস করলে সর্ব- 
প্রধান এই সমস্যার গুরদত্বের মর্ধদা থাকে 
লা। ব্যান্তগতভাবে আম বাংলাদেশের 
থাদ্যসমস্যাকে মনুষ্যস্ম্ট রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্যপ্রপোদিত বলে মনে কার ও আজও 
ধব্বাস কার যে, খাদ্যসমস্যা বা খাদ্য 
ঘাটাতিকে অপ্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ 
রা হয়েছে। ১৯৬৬ সালের খাদ্যনশীতকে 
শ্রীলাহড়ী শুধু ভুল বলেন নি। তান 
ধলেছেন ১০ লক্ষ টনের যে খাদ্য ঘাটীত 
ঘোষণা করা হয় তা বাস্তবসম্পক্বার্জত 
সরকারী ' ফাইল উদ্ভূত এক বাত 
ধসদ্ধান্ত। তাঁর মতে সব মলিয়ে '৪৬ 


সালের ঘাটাঁতর. প্ররিমাণ ১,৬৪;০০০ , 
হাজার টন এবং কখনই ১০ লক্ষ টন নয়! : 


মরকারের হিসাবে ৫৯ লক্ষ টন খাদ্যের 
প্রয়োজন স্বীকার করে নিয়েও তান 
দৌখয়েছেন যে এ বংসর বাংলাদেশে 
উৎপন্ন হয়ে মজুত ছিল ৪৫ লক্ষ টন 
€১০%বীজধান ও শুকনো ইত্যাদি বাদ 
দয়) আর কেন্দ্রীয় সরকার দয়োছলেন 
১৯ লক্ষ টন ও আগের বৎসরের জের 
জমা ছিলি ১,৬৬,০০০ 
দেশের' সকল: ষ্টেড চ্যানেল বন্ধ করে. স্টেট 
ট্রেডং চালু করার জন্য 


হাজার টন।. 


কোথায় এ প্রশ্ন তিনি রেখেছেন। এ 
প্রশ্ন আমরাও করতে পাঁর। এই ষে 
কন্ট্রোল চালু করা হয়েছে ও যা চালু 
রাখতে সংবিধানাবর্দ্ধ লেভঁ ডাহো্ডং 
ও কর্ডীনং-করে গ্রামের কৃঁষিজ্জীবণদের 
উপর 'নিম্চুর পীড়ন করা হচ্ছে সে ক 
খাদ্য ঘাট্টাত 'মটানো ও সুষম বণ্টনের 
জন্য না অন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত 2 
আমরা কেংগ্রেস কর্মী সংঘের নামে) 
লাহিড়ী কমিশনে তখনও বলেছি ও 
এখনও বলতে চাই যে খাদ্য. উৎপাদন, 
খাদ্য বণ্টন ও জনসংখ্যার বে পাঁরসংখ্যান 
সরকারিভাবে দেখালো হয় ভা পাঁর- 
কম্পিত জুয়াচ্ার ছাড়া অন্য কিছু নয়। 
জনসংখ্যার আতারন্ত বৃদ্ধ দেখানো এক 
যড়বন্র (বিশেষ! শ্রীলাহড় সরকারী দাবি 
8:২ লক্ষ জনসংখ্যাকে অস্বীকার করে 
৩-৯৬ লক্ষ বলেছেন। কিন্তু এ ৩:১৬ 
লুক্ষ লোকও সবাই সাবালক নষ। অসুদ্থ, 
উপবাসশী, অর্ধাহারী, শিশু ও অপ্রাপ্ত- 
বয়স্করা পূর্ণ ইউনিটের খাদ্য সংগ্রহকারী 
নয়। বিশেষজ্ঞের মতে প্রাতি & জনে 
৪ জন সাবালক ধরে পূর্ণ ইউনিট সংখ্যা 
হবে ৩:২০ লক্ষ (যাঁদ তখন ৪ কোট 


তাছাড়া, খাদ্যবস্টনে মাথাপিছু ১৬ 
আউন্স বা.১ পাউণ্ড কখনও সরকার পুরো 
রেশানং অঞ্চলে খাওয়ায় নি বা অজ্ঞও 


" খাওয়াচ্ছে না।' সংশোধিত রেশানং এলা- 
কার বরাদ্দে ১৬ আউন্সের অর্ধেক কখনও . 


দেওয়া হয নি। যাঁদও প্রয়োজনের 
পহসাব তোর করতে মাথাপিছু ১ 
পাউন্ডের অঙ্ক কষা হয়েছে। তাহলে 
একথা নিম্সন্দেহে বলা যায় যে 
১৬  আউদ্সের হিসাব 'কখনই 
ঠিক নয়। হয় মানুষেরা ১৬ 
-আউন্দের কম খেয়ে বেচে আছে বা 


বৈপ্লাবক খাদানগীত চাল করার bl বেচে থাকতে পারে নতুবা সকলেই রেশন 
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শ্রীলাহিড়ন 
উদ্দেশ্যপ্রশোদিত বলতে চান {নি তবে 
নগ্ুভাষায় বলেছেন যে রাজ্য সরকারের 
ঘাটাত সৃষ্টির পিছনে 'মথ্যা গণনার 
ভিত্তিতে সঠিক বিচার ক্ষমতার অভাব ও 
নির্দোষ ভুল হতে পারে। 

সবচেয়ে বড়কথা যে ঘাটাতর সমর্থনে 
রেশানিং ও কন্ট্রোল প্রবর্তন বলা হল 
১৯৬৫ সালে, সেই বৎসর বাংলদেশের 
উৎপাদন অন্যান্য বংসর থেকে ভাল ছল। 
যে ১৯৬৩ সালে খাদ্যের ঘাটতি সর্বাধিক 
ছিল ও যখন চশনের সংগে একট- যুদ্ধ 
হয়ে গেছে ষোর প্রভাব খাদ্য ঘাটাতর 
উপর হওয়া স্বাভাবিক) সেই অসাধাবণ 
গুরুত্বপুর্ণ বংসরেও সরকারী হস্তক্ষেপ 
খাদ্যের উপরে প্রয়োজন হষ নি। তাঁর 
মতে ১৯৬৫ লাল ছিল খাদ্যে উদ্বত্ত 
বৎসর যখন কষ্ট্রোল পুনঃপ্রবারিতি হল 
আর ১৯৬৬ সালে যখন স্টেট দ্রোডং 
প্রবর্তন করা হল তপন রাজ্যের খাদ্য 
ঘাটাতির পরিমাণ ছিল সর্বাধক “কম! 
এই প্রসঙ্গে তাঁর অনন্করণশয় মল্তব্যটি 


উপভোগ্য-“১৯৬৫ ও ৬৬ সালে 
চিকৎসক যে ওষুধ বোগের 
উপশমের জন্য প্রেসাক্রপপান কর- 


লেন তা রোগের চেয়ে এমন ভযংকর 
ছল যে সমস্যা সমাধান না হবে সমস্যার 
জটিলতা আরও বাড়িয়ে দিল।" - তান 
পূর্ব মন্তব্যে যে নির্দোষ ভুল বলে- 
ছিলেন তা প্রমাণিত SEE 
প্রণোদিত কথাটি অধিক প্রযোজ্য হয়। 
মূল্যবৃদ্ধি প্রাতিরোধে ও প্রতকার্জে 
কশ্টরোল সমর্থন চায়। কিন্তু এই যত 
আমাদের খাদ্যমূল্য বাদ্ধ প্রতিরোধে 


- একেবারে পরাজিত হয়েছে। শ্রীলাহিড়ার 


চোখে ধরা পড়েছে যে ১৯৬৩ সালে 
যখন খাদ্য ঘাটতি সর্বাধিক হিল তখন 
' চালের দাম ছিল ৭১ পয়সা কেজি আর 


১৯৫২-৫৩ 
১০০ ধরলে ১৯৫৬ সালে মূল্য সচিক 
কমে ৭৩ হয়েছিল (এই বৎসর িিদোয়াই 
সাহেব কন্ট্রোল তুলে দেন)। আবার "কড়া" 
কাঁড় শুরু হওয়াতে ১৯৬৪ সালে ১৪৩ 
ও ১৯৬৫-৬৬ সালে ১৭৬ হয়" আর 
১১৬৬-৬৭ ও ৬৭-৬৮ সালে সূচক সংখ্যা 
সকল সম্ভাব্য সীমা ছাঁডযে গেছে। 


রঃ 


"ভাবের পাঁরচয় আখ্যা দিয়েছেন। 


' আলোর অম্লান বন্যা পৃথিবীতে ঝরে আবিরল 
অফুরন্ত বৃষ্টি ভয়ে ; আশান্বিত রাির তারার 
আমার রক্তের যত ধরণ 
আজীবন যন্ত্রণার উপলাষ্ধ, তাকে পরিশোধ 

করেছে ওদের প্রেম যুগে যুগে রাত্রি শেষে দিন 


ওরাই সানন্দ দীপ্ত! 


ওরাই এনেছে গমেঁঅমৃতের বোধ 


সুর্ইশারায় " ওদের সান্ধ্য সুখে। মত্যু নিয়ে আঁবভন্ত পদ 
পারে নি নশ্চিহ করে দিতে চির প্রদীপ্ত জীবন। 


রক্ত নয়, হৃদয়ের স্নপ্ধতম করুণাধারায় 
ধরণণকে সন্ত করে. ভালোবেসে. ওরা চলে যায়! 


তাস তলত তিল তরে 


জন্য কৃষকদের উপযুস্ত .মূল্য না দিরে 
মনগড়া মুল্য বেধে দেওয়া হর। ডংপদন 
ব্যরকে অস্বাকার করে কৃষকদের রা।ত- 
মতো বাঁণ্চত করা হরে।ছল। তর অন" 
স'ধানে ৩পানীন্তন ভংপাদন ব্যয় ' ছল 
প্রত মণে ২০ টাকা থেকে ২২, টাকা ও 
ন্যায্য মূল্য হিসাবে ১ টাকা থেকে ২ 
চাকা যোগ করে শস্য সংগ্রহ মূলঃ হওয়া 
উচিত 'ছল। -কিল্তু আমরা দেখোছ 
যে ১৩. থেকে ১৫, টাকা তদান'ন্তন 
প্রফঞ্স সেন সরকার শস্য সংগ্রহ মূল্য 
বে'ধোৌছলেন। তান এই নী[তকে 
আর এক প্রস্থ আমলাতন্মের বাস্তব 
সম্পর্কহীন ফাইল সমষ্ট একগঃয়ে মনো- 
কিন্তু 
শস্য সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণে আমলাতন্দের 
[বিশেষ হাত ছল না। খাদ্যমন্ত্রী তথা 
৷ মুখ্যমন্ত্রী  শ্ৰীপ্রফু্ল সেন তাঁর 
দলের সদস্যদের মতামতের বিরুদ্ধে 
এককভাবে এই কৃষক বণ্নাকারী মূল্য 
নির্ধারণ. করোছিলেন। যাঁদও যান্ত 
হসাবে (আত্মরক্ষা বা আক্রমণ) সেই 
প্রাইস কশ্দোল ও ইনযেশানকে খাড়া 
ফরোছিলেন, 

বাংলাদেশে আশঙ্কাজনক ঘাটতি না 
থাকলেও প্রফুল্ল সেন কন্ট্রোল বসান ও 
গত চার বংসর ধরে তা চালু রয়েছে। 


অধিক 

বন্ধ রেশাঁনং এলাকায় উচ্চহারের ক্রয় 
আমতা বধ করে "দিয়ে গ্রামের দারিদ্র জন- 
দাধারণকে খাওয়াবাব প্রাতশ্রাত ও 
নাতি কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। আজ গ্রামের 
কৃষকদের উপব অমানুষক ' নিষ্ঠুর 
অত্যাচার চালান হচ্ছে এ কন্ট্রোলের 
অন্দুহাতে। এক প্রস্থ লেভী আদায় করার 
পরে ডিহোরর্ডং করা হচ্ছে। লেভী ও 
পণ্য চলাচলে হাজার রকমের কৃত্রিম 
ধাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। ইচ্ছামতো 
হর্ডীনং করা হয়েছে। উৎপাদনকারণদের 
সংগে অসহায় পশুদের মত ব্যবহারের 
. ঘটনা ঘটছে। শ্রীলাহিড় বলেছেন যে, 


লেভণ শুধ উৎপাদনকারীদের উপর 
অবর্ণনীয় অত্যাচার ঘটায় নি এই লেভাঁ 
অবেজ্ঞানক অবাস্তব ও অকাষকর বলে 
কঠোর নিন্দা করেছেন। আর এই লেভণ, 
1ডহোর্ডং ও কন্ট্রোল চালু রাখতে যে 
শত শত কন্মোল অর্ডার ও আইনের অরণ্য 
সৃষ্ট হয়েছে-তার তুলনা নেই৷ শ্রীলাহড়? 
এক ’৬৬ সালে &২টি কন্ট্রোল অর্ডার 
লক্ষ্য করেছেন আর যার জন্য তি আই 
রুল, অত্যাবশ্যক পণ্য আইন, মুনাফা 
নিরোধ আইনকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার 
করা হয়েছে। আর এখন ত’ পি ডি 
এ্যা্ও চালান হচ্ছে। তব্‌ খাদ্যের মূল্য 
বৃদ্ধ কমে দন কেন? - কেনই বা শস্য- 
সংগ্রহের সাত লক্ষ টনের কোটা অর্ধেক 
পূরণ হয় দন? কোথায় গেল মজুত- 
দার ও মুনাফাকারী রোধ? এই আইনের 
আতিশয্য কোন কার্যকরী পাঁরচয় দিতে 
পারে নি বরং আইন ভংগ করার বিষয়ে 
অধিক কার্যকরী হয়েছে অথচ এই 


নজরে পড়ছে না। 
সালে কডশনং বজায় রাখার জন্য ৮০ লক্ষ 
টাকা ব্যয় দেখে. ঁবাস্নত হয়েছেন। আর 
এ বৎসর ইতিমধ্যেই ২-২৫ লক্ষ টাকা 
কডশখনং ও চেকপোস্ট বজায় রাখতে ব্যয় 
হয়েছে। 

কডশনং সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে 
তান বলেছেন যে, নিচের স্তরের পালিশ, 
হোমগার্ড, এন ভি এফ দের এক স্বর্গ” 


“রাজ্য সৃষ্টি হয়োছল - কেন না তাদের ' 
. সন্তুষ্ট করলেই কডশনং-এর বেড়া পার 


হওয়া যেত। বাংলাদেশের কে না জানে 
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এ বংলরের যে িহোডিং-এর স্বর্গরাজ্য 
খোলা হয়েছে তা তান দেখেন নি। 
পূালশ ছাড়া উন্নয়ন দপ্তরের রক আঁফসের 
সকল কর্মচারী মায় পিওন দপ্তরাঁদের 
লাগান হয়েছে পরম উৎসাহে এই কাজে। 
উন্নয়নকারখদের লু্ঠনকারী সুষ্টর এই 
ফ্রাঞ্ষেনস্টাইন মুর্খাম আজও নজরে 
পড়ে নি। খাদ্যদপ্তরের ফাইলে হাজার 
হাজার টন ইনদুরে খাওয়া শস্য অপচয়ের 
গোপন রহস্য আজ আর অজানা নেই। 
আজ সময় এসেছে বশেষ করে গড 
চার বৎসরের কন্ট্রোল থাকার আঁভন্রতান্র 
এ কথা বলার যে, কন্ট্রোল আমাদের কোন 
কার্যকরী প্রাতকার দূরের কথা কোন 
{রালফ দিতে পারে লি! গ্রামের চাল 
গ্রামে নেই ও গ্রাম এখন অনাহারের 
কবলে। শহরের লোকদের বিরুদ্ধে 
গ্রামের লোকেদের মনে এক বিদ্বেষ 
মনোভাব সৃষ্ট করছে ও যার পারিপা 
দেশের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভয়ংকর । মুনাফা- 
কারী কালোবাজারী ও মজুতদারী বন্ব 
করার জন্য কন্ট্রোল চালু করায় সকল 
যুক্তি ্রাল্ত প্রাতপন্ন হয়েছে। সরকারী 
কোষাগারের কোট কোট মনদ্রার অপচয় : 
ঘটয়েছে। উপরন্তু জাতকে জাতের 
চার ভেপ্ডে গহাড়য়ে গেছে। চারন্রহীন 
জাত 'নজের বিনষ্ট আনে না সারা 


তুলে দেওয়াই হবে ব্যার্ঘহীনভার 
আর যথার্থ কল্যাণসাধনের 
পদক্ষেপ। লাহিড়ী কাঁমশন সেই পথ 


পাহাড়পনরের চার 
দাশগবপ্ত প্রকাশক ফার্মা কে, এল, 
মুখোপাধ্যায়, কালিকাতা,। মূল্য ৩. 
ভারতের যে সব স্থাপত্য 
নিদর্শন আজও অবাধ খুজে পাওয়া 
গেছে তার মধ্যে পাহাড়পুরে' অবস্থিত 
বিহারের দ্বারা পাঁরবোষ্টত বোদ্ধ 
মন্দিরটি, অন্যতম। এই রিয়রে উনবিংশ. 
গভাব্দর, গোড়ার! দিক হতেই. এত 
হাঁসিকেরা। জানতেন: কিন্তু মাটির: নিচে 
চাপাপড়া- এই: মান্দরটি; আবিক্কারের প্রথম 
চেষ্টা! হয় আজ থেকে মার. সাইন্রিশ 


পাও, ' 
ক্ষতের Excay ations at, হা 
pur, Bengal গ্রন্ধে, সুন্দরভাবে, 
ধলাপবদ্ধা আছে॥ জুগত্ডভিত অধ্যাপক: 
শ্রীচারুচ্্দ্র দাশগনগ্ডের এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায়) 
বৌদ্ধ: মান্দিরটির! সংক্ষিপ্ত ওত. প্রান্তন বির- 
রণ রয়েছে৷ অধ্যাপক: দ্যশগুপ্ত পাহাড়" 


প্রাচীরে যে ভাস্কর্য, পাওয়া গিয়েছিল, 
চা প্রধানত দুই প্রকারের_প্রস্তরময় এবং. 
গূল্ময়। এই প্রকার মযুর্ত . . সর্বসমেত, 
৬৩টি পাওয়া গগয়োছিল। এর মধ্যে, 
ঘটনা, গণেশ, রাধাকৃষ্ণ, ' যমুনা, বলরাম, 
ইন্দু, আঁগ্ন, যম, মহাভাবতের দ্য প্রভৃতি 
বিভিন্ন মতি সম্পর্কে বিদগ্ধ আলোচনা 
_ এই গ্রন্থে করা হয়েছে। পাহাড়পুরে' 


একপ্রকার, মজায় পট্ট পাওয়া গিয়েছিল। '. ধারণা লেখার ধাতটি লেখকের এত ভাল 


এইগুির সাহায্যে পণ্টতন্যের দশ এরং. 





৪ সযখপাতয করে, তুলেছে। 


, করেছে। 
", কল্পনার নব নব. 'দিগন্তকে উন্মোচিত 


অন্যান্য লোকাপ্রয় “আখ্যান কভাষে' 


রূপাঁয়ত হত তা বর্ণনা করে অধ্যাপক 


দাশগুপ্ত বলেছেন যে, ‘এই প্রকার মৃন্ময় 
পটু বঙ্গদেশের আর কোন স্থানে' পাওয়া 
যায় নাই বললেই চলে। আর একাটি 


“উল্লেখযোগ্য বযয়। এই যে- এই মৃূল্ময় 


পট্রে কেবল যে 'হন্দু দেব-দেবীর মুর্তি 
আঁকা' হয়োছল: আই. নয়, বৌদ্ধ দেব- 
দেবীর। মর্তও এগুলির সাহায়্যে আঁকা 
হয়োছন্ন। 
চিত্রগুল। রয়েছে: সেগুলি কেবলমান্ত 
অপৰিহার্য নয়, সেগুলি, প্রল্থাটকে আরও 
গ্রদ্থাটর 
ইংরাজি. সংস্করণের নাম, Paharpur 


- and. its 11000705706 মূল্য ৫. 


টাকা ৷. 
কলকাতা--২৬ ৷, দাম-৩.৫০। 
মুত পনেরটি গল্প নিয়ে: আলোচ্য, 


বইটি" সংকলিত হয়েছে.বলেই লেখরূ এই 
০১০০5 লেখরু 


বইটিতে ৷. একটি. বরচারানিষ্ঠ:মন,, স্ংয়ত্‌ 
ভাষা: ও. সাধারণ মানুষের জন্য, বেদনারোধ, 
তাঁর প্রায়, সব কটি. 
করে, তুলেছে। প্রত্যেকটি. গল্পই: আপন 
আপন, বিয়য়। মাঁহমায় উন্জবলতা লাভ 
এক-একটি, গল্প্, আমাদের 


করেছে। 'উপনায়ক' গল্পে জবজন্ছ কুণ্ড 


থেকে. গশবানীকে বাঁচাবার, উপনায়কের .. 
প্রয়াস এবং নায়ক সৌরীনের মনে তারই . 


প্রাতফলন।.  'কাঁন্টপাথর' 


গপ 


- কেতরুণকে, সোনা বলে উপলদ্ধ, করা, 


. সাথে, ডরাথর প্রকৃত স্বর্প. উদ্ঘাটন, 
শমথ্যে 


গল্পে রীতার. .উচ্চাকাঞ্ক্ষা, 
গথয়েটার' গল্পে 'চাপরাশী ভূতনাথের 


মনোব্যথা, ‘মর্যাদা’ গপ হারাপের বাঁরত্ধ, . 
” দদ্ষিণান্তঃ গল্পে মাণকদার ক্ীবনের 


করুণ কাহনশ লেখরের পারচ্ছবে মনের 


সহানদভূতি,ও সান্ধ্য পাওয়া যায়। ‘একট 


সুন্দরের মৃত্যু গল্পের ব্যঞ্জনা' মনে 
রাখবার - মত! বর্তমান সমালোচকের 


যে ভাবষতে সনাম অর্জন করবেন। 
৩২৯২, 


-- মু্রক- শ্রীরঘুনাথ 


্রন্ধাটর মধ্যে যে, আলোক-. 


চক্র | . 
এাঁরনা--৯ ২. ক. নেপাল ভট্টাচার্য স্্রীউ,, 


গ্রপকেই: প্রাণবন্ত, 


ল্ারচ্বত (প্রথম. সংখ্যা) বৈশাখ 
০৩৭ $ সম্পাদক_শ্রীদিলপকুমার গুপ্ত 
ও শ্রীঅমরেন্দ্র চক্র! £ প্রকাশক . ও 
গোস্বামী, সারস্বত 
প্রকাশনা, ৬, হেস্টিং্ স্ট্রাট, কাল* 
কাতা-১।! মূলা: ১-৫০ 

' ব্লামানন্দ" চট্রোপাধ্যায়েরা- মৃত্যুর পর 
বাংলা। দেশের সামায়ক' পত্র-পাত্রকার মান 
যে: অনেকখাঁন:, নেমে; এসেছে একথা 
অস্বীকার করার উপায় নেই। 
স্বভাবতই 'মনে, প্রশ্ন, জাগে যে, কেন 
এমন. হল? ভবে জি আমাদর' দশে 
ভাল লেখকের -অভাব ঘটেছে? একটু 
তলিয়ে দেখলেই, বোঝা, যায় বে ব্যাপারটি 
তিক তা নয়। আমাদের শ্রদ্ধেয় সম্পা” * 
দকেরা সাহত্যের ভোজে Balanced 
diet পরিবেশন করতে হয় রাজ? নন, 
নতুবা তাঁরা অপারগ। তাছাড়া যে সব 
লোকাপ্রিয় পত্র-পাতিকায় আমাদের শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্যিকেরা লিখে থাকেন সেখানেও 
mediocrity অনুপ্রবেশের ফলে একটা 


‘মৃষ্ডন' 


একটা সুস্পষ্ট ধারণা: এনে দেয়ণ 
সারস্বতের প্রথম সংখ্যাটির মন্রণের এবং 
অক্ষর-বন্যাসের মান সুউন্চ এ কথা কেবল' 
ভার পাঠ্যাংশ নয় এমন ক বিজ্ঞাপন* 
জি 


হেত 


একাট তীক্ষঃ পর্বত-শখর। তার গ্রায়ে 
ভয়াবহ বরফের দেয়াল। সেই দেয়াল 


বেয়ে পাঁচটি মান্মষ সার বেধে উঠছে। 
তারা অদ্ভুত ধরণের মোটা পোবাক আর 
প্রকাণ্ড জুতো পরেছে। ওদের কোমরে 
দাঁড় বাঁধা। প্রথম দড়িতে দু'জন, পেছনে 
অন্য দাঁড়তে [তনজন। 


এবারে দাঁজশলংয়ে 
এসেই নতুন জিনিষ দেখতে বাবা আমাকে 
এখানে ধুনয়ে এসেছেন।॥ শুনলাষ এখানে 
পাহাড়ে ওঠা শেখায়। এ বছর এখান- 
কার দু'জন ছাত্র ও গতনজন শিক্ষক 


দার্জালংয়ের প্রায় চারণ উ"চ_ 
২৪,৯৫০ ফুট। 


আঁভিযান তো দূরের কথা। শুধু এভারে- 
স্টের কথা শুনৌছলাম। সেদিন প্রথম 
অধীর হয়ে পাঁড়॥ বাবাকে উদ্ব্যদ্ত করে 
ঘুঁল-_'মেরেরা পাহাড়ে উঠতে পারে না? 
আমি এরকম পাহাড়ে ওঠা 'শখতে 


পার না?” 

হি সে ip anak 
তখন {ববাহিতা। ইতিমধ্যে 
দুত পাতা ভরে ফেলেছে। এমন ক 
শসংখ্যবার স্বঙ্নেদেখা মেয়েদের আভি- 
যানও সফল হয়েছে।, ১৯৬৩-তে 
ঠ্রীকৈলাস (২২,৭৪২) ও মাতৃ ২২,৩০০) 
এবং ১৯৬৪-তে মুগথুনী (২২,৪৯০)। 
আর দৌর করা যায় না। ১৯৬৫ সালে 
ঘরের বৌয়ের লঙ্জা-সহ্কোচ বসন 
ধৃদয়ে গেলাম শীসকিমের রাথং শৃহমবাহে__ 
পর্বতারোহণ শিক্ষা িনতে। সঙ্গে ছিল 
জুদীপ্তা সেনগ্যপ্তা, নীনা সরকার ও 
ইন্দিরা ধীবন্বাস। 


আবেদনে সাড়া না দলে এত অলপ সময়ের 
মধ্যে এই আঁভযানের আয়োজন করা 


খাতে খরচের পাঁরঘাণ জ্বানিয়ে পান. না 
পেশ করতে হরে-ক্সীর পর্বতারোহণ 
সংস্থার (1- 84. FF.) কাছে। তাদের 
গাওয়া গেলে অর্থ সংগ্রহের 
[1 সেই অর্থও আবার অহপ স্বল্প 
- পর্শচন্দ হাজার। এর 
ওপর আছে পাহাড়ে ওঠার সাজ-সরঞ্জাম। 
পোষাক, রসদ, ওয্‌ধখ ও যাতায়াতের 
ব্যবস্থা ৷ 
বাংলাদেশের সর্ব শ্রেণীর নাগরিকদের 
সহৃদয়তায় যখন আমাদের যাত্রাপথ কমশ 
সুগম হয়ে উঠেছে, তখন হঠাৎ এক বাধা 
এসে পথ জুড়ে দাঁড়ালো । 1. ৬৫, 
হন্মলো সঙ্গত কারণেই তারা আশলাদের 
নন্দাঘনীন্ট (২০,৭০০) আরোহণের 
যতি দিতে পারে না। বিদ্রান্ত হয়ে 
স্থানে-অস্থানে দরবার করতে ছুঢলাম। 
শেষ পর্যন্ত 1. M.F_ এর সম্পাদক 
শ্ররোহণীমোহন চক্ররত্শর আন্যক্‌ল্যে 
নন্দাঘুণ্ট এলাকায় রোশ্টি পর্বতে 
(৯৯,৮৯৩) আরোহণের অনুমাতি গাওয়া 
খেল। তান আমাকে ডেকে জত' 
জানালেন__আঁভযান নিরাপদে ফাঁরয়ে 
আনতে হবে। 
৯ই অক্টোবর! সকাল থেকে আকাশ 
ভেঙে কিরামাবহটীন বর্ষণ। আজ বষ্ঠণ 


সিসি 
তন. 
গজ 








গিব্বাস (সংবাদদাতা), সবদীপ্তা সেনগুপ্তা 
(গাইড), শিলা ঘোষ, স্বপ্না মিত্র (কোয়া- 
্বপ্নানন্দী, লক্ষী পাল 


উত্তরাখণ্ড__গাড়োয়াল-কুমায়ূনের 
নের সীমান্তে চামোলী জেলার যোশখমঠ 


-আবার ট্রেনে তোলা হল। 
আমি বারোজন শেরপা ও কুলি [নিয়ে 


হৃষীকেশে চললাম। বাকি সবাই রেশন 
নয়ে বিকেলের ট্রেনে হৃষাঁকেশু, আসবে। 

হৃষীকেশে গিয়ে প্রথমেই গাড়োয়াল 
মোটর ওনার্স ইউনিয়নের আফসে গিয়ে 
যোশীমঠের একাঁট বাস ঠিক করলাম। 
ভাড়া ঠিক হল ৬২১ টাকা। ভোর 
ছ'টার গেট ধরে রওনা হলে পরাঁদন 
সকাল ন'টার মধ্যে পেশছান যায়। তার 
পর ভগবান দাসের ধর্মশালায় রাঁন্রবাসের 


আমাদের আর 
আঁফসে আগাম টাকা দিয়ে না আসাতেই 
গেট ধরে শ্রীনগরে রাত কাটিয়ে ১৪ই 


পোণীছলাম। 
যোশশমঠ (৬,৯০০) উত্তরপ্রদেশের শেষ 
মহকুমা শহর। নিয়মিত বাসের মেয়াদ 
এখানেই শেষ। এ বছর অবশ্য বদ্রীনাথ 
পর্যন্ত বাস চলছে। 

নষ্ট করার মত সময় নেই। পাঁচটার 
সময় সব আঁফস বন্ধ হয়ে যাবে। "শান্তি 
সৈনগৃপ্তর ব্যবস্থা মত দীপালণী ও সদাপ্তা 
গেল 'মালটারশ দণ্তরে। স্বপ্না নন্দী ও 
আম গেলাম মহকুমা শাসকের আঁফসে__ 


..ইনার লাইন পারামটের জন্য। ঘরে 


৩২১৪, 


মারফং-তাও সবেনাত্র। আরও যোগ 
করলেন--গত বছর মানা আভযানের 
জোয়ান ছেলেরা এল সুস্থ শরীরে_ফিরল 
ছ'জন আহত হয়ে। আর তোমরা এই 
দুবলা শরীরে পাহাড়ের সঙ্গে লড়বে, 
তাও এই অক্টোবরের শীতে; খবর 
নিয়েছ এ বছর অনেক বোঁশ শীত পড়বে, 
তুষারপাত সুরু হবে অনেক আগে? এক- 
একটা সব কাণ্ড করে বসবে তোমরা, আর 


তার জের পোহাতে হবে আমাদের" ' 


আমরা 'নরুত্তর। ইনার লাইন পারামট্ 
তখনও পাই 'ন ক না। 


রাত্রে ঠিক হল অগ্রবতাঁ দল 1নয়ে, 


আ'ম কাল ভোরে চলে যাবো রেণা গ্রামে। 
আমাদের পথে শেষ লোকালয় রেপাঁতে 
গগয়ে প্রধান কাজ কুলি সংগ্রহ। 1ন্বতীয় 
কাজ কুলি অনুপাতে মাল ি-প/াকং॥ 
ডাক্তার একাঁট প্রাইভেট বাস 1ক করল 
দু'শ টাকা দিয়ে। ১৪ই ভোরে স্বপ্না 
নন্দা, স্বপ্না মিত্র, শীলা ঘোষ, শেরপা 
সর্দার পাসাং, আরও ছ'জন শেরপা ও সব 
মাল নিয়ে দেড় ঘণ্টার মধ্যে রেণীতে 


পেশীছলাম। 

রেণী (৬,১৭০) যোশীমঠ থেকে 
চোদ্দ মাইল। এখানে বাস যাওয়ার মত 
পথ আছে। তবে যাত্রীবাহী বাস এ 


পর্যন্ত আসে না__ আরও চার মাইল আগে 
তপোবন পর্যন্ত আসে। তপোবন উষ্ণ 
কুণ্ড ও ভবিষ্য বদ্রীর জন্য বখ্যাত। 
আমাদের কথা অবশ্য স্বতন্র। আমাদেয় 
বাস রেণী পর্যন্তই এল। 

রেণী গ্রাম রাস্তা থেকে অনেক নিচে । 
রাস্তার ধারে দ্যাট দোকান ও একাঁট 
ডাকঘর। আরও ওপরে একাঁট মেঠো 
পাঠশালা । এই স্কুল বাঁড়' বহু দেশশী 
ও বদেশশী আঁভযাত্রীর রাতের আশ্রয় 
হয়েছে। আমাদেরও হল। রেশশর 
অবস্থান?ট বড়ই মনোরম। কামেট হিম- 
বাহ থেকে নেমে-আসা আত্ম 
নল্দাদেবী-গহমবাহ সমষ্ট খাধগঞ্গা কল+ 
রোল করে মহা উচ্ছনাসে 'মাঁলত হয়েছে 
এখানে । এই দুই নদীর প্রবাহ ধন্তে 
এঁগয়ে গেছে কত অভিযাত্রী দল। ধোঁলি 
গঙ্গার তীর ধরে গেছে কামেট, মানা, 
হাতি, ঘোড়” গণেশ ও দুনাগাঁর শিখরে ॥ 

খষগঞ্গার প্রবাহ ধরে গেছে নন্দাদেবণী, 
বেখারতোলি নন্দাঘুৃষ্ট মগ্ন ও হন 
মান পর্বতের আঁভিযাত্রীরা। আমরাও 
যাবো এই পথে, খাঁষগঞ্গার সঙ্গো সপ্যে॥ 

সেই বহৃখ্যাত কুীল-সমস্যার জন্য 
দুশট দিন গেল। রেপণী ও আশেপাশের 
গ্রাম লতা. সুবাইন, পাং থেকে যোগাড় হল 






টি | 


ut 


৮ জন কাঁল। .আর পাঁচজনের আশ্বাস 
পাওয়া গেল! আমাদের প্রয়োজন ৬6 
'অনের। - পাসাং-এর পরামর্শে, ৩৮ জন 
ফুল নিয়েই আমরা দুর্গা বলে বোরয়ে 
পড়লাম। বাকি মাল কুঁলদের সদর 
কেদার সিং-এর জিম্মায় রইল_পরে ফেরা 
ফরা হবে। ৃ 

১৬ই অক্টোবর। শুর হল পায়ে 
চলা। চলাঁছ আর ভাবাঁছ। 
চললো লাগছে__ঘন গাছে ছাওয়া ওঁ সবুজ 
ব্নাণ্চল পার হব। কত রকমারী উপল- 
, স্তবক আর কম্বরকণ্ঠী ঝরণাধারা আমা- 
দের সক্গাঁ হবে? কিন্তু বাস্তবের 
মুখোমুখি হয়ে আনন্দ ক্রমাগত ব্যাহত 
হতে থাকলো । এ'য়ে দুঙ্শমাার কন্দরের 
ন্দরমহল! প্রপ্নের শীর্ণ রেখারও দেখা 
নেই। মন্যবার্জত. “পথ । আমরা 
খাঁষগঞজ্গার দাঁক্ষণপার ধরে দাক্ষণ-পৃবে 
চলোছি। প্রথমাঁদনই উচু দরের উহ্বান- 
"পতন চলল। চড়াই ভেঙে আকাশে “মাশ 
সার উৎয়াই বেয়ে থাদে -নাঁম। শৃপঠে 
'বিরাট রোঝা॥ 
ক্লাইম্বিং বুটের ওজন প্রায় দাত গাউণ্ড॥ 
এ পথে এ বট পরার প্রয়োজন হয় 'না। 
ওজন সইয়ে নেরার জন্যে অভ্যেস করছি। 
ফলে ভারসাম্য রাখা দরূহ হয়ে উঠছে। 
শথরে জুতো পহলে গেলে আর বৃক্ষে 
- নেই। পিঠের বোঝার 'ভারে আরও নেমে 


ক্লাঁপছে। 'হাওয়ার./বরেগ -আরুও* বাড়ছে 
গাছে গাছে, ভালে ডানে, খাতায় পাতায় 
প্লতিহত হয়ে হাওয়ার মমরধ্বান তাঁরত্র 
হল। শেরেপারা তাঁবুর খুটি. শক্ত করে, 
দাঁড় টান করে “দচ্ছে। বাইরেটা দেখতে 
রব ইচ্ছে করছে! প্প্রকীতর এমন তাণ্ডব 
নৃত্য তো করকাতায় দেখা বাবে না। ধু 
মোজা পর .বেরিয়ে এহাম॥  ব্বৃজ্টির 
ফোঁটা তীরের মত গায়ে দীবধতে আরম্ভ 


ভাবতে, 


পায়ের 'বোকাও কম নয় _ 


, খাদামের 'মেলা? 
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ওর্‌ তাঁকুর দরজার কাছে “বসে. আছে। - 
ক্ষীণ টর্চ জেলে: “চারিদিক তন্ন তন্ন 
করে খোঁজা হল কোথাও কোন ভালুকের 


চহ নেই! ব্যাপারটা একটা রহস্য হয়ে 
দাঁড়ীলো। ' সেই রহস্যের সমাধান হল 
অনেক পরে। শেরপারা বলল, তাদের 


০ 


ৰ “ধুবতায় বন । আরও ' "ঘন", .ঝোপ- 
জঙ্গলের ভেতর দিয়ে 'এশোতে হচ্ছে। 
আজও “সেই বিরামাবহান চড়াই-উত্বাই। 
তবে স্বল্প উচ্চতার! - আজ আর ক্লাই- 
পৃন্বং বুট নয়--জষ্গল বুট। ' সারা পথ 
জুড়ে মাটিতে গাঁথা ' পাথর। ' “পায়ের 
দিকে নজর বীদতে গেলে কাঁটা-বেত শপাং 
করে মুখে লাগছে রেত বন হাতে ঠেলে 
এগোতে গেলে 'দ্রহুটি পাতার কামড় 
খ্বাচ্ছ। , “কোন ভাবেই নিস্তার নেই। 
কিছুটা ওপরে উঠে জঙ্গলের ঘনত্ব 
কমে এল। জনিপার দেওদ্র আর কাঠ- 
পথ জুড়ে "পড়ে 'আছে 
বহু বিশালাকূঁত গাছ। হয়তো কড়ে 
অথবা বয়সের ভারে এরা সব সমূলে 
উৎপাঁটিত ও শ্যাওলায় জীর্ণ! নানা 
কৌশলে এ-গদলো.পোঁরয়ে এগিয়ে চবেছি। 
সবুজ ঘাসের মাঝে মাঝে উশর মারছে 
চা aE EON 
রসুন ও মৌরী গাছও দেখতে পাচ্ছি! 


ছেড়ে রোস্টি গাধেরার তাঁর ধরে দক্ষিণে 
এগোচ্ছি, বুঝতেই প্নার ন! ' পরে ম্যাপ 


দেখে বুঝলাম. সঙ্গম - আমাদের দুষ্ট _ 


াঁড়য়ে গেছে। খাবগঞ্গা জিপূর 


পাহাড়ের পাশ দিয়ে উত্তর প্রবাহনী।- 


আরও এগিয়ে পুবে মোড় শনয়ে 'খাঁষ- 
গঙ্গার নাম হয়েছে আষগাধেরা বা 
খ্রাঁয় 10026 'অন্দ্াদেরী, রেখারতোর্টিল 
িমাল ও “হন্দমান পর্বতের আভিয়াীরা 
ফ্াঁষকে, এই. গাধেরার অংশ .থেকেই 
অন্দস্রণ আরম্ভ করে। তাঁরা রেল 


থেকে ধৌিগঙ্ার তাঁর ধরে লতারড়ুক | 


যায়, 'তারপর দুরাশী ও 'দুর্ঘোটর ৪10 
পৌঁরয়ে খাঁষ 'াধেরার “পাড় ধরে "অগ্রসর 

হয়! ধাষগঞ্গার পাড় এন গ্বেতবন-ওও 
ধঁছল। পমস্টার গ্রাহাম .১৮৮৫-'খ্টাব্ছে 
প্রথম এ অগ্টলের-ওপর কিছু আালোক- 
পাতের চেষ্টা করেন, দ্রিতীয় - উল্লেখ 
যোগ্য প্রচেষ্টা করেন ১১৬০. থুস্টাল্ছে 
হন্দাঘণুন্ট"আঁভযাৱা দলও ' 1 .. 

৯০ 


- গ্লভীরভারে গাঁথতে চেস্টা কাঁর। 


: বতা -রাত কাটল খাটাই খড়কে। 
চারিদিকে একরকম টউকফলের গাছ। 
কাবলীমটরের . আকারে এই হলদে ফল 
লম্বা ছড়া ধরে ফলে। এর তেল খুব 
না ক উপকারী ওষুধ। বাঁচাও খাওযা 
চলে! কিন্তু শরীরে রস জসাব সম্ভাবনা 
থাকে। তাই বোধহয় অমরা অজন্্র 
ছড়া ভেঙে রোস্ট গাধেরার পারে পাথরের 
আড়ালে ল্বীকয়ে খেতে বসলাম। 
গাধেরার দুই" পারে বোজ্ডার অর্থাৎ 
পাথরের, চাঁই স্তুপ হয়ে আছে। আজ 
আঁমাদের লাউঞ্জ এখানেই 'হল। 

_ তৃতীয় দিন। পথের দিকে' তাঁকয়ে 
আমাদের, সবার বুক" কোপে উঠল। 
নার ধক রেকে-খাড়া পাহাড় উঠে গেছে। 
এই পাহাড় 'I[raver5e করে আমাদের 
এগোতে হবে। এই পাহাড়ের গা কোথাও 
শুধু মাটির ছাই রংয়ের মাট। কোথাও 
শুধু বোল্ডার। কোন প্রাকীতক দুর্যোগে 
পাহাড়ের অংশ ভেঙে পড়ে এই উীঁদ্ভদ- 
শূন্য দেয়ালের মত চেহারা হযেছে। 
যেখানে মাটি, সেখানে আমরা তুষার গহিাতি 
ধৃদয়ে ধাপ তোর করা শুর) কবলাম। 
দেয়ালে একটি করে ধাপ কাটাছি আন সেই 
ধাপে পা রেখে ও তুষার গাহাত দেয়ালে 


গেথে এশোচ্ছি কখনও পা বাখতে 
গেলে ধাপ ভেঙে যাচ্ছে! মাঁট ঝরে 
পড়ছে বদর বদর করে তখন পা 
বাড়াতেই ভষ করছে। মনে হচ্ছে, এই 


_ ব্যাঝ আলগা মাটি ঝরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
7 আমিও নেমে যাবো সরসর করে। 
তাড়াআঁড় গাহীত চেপে ধার দেয়ালে। 
একশ” 
ফিট নিচেই রোশ্টি গায়েরার খরস্রোত। 
ভয়ে পোঁছয়ে গেলে চলবে না। অতএব 
মনে সাহস এনে আবার চলা সুরু কাঁর। 
মনে সাহস এলে চলায় ছন্দ আছে। ছন্দ 
এলে গাঁত আসে--পদক্ষেপু পাঁরচ্ছত্র হয়। 


সুদাপ্তা ও-নন্দা। প্রাদপণে চে'চালাম, 
“সারয়ান পাথর প্রড়ছে।” ওরা সসম্সানে 
প্রদ্ত্ররাহিনীকে পথ ছেড়ে দিল। সামান্য 
এরুট; এঁদর-ওঁদরূ হলেই, পাথর গিয়ে 
আঘাত. করতো ওদের মাথায় [কিম্বা ায়ে। 
এখানে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেলে 
জার নিস্তার নেই। পাথরের মধ্যে 
গ্াইতিও গাঁথা যারে না আর আলগা 
পাথর আঁকড়ে ধরেও লাভ নেই। 


“অতএব গড়াভে গড়াতে চল আর পাথরের 


করতাম। 
সেই হত 


উচ্চতা 
১১,৫০০ ফুট। 
১৯শে অক্টোবর। আজও পাহাড়ের 


গা বেয়ে কিছুটা [8275৪ করে নেমে 
এলাম নদীর মত একাঁট বড় করনার ধারে। 
করনাটি পশ্চিম থেকে এসে রোল্টি 
গাধেরায় মিশেছে। মিলিত জলবাশর 
সে ক প্রচন্ড গজন! ঝরনা পেয়েই 
চড়াই। পুরো তিনটি ঘণ্টা বিরামহীন 
চড়াই। পথে প্রচুর ভুজ ও রোডোডেনভ্রন। 


গাছগুলো বেটে বেটে নিচু ডালপালা । . 


গাছ না থাকলে এই খাড়া চড়াই ভাঙা 
প্রাণান্তকর হত। সূবিধা পেয়েও অবশ্য 
সময়ের সাশ্রয় হচ্ছে না। কারণ এরই 
মধ্যে সমানে চলেছে আমাদের ভুজ গাছের 
ছাল ছাড়াবার আভিযান। হীন্দিরা তো 
ভুজ গাছ দেখলেই জেহাদ ভঞ্গণতে ছার 
উপচয় ছুটে যাচ্ছে। চকচকে বাদামী 
রংএর ভুজপত্র- চিঠি লেখার পক্ষে 
চমৎকার। ওর প্রয়োজন প্রচুর। 
চড়াই ভাঙতে ভাগুতে আমরা যখন 
ক্লান্ত ও বিরন্ত, তখন অকস্মাৎ যেন দৃশ্য- 
পট প্রারিবর্তিত হল। নিশড়র শেষে এক 
প্রশস্ত প্রাঙাণ। তার কি অপরুপ 
পরিবেশ। ঢেউ খেলানো এক 'িগাল 
প্রান্তর জুড়ে এক হাত উচ: বিবর্ণ ঘাস-- 
বাতাসের দোলায় দুলে দুলে আমাদের 
অভ্যর্থনা জানালো। ওপরে সুনীল 
আকাশ, চারপাশে সাদা কালো সবুজ 
দেহ মন জদাঁড়য়ে 


শেষ প্রান্তে রোডোডেনড্রনের বন! সেই 
হনের বুক ছিরে নেমে যাচ্ছে স্বচ্ছ জল- 


পলাজঘের। উচ্চতা ১৩,৫০০” ফুটি। 
রাজঘেরের তন দিক পাহাড়ে ঘেরা। 
কেবল উত্তরে খাঁনকটা উন্মত্ত অনেক 
দূরে জিপুর পাহাড়। পূবে গাধেরা 
পেরিয়ে তীক্ষ2 ফলকের মত অসংখ্য 
শঙ্গ। খাড়া দেয়ালের মতো তাদের গা। 
সর্বোচ্চ শের নাম বধ্যকূল। আমি এই 
“ভীমের 


কুলীন সাজে তিনটি শৃঙ্গ । বহু আভ- 
যানের সঙ্গী জয় সিংয়ের মুখে এদের 
নাম শুনলাম--পূব থেকে পশ্চিমে ষথা- 


গদ্রণ দুটি 
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৬-৬-৬৮ তারিখে প্রকাশিত ৫১শ 
সংখ্যার সাপ্তাহিক বসমতাী-তে “যদিও 
সন্ধ্যা” গ্রল্থ-আলোচনায় দুটি গর্তের 
মুদ্রণ টি থেকে গেছে। দুটি দুটির শুদ্ধ 
রূপ হবে 

প্রথম চ্তম্ভৈর (পঃ ৩২২৩) সপ্তম 
পঙস্তিতে “সম্পাদক"-এর পরিবর্তে 
“সম্পদকে” এবং তৃতীয় স্তম্ভের ২১শ 
পঙাক্ততে “যদিও”-র পরিবর্তে “মাদ”। 

এই ত্যাটির জন্য আমরা দুখত । 


ক্রমে চম্বাখড়ক, বেথালচম্বা ও অন্যচন্বা। 
সর্বোচ্চ অন্যচম্বা, সর্বানম্ন বেখালচম্বা। 

এই তুষারমালার পূবে অর্থাৎ চম্বা- 
খড়কের পুবে বেশ কিছুটা ফাঁকা (৪৭). 
এক বিশাল শ্বেতশুদ্ৰ হিমবাহ দক্ষিণ 
থেকে সেই ফাঁকের মধ্য দিয়ে নেমে 
উত্তরে এসে রোস্টি গাথেরায় গিষে 


মশেছে। রোন্টি নদীর উৎস এই রোস্ট - 


হিমবাহ । হিমবাহের পাবে তুষারাবৃত 
পর্বতের সারি দূর দক্ষিণ দিগন্তে গিয়ে 
িশেছে। দিগন্তের, অন্তে বেধার- 
তোঁদ হিমাল (২০,৮৪০”)। অন্যচম্বার 
পাঁশিমের পাথুরে গা কেটে নেমেছে 
একটি জলবিভাজিকার পথ। এর সামান্য 
ব্যবধানে কিন্তু প্রায় সমান্তরালে জার 
৬২৯৬, 


একটি জলাবড়াজকা। দাক্ষলণ পেকে 
উত্তর-পুবে নেমে এসে রো্ট গাধেরায় 
ল'ন হয়েছে। এই "দ্বিতীয় জলাবভা- 
জিকা ধরে এগোলে মনে হচ্ছে রোন্টির 
পাদমূলে পোঁছন যায়। রোস্ট শিখর 
এখান থেকে পাঁরত্কার দেখা যাচ্ছে 
জয় সিং ও অন্যান্য ফুলিরা আমাদের 
চানয়ে দিল। িখরের কিছুটা পাথুরে 
(বোল্ডার)। তার নিচে সবটাই বরফে 
টাকা। অন্যচদ্বার সমরেখাক্েই রোস্টি 
পর্বতমালা । 

ম্যাপ খুলে ঘাবড়ে গেলামা এতে . 
অন্যচম্বা বা চম্বাখড়কের কোন .হাঁদস . 
নেই। এত উচু .ও গৃহমবাহো আবৃত 
পর্বতের আঁস্তিত্ব ম্যাপে না থাকার কারণ 
বুঝতে পারলাম না। উপরন্তু ম্যাপে 
যেখানে দেখানো হয়েছে রো্টি, সেই 
পর্বতকে এরা বলছে অন্যচম্বা। সমস্যায় 
পড়লাম। এঁদকে কোয়ার্টার হীণ্ট 
ম্যাপের ফটোস্ট্যাট কাঁপ ছাড়া অন্য কোন 
ম্যাপ আমাদের সঙ্গে আসে নি। আমাদের 
কারও কাছে রোস্টির কোন ছবি বা 
[িদ্তাঁরত বিবরণ নেই। 

“হমালয়ান জার্নাল পড়ে জেনোছ 
একাধকবার রোস্টি আরোহণের চেষ্টা 
করা হয়েছে। ১৯৫৫ সালের ১৫ই জুন 
দুজন জার্মান পিটার আউফ্‌ স্নাইটার 
ও জর্জ হ্যাম্প্‌সন সর্বপ্রথম বোশ্টি শৃঙ্গে 
আরোহণ করেন। এর আগে ১৯৯৪৫ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে উডের প্রয়াস 
বার্থ হয়। এই দুই দলই শিখর আরো- 
হণের চেষ্টা করেন দাক্ষণ থেকে_ 
এসেছিলেন রাণীক্ষেত ও সুতোঙ্গ হয়ে, 
নল্দাকনী উপত্যকা পেরিয়ে এগিয়ে 
শিয়েছিলেন সোজা উত্তরে । তাঁরা রোণ্টরু 
দক্ষিণ, ও পরে দক্ষিণ-পূর্ব গারশিরা ধরে 
আরোহণ করেন। তাই গুদের বর্ণনা 
আমাদের কোন কাজেই আসছে না। 
"১৯৬০ সালের নন্দাঘুস্ট অভিযাত্রী” 
দল মোটামুটি আমাদের পথেই এসোঁছল। 
গুদের ধারাবাহিক বর্ণনা পড়ে মনে হয় 
ওঁরা চম্বাব উত্তরেই মূল শাবির স্থাপন 
করেছিলেন। গুরা চম্বা পর্বতমালাকেই 
রোস্ট এক ও দুই বলে দেখিয়েছেন। 
গুদের মুল শিবিরের সমস্ত দাঁক্ষণ দিক 


জুড়ে দাঁড়য়ে আছে এই পর্বতমালান্র-”7-* 


উত্তর গা। অথচ মুল শিবিরের বর্ণনায় 
এর কোন উল্লেখ নেই। 


JA} 


ধৃফীঁলপের যখন ঘুম ভাঙলো তখন 
বেলা প্রায় দুটো হবে। বিছানার এক- 
পাশে বসে মাঁসমা একমনে বুনে চলেছেন। 
ঠঁফালপের দিকে নজর পড়তেই তান 
“ ধললেন, “কি রে, শরীরটা একটু সমস্থ 
মনে হচ্ছে?” উত্তরের অপেক্ষা না করেই 
তান আবার বললেন, "তা তো হবেই। কি 
ব্নকম রাজার হালে তোকে রেখোঁছি।” 

প্রসঙ্গটা এড়াবার জন্যে ফিলিপ বলে, 
মআচ্ছা মাঁসমা, মাকে আমার কুশল সংবাদ 
জানয়ে একটা চিঠি দিলে হয় না?” 

{বদুপের হাঁস হেসে মাসিমা বলেন, 





“তাই না কঃ তোর কঘ। ভেবে ভেবে 
তের মার বাঁৰ ঘুম হচ্ছে না? কত যে 
দরদ তা জানাই আছে।” 

_.. মাসিমার এই শ্লেষোস্ত ফিলিপের 
আর ভাল লাগে না। পুরনো দিনের 
কথাগুলো মনে মনে তোলাপাড়া করে সে। 


আঁত . শৈশবেই ফিলিপ পিতৃ" 
হারা হয়োছল। লোকের “বাঁড় 
[ঝ-গার করে মা তাকে 


মানুষ করেছেন_ লেখাপড়া শাখয়েছেন। 
তারপর প্যারিসের সেই 'বস্কুটের কার- 
খানায় তার একটি চাকার জুটলো। মা- 


শন 


ভদ্রলোকের বাঁধ্নর কাজ! 
পড়লো একলা। কুঁড় বছর বয়েস হলেও 
মা'কে ছেড়ে সে থাকে নি কখনও। এক" 
{দন ফালিপ জবরে শধ্যাশারী হল। ডবল 
নিউমোনিয়া । আঁফসের সহকর্মীরা ভষ 
পেয়ে তার মাকে টেলিগ্রাম করলো! 
কন্তু ছাট না পাবার জন্যেই বোধ হয় 
মা তার আসতে পারলেন না। [তানি তাঁর 
বোন মিস্‌ পাদ্তিফকে তার করলেন 


গঁফাগপের, সেবা-শুশ্রয়ায় .. ভার... নেশার 
জন্যে! গল পাস্তিফ গ্রামাঞ্চলে মাদাম 
শাসগ্রা বলে এক ধনী মহিলার বাড়তে 
কাজ করেন। ফাঁলপকে তিনি এই মাঁনব- 
বাড়তেই এনে রেখেছেন। 

ফালপের . অনামনস্কতা , দেখে 
মাঁসমা আবার বন্ধুতা সুরু করেন 
“কি রে, এসব কথা বাক শুনতে ভালো 
লাগছে না? তা সত্যি কথা ।তো- আঁপ্রয় 
হবেই। তবে শোন, তোর কাছে; সব 
খুলেই বলাছ। তোর মাতার পপর 
মানবের মন ভোলাতেই’ ব্যস্ত! ' 
বয়েসে ছড়ি সাজবার ইচ্ছে হরেছে। 
মনিব ষাঁদ জানতে পারে. যে”তার' - বিশ" 
বছরের ছেলে আছে ভাহ্‌লে . _ বয়েস ধরা" 
পড়ে যাবে না? আমারও যেমন: কপাল! 
বোনের স্বার্থাসপ্ধির জন্যে-এত্বড়; বার” 


-চাটবকারিতা। 'ফলিপের . ওপর-মনিবের 
এই পক্ষপাত. তার ভালো লাগার কথা. 


মোটেই ছিল না। কিন্তু মাদাম. শাস- 
গ্রার দয়ার শরীর। বললেন সেকি” 
কথা! ছেলেটাকে; যাঁদ তার মা নাই 
দেখে, তাহলে তুমি মাসি হয়ে চুপচাপ 


সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তুই এখানে বাঁদ্দন 
থাকতে পাঁরুস। আর. খাওয়া, 

রাও তই দেল শি 
সঙ্গেই করাঁব এবার থেকে। আমার মতন - 
তোকেও তান ঘদ্দের লোক মনে: করেন" 

কতজ্ঞতায় 'ভবে ওঠে ফাঁলপৈর মন! - 
সত্যি, কি' মহীয়সী) নারী--এই মাদাম 
শাস্গ্া। ‘কিন্তু মাঁসকৈ' সে আজও 
ঠিক বুকে 'উঠতে পারলো না। কখনও” 
হারিযাক রগরা মে হয মনা 

FADD 

মাদাম শাসগ্র্যার বয়েস বাটের 
কাছাকাছি, স্বামণ মারা যাবার'পর তান 
বাঁড়র বাইরে বড় একটা যান না। মিস 
পাস্তিফকে তাঁর ঝি বললে ভুল বলা 
হবে? বাজার করা, দৈনাঁন্দন- হিসাব রাখা, 
ইত্যাঁদ: যাবতীয়' ব্যবস্থার ' ভার তাঁর 
ওপরেই। রান্না-বান্না আর ব্সম ধোয়ার 
জন্যে মেরী-বলে একটি-ফুবতী বি আছে। 
বোবা; বলে সে অন্য' কোথাও কাজ পায় 
না। বরু্র এখানেই আছে। এ বাড়িতে 
নেই হা রানান্ডে মরা তার 


ফরেন না। তাঁর একমাত্র মেয়ে 
দশে ক “একটা কাজ ফরে। এ বাড়তে 


বুড়ো” হ 
আদায় করার। - 


এখানেই থাকো। 


৬ 
বড় একটা 'আসে" না .. মাসিমা বলেন + 
মেয়ৌট অত্যন্ত বাচাল বলে নাক. মাদাম 
শাস্গ্র্যা' তাকে দেখতে পারেন না। . ৬ 
__ ফিলিপ কয়েকাঁদনের মধ্যেই মাদাম, 
শাস্গ্র্যার স্নজরে- পড়ে. গেল। আজ- 


কাল মস" পাস্তিফের চাইতে তানি- 

জার 
{মস পাঁস্তফের কয়েকটা আচরণ দেখে - 
ফিলিপ’ ক্রমেই তাঁর ওপর আস্থা, হারাতে 


িলিপকেই বোঁশ পছন্দ করেন। 


ভোজনের ঘটা বড়ই দ্ম্টকটু লাগে। 


“বাজারের পয়সাও যে একট; আধটু তাঁর 
* ট্যাকে যায় না এমন নয়। মানবের সঞ্গো, 
যে সব কথা তান বলেন তাতে আন্ত- 


িকতার' লেশমান নেই, আছে শুধু 


নয়।. কিন্তু “তান দেখলেন যে ফিলিপের 


, একাদিন তান মানবের সামনেই ফিলিপকে- 


বললেন, “হ্যারে, তুই এবার কাজে জয়েন 
করাব না?; ছুট তো ফুয়ে' এলো! 


- এর-বেশি ছাট নিলে হর্মতো তোর:চাকারি 
, থাকবে না। ফিলিপ আমতা আমতা করে 
“উত্তর দিল, “শরীরে এখনও সেরকম 


জোর না পেলে-।” মাদাম: শাস্গ্র্যা 
অমাঁন বলে উঠলেন “ওমা সে কি কথা। 
এই দর্বল'শরাঁরে ও চাকার করতে যাবে? 
চাকার না হয় নাই থাকলো। আগে শরাঁর 


"তারপর তো কাজ । না বাছা, তুম আমার 


এখানেই থাকো। আমার মেয়ের তো এ 
ছিরি। আমি যতাঁদন আছি ততাঁদন তুমি 
ছেলে।” মিস পাঁস্তফ প্রমাদ গুণলেন। 
সোঁদন রাব্রে' তিনি 'ফালপকে অনেক 
বুঝিয়ে বললেন “দ্যাখ, তোর এ বাড়তে 
বেশিদিন থাকা, ভাল দেখায় না। 
এখানে গতর"খাঁটিয়ে খাই। কিন্তু তুই 
শুধু বসে বসে খাচ্ছুস-কোনো কাজেই 
তো লাগাঁছস না।” 'ঁকল্তু গফালিপ এখান 
থেকে নড়তে রাজী নয়। এমন: আরাম 
সে পাবে .কোথায়ঃ তাই. সে. জবাব 
দল, “আমার শরীর এখনও ‘দুর্বল! 
আরও শীকছানাঁদন থ ইচ্ছে-আছে” 


সকালে উঠেই ফিলিপ মাদাম শাস্্রাঁর 


কাছে এক-প্রস্তাব করে বসলো। সে তাঁর 
জবনণ' লিখতে চায়। মাদাম ' শাস্গ্যাঁর 
একা একা তাস খেলার বাতিক আছে। 


এই ধরণের খেলার যতরকন নিয়ম তা সবই ' 


তাঁর নখদ্পণে। ফিলিপ এই--দযু্বলতার 
সুযোগ 'নয়ে বলল, “আপনার জীবনীর 


. মধ্যে তাস খেলায় আপনার অপাধারণ 


দক্ষতা ও আপনার নিজস্ব পদ্ধাত- 
৩২৯৮ 


আমি. 


পালরও আলেম কবে মাদাম 
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বই লেখা আরম্ভ হয়ে গেল আর 
ফালপের যঙ্কের মান্রাও চতুগদ্ণ বেড়ে 
গেল-। 
প্রস্তাবও করলেন যে মিস পাঁস্তফ তাঁর 
1নজের- ঘরটা-ফালপকে ছেড়ে দেবেন 
এবং তার বদলে তিনি 'ভাঁড়াবের পাশের 
ঘরটা নেবেন. মিস্‌ পাস্তিক আর 
নিজেকে সামলাতে পারলেন. না। যে মাঁন- 


তবে এটা বোঝা গেল যে 
ফালপকে তার পছন্দ হয়েছে৷ 


ফাঁলপও এত সুন্দর  মেযে জিবনে, 


কখনও দেখে নি তাই তার পক্ষেও 
আত্মসম্বরণ করা মহীস্কল হয়ে পড়লো । 
মিস পাস্তিফ 'কন্তু দুরে কোথাও 
যান নি। ফিলিপকে ক করে তাড়ানো, 
যায় পার্কে বসে তারই মতলব -ভাঁজ- 
ছিলেন। মনিববাড়ি যখন ফিরলেন তখন 
প্রায়-দুপ্‌র। রামাঘরের আধ-খোলা 
দরজার ফাঁক 'দয়ে সবই দেখলেন 'তাঁন। 
এর চেয়ে বোঁশ কেলেন্কারী আর ক 
পা টিপে টিপে তান 


বদ ছেল্পেকে-বাড়িতে রাখবেন না।” কিদ্তু 
দুফালপ-তাঁকে না জান কি ফাদ; করেছেন 
সব কিছু শ্ছনে তিনি বললেন, “এ বয়েসে 
“অমন একটু দুর্বলতা আসবেই এর'জন্যে, 
আম ফিলিপকে তাড়াতে যাবো কেন": 


এমন কি. মাদাম শাসগ্র্যা এ 


৯৯ 


ান্তাহক বলুদতা 
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সুছ্‌ক্ষ 
পর্ধত্রই এইচ পি জি গ্লাস লাগান, 
কেননা তার! জানেন যে এইচ পিজি 
গ্লাস উৎকর্ষের নিখুত মান বজায় 
রেখে তৈরী হয়। বিজ্াতের শতাধিক 
ঘৎসরের কাঁচনির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান 
পিলকিৎটন ত্রাার্সন্এর কারিগরী 
পিলকিংটন গ্রাস ওয়ার্কস এই এইচ 

হা] পিব্বিগ্রাস তৈরী করেন। 
এইচ পি জি কেনা মানেই নির্ভয়- 
যোগ্য ভাল ভিনিস কেনা । 


কুশলতার সাহায্য নিয়ে হিন্দুস্থান. 
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পাশ শাল, ন্ল্যা বেয়াদাণ কখনও 
সহ্য, করেন না। মস" পাস্তিফকে' 
সোজাস্যাঁজ তাড়িয়ে দিলেন তিনি। অনেক 
কান্নাকাটি অন্নয়-বিনয় করেও শিস 
পাঁস্তফ তাঁর চাকার রাখতে পারলেন 
না। ৃ 

ফালপ এবরে রাজত্ব হাতে' পেল। 
খায় দায় ঘুমোয় আর উপভোগ করে।' 
মাদাম শাসগ্র্যা এই কেলেছ্কারীর' কথা, 
জানেন 'কন্তু ফাঁলপকে কিছু বলতে 
সাহস পান না, পাছে সে চলে যায়। স্বামণ, 
মাবা যাবার পর তান একেবারে নিঃদলা।, 
ছেলে তো নেই-ই, উপরন্তু একমাত্র মেয়ে. 


শাস্গ্ল্যা নাক তাকে দেখতে পারেন' না 
আর সেও নাকি মাকে গ্রাহ্য করে না।' 
ফালিপ আসার. পর মাদাম শাস্গ্র্যা যেন 
একটা মস্তবড় অবলম্বন পেয়ে গেছেন। 


সমোনকে দেখে ফিলিপ প্রথমটা 
একটু ঘাবড়ে গিয়োছল। না জান কত 
বিদ্বান, কত দাঁম্ভক। কিন্তু দসিমোনই 
পরে তাকে সহজ্র করে আনলো। সকালে 
উঠে চা খাওয়ার পরই: মোন ভাকে নিয়ে 
বেড়াতে বেরোতো। 'ফালপের অনুপ- 
স্ধিতিতে মাদাম শাসগ্র্যার অনেক 
অসুবিধে হত এবং 1ীসমোনের কাছে এ 
বিষয়ে তিনি ঘন ঘন অভিযোগ করতেন। 
িচ্ভু সিমোন বেপরোয়া । মা'র কথা, সে 
ফানেই তুলতো না। ক্রমেই ওরা দু'জনে 
ঘানষ্ঠ হয়ে উঠলো- শুধু মনেই, নয়। 
ফিলিপ আজকাল আর মেরকে পাস্তা 
দেয় না। সমোনকে পেয়ে সে ধন্য হযে 
গৈছে। একাঁদন সিমোন তাকে ঘরে ডেকে 
ঘললো, “দেখ. ফিলিপ, তোমার মধ্যে 
যৌবনোচিত সাহসের বড় অভাব। কুঁড়: 
বছর বয়েস পর্যন্ত মা'র কোলে ছলে! 
তারপর মা'র কাছছাড়া হতেই অসুখে 
পড়লে । এবার এসেছ আমার মা'র কোলে । 
এই নির্জন বাড়তে থেকে কি সৃথ পাও 
তা বুঝ না। দুনিয়াটাকে একট; চিনতে 
শেখো। তোমার মত বুদ্ধিমান সুদর্শন 
ছেলে এইরকম কুপমন্ডুক হয়ে থাকবে 
একথা ভাবাই -যায় না?” ফিলিপের 
মৌনতা দেখে সে আবার বলে, “আম খুব 
শীগৃগির একটি লাইফ ইান্সওরের 
ব্যবসা খুলছি। ব্যবসাটা জমাতে গেলে 
তোমার মত উৎসাহী লোকের সাহায্য 
চাই। আসবে আমার সঙ্গে প্যারিসে £ 
ইচ্ছে থাকলে আমরা দুজনে অসাধ্য সাধন 
করতে পারি)” *আমরা দু'জনে" কথাটা 
যেন ফিলিপের কানে বীণার অভ্ভার- দিল ॥ 


'মালিন্যে দাঁড়ালো। 


লাপ্তাহক বসুমত! 


[কি সৌভাগ্য তার। অত্যন্ত সাধারণ 


1 তার' জন্ম। আরা আজ কনা সে” 


এই ধন"? দুহিতার প্রণয় হতে চলেছে। 
"কম্তু মাদাম শাস্গ্র্যার কাছ থেকে কি 
অনুমাত পাওয়া যাবে?”  চিঁল্তিতভাবে 
ফাঁলপ জিজ্ঞেস কবলো। “সে তোমাকে 


- ভাবতে হবে না” সিমোন মাথা ঝাঁকিয়ে 


উত্তর দল। “মা যাঁদ সোজা কথায় অন্দু- 
মাঁত দেয় তো ভালো। আর তা নাহলে 


'ভাঁর অমতেই তোমাকে য়ে যাবো। 


কাল ভোরের ট্রেনেই আমরা প্যারিস 
যাবো । আম একটা জরুরশখ কাজে 
এখনই বাইরে যাবো, তারপর সেখান 
থেকে- সোজা রেলওয়ে' স্টেশনে অপেক্ষা 
কোরবো। তুমিও ঠিক ছণ্টার মধ্যে রেল 
স্টেশনে হাজির হবে। ইতিমধ্যে মা'র 
সঙ্গে বোঝাপড়াটা, সেরে ফেলি।” 
বোঝাপড়াটা শেষ পর্যল্ত মনো- 
মাদাম শাস্গ্র্যা 
1কহুতেই ফাঁলপকে ছাড়বেন নাং ফিলিপ 


ফাঁলপ: অবাক হয়ে 
বিচলিত করলো না। গাঁড় নিয়ে সে 


মত বলীছ তুমি থেকে যাও। আমাব মেয়ে 
ভালো নয়, ওর খপ্পরে তুমি পড়ো 
না।” ফালপ নিলছ্জের মত উত্তর দিল, 
“আপনার কোন কথাই আমাকে 'ঁবদ্রাল্ত 
করতে পারবে না! িমোনকে আম 
ভালবাসি” 

কাঁদতে কাঁদতে বৃদ্ধা বললেন, “আচ্ছা 
বাবা, তাহলে তুমি যাও। কিন্তু ভোর 
ছ'্টার- আগে তো আর যাচ্ছ না। যাবার! 
আগে আমার সঙ্গে শেষ দেখা করে 
যেও ।” 

ঢং ঢং করে ভ্রায়ংরমেব বড় ঘড়িটায় 
চারটে বাজলো । ফিলপের স্যুটকেশ 
গোছানো হয়ে গিয়েছে। এইবার রওনা 
হলেই হয়া হেটে গেলেও স্টেশনে 
পেণীছতে দশ 'মানটের বেশ লাগবে না! 
এত তাড়াতাড় গিয়ে কি হবে? সাড়ে 
পাঁচটার রওনা হলেই চলবে! বড় আরাম- 
চেয়াবটাষ গা এলিয়ে দিল' ফিলিপ? 


মাদাম শাসগ্র্যার মত ব্যক্তিত্বকে সে যে 


আজক্জ অগ্রাহ্য করতে পেবেছে সে শুধ 
সমোনের জন্যে। গিসমোন তার সমস্ত 


দৃষ্টিভগ্গি বদলে 'দিয়েছে। কিন্তু সাত্যই. 


ক তাই। 'সমোনের মত বেপরোয়া হতে 
তো পারছে নাং স্নেহময়ী এ বৃদ্ধার' 
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অশ্রদ এখনও তার চোখে জালা আনছে, 
শেষ দেখা করতে যাবার সমষ সে হয়তো 

সামলাতে পারবে না। এতাঁদন 
সে মাদাম শাস্গ্র্যাকে শুধু বড়লোক 
বলেই জানতো 'কল্তু আজ জেনেছে--. 
1তানও কপার পান্রী। তার অনুর্পাস্থৃতত্তে 
[তানি' হয়তো' মনের' দুরে মরেই যাবেন। 
এখনও সময় আছে--মত বদলাবার। 
সমোনকে সে হয়তো পাবে না কিন্তু ও 
মেয়েটাকে শ্বাস ক? হয়তো সে তার 
মত আর কত ছেলেকে এভাবে নাঁচিয়েছে। 
লাইফ ই্সিওরের দালাল করা ক 
সোজা? যদি সে একাজ না পারে তাহলে 
হয়তো' সিমোন তাকে তাড়িয়ে দেবে? ষে' 
মেয়ে মা'র ওপর এত কাঁঠন হতে পারে 
তার'কাছে ভালবাসার'দাম কি! এ বাড়তে 
সে রাজার হালে আছে কিন্তু সিমোন যাঁদ 
অন্য পুরুষের মোহে: পড়ে তাকে ত্যাগ ' 
করে। তখন যে তাকে ফুটপাতে 'দন 
কাটাতে হবে। দরকার নেই তার দুনিয়া 
দেখে-_এর চেয়ে কৃপমন্ডুক হওয়া ঢের 
ভালো। আরামচেয়ারে আবার গা'এলিয়ে 


- দল সে। 


মাদাম শাসপ্র্যাঁ বিছানার ওপর বসে 
আছেন কিছুতেই ঘুম আসছে না। এ 
তাঁর দক হল? ফালপকে নিজের ছেলের 
মত বুকে তুলে নিলেন আর সেই গফলিপ 
কি না তাঁকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। যাক, 


তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ছি, [হ। ফালপ 
তাঁকে 'বরন্ত না করে স্টেশনে চলে গেছে 
বোধহয়। আহা! ছেলেটাকে এক কাপ 
চাও দেওয়া হল না। কিন্তু .. কিন্তু 
সদব দরজাটা তো ভেতর দিক থেকে বন্ধ। 
আর তো বাইরে যাবার রাস্তা নেই। তাঁর 
বিনা হুকুমে মেরীও এ দরজা খোলে না। 
তাছাড়া সে তাঁকে নিশ্চয় জাগিয়ে দদিত। 
তবে...তবে কি ফিলিপ থেকেই গেল? 

এত আনন্দেও ক জানি কেন বৃদ্ধার 
দুচোখ বেয়ে অবিরাম ধারায় জল পড়তে 
লাগলো। কাঁচের জানলা দিয়ে সোনালী 
রোদ তাঁর ছানার ওপর এসে পড়েছে। 
দুঃখের রজ্ঞজনী তাহলে সত্যই পোহালো। 


একাঁটি বিদেশী ফেরাদণ) উপন্যাসের 
হাহিন*' অবলম্বনে $ 






0 দিন 


স্ব শেষে যে কামশনের' কাজ করে- 
িলাম_আমই ছিলাম তার একমার 
সদস্য। সেই কারণেই কিনা জানি না 
বিস্তর লোক এবং বিশেষ করে সাংবাঁদকেরা 
এই কাঁমশনকে “Das Commission” 
নামেই অভিহিত করে থাকেন। ব্যাপারটা 
ধক হোল বাল শোনা উনিশ. শ’ তেষাঁট্র 
সালের ১৩ই জুলাই শানবার মাস্টার তারা 
ধসং এবং পাঞ্জাব রাজ্বনগাতিক্ষেত্রে নাম- 
করা বাইশজন লোক একসঞ্চে মিলিত 
হয়ে রাম্টপাত ডঃ রাধাকৃফ্ণানের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করে পাঞ্জাবের তদানীন্তন 
মুখ্যমন্ত্রী সর্দার প্রতাপ লিং কায়রোর 
বিরুদ্ধে একটি স্মারকালপ, পেশ করে 
এলেন ব্রাষ্ট্রপাতর 'ববেচনার্থে। সেই 
স্মারকালাপাঁটতে ছিলেন ২৭ জন স্বাক্ষর- 
কারী। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন 
তখনকার 'দনের পার্লামেন্টের: তিনজন 
সদস্য, নয়জন ছিলেন পাঞ্জাব বিধানসভার 
এবং চারজন সেখানকার বিধান পারষদের 
সভ্য, দুইজন ছিলেন পাঞ্জাব বিধানসভার 
ভূতপ্র্ব সদস্য এবং বাকী ক্জনা কোন 
আইন পাঁরষদের সভ্য না হলেও বেশ নাম 
করা লোক। সেই স্মারকলিপিতে সদশার 
প্রতাপ সিং কায়রোর বিরুদ্ধে ২১ দফা 
আভযোগ করা হয়োছল। তিনি. নাক 
নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে নামজানা 
অন্তত ১২টি বহু মূল্যের সম্পত্তি 
অর্জন করেছেন এবং এ ছাড়া অজ্জানা বহু 
সম্পত্ত তিনি লাভ করেছেন৷ আরো 
ধলা হয়োছল ষে সম্পা্ত অজন ব্যতিরেকে 
তান নানারকমের ব্যভিচার ও অত্যাচার 
ফরেছেন যাদের তান বিপক্ষীয় দল 
ভেবেছেন তাদের উপরে এবং আপন 
অনুগত ও তোষামোদকারীদের অনেক 
অন্যায় ও অবৈধ দাক্ষিণ্য দান করেছেন। 
চমারকলাপির প্রথম অনুচ্ছেদে অভিযোগ- 


কারীদের, বন্তব্য (হল 
“That being highly aggri- 
eved bv the misdeeds and 


5 টা 


E 


| পুব-প্রন্থ।শতের পরু। 


blatant acts of corruption and 
gross misrule of the present 
Punjab Chief Minister, Sardar 
Pratap Singh Kairon, and be- 
ing further aggrieved by the 
partisan handling by the pre- 
sent Prime Minister, Sri 
Jawabar Lal Nehru, of the 
Series of complaints contain- 
Ing documentary proof against 
Sardar Pratap Singh Kairon, 
the representatives of the non- 
communist opposition parties 
approach the President of 
India with this Memorandum 
praying for a public enquiry; 
against the said 5S. Pratap 
Singh Kairon either by way of 
Reference by the President 
under Article 143 of the Cons- 
titution of India or by way of- 
an appointment’ of a Judge of 
the Supreme Court of India 
under the Commission of 


‘Enquiries Act.” 


এর পর রাম্দ্রপতিজ্ীর সঙ্গো, প্রধান 
মন্ত্রার এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনার, পর 
উনিশ শ’ তেষট্ু সালের ১লা, নভেম্বর 
ভারতের স্বরাষ্ট্রদপ্তর থেকে একটি 
{বিজ্ঞপ্তি বের হোল, যে, Commission 
of Enquiries Act, 1952র তৃতীয় 
ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ভারত সরকার 
আমাকে সদস্য করে একাঁট কমিশন গঠন 
করেছেন “৮০ inquire into and re- 
port before the 1st. February, 
1964, on the allegations made 
against Sardar Pratap Singh 
Kairon, Chief ‘Minister of 
Punjab, by Shri Dervilal and 
certain other persons in a 
memorandum presented. to the 
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President of India on the 13th 
July 19683.” 

উপরোন্ত 'বজ্ঞাপ্তটি বের হবার আগে 
প্রধামমল্লী জওহরলাল নেহবু কাঁমশনের 
দাঁয়ত্ভার গ্রহণে আমার সম্মাত প্রার্থনা 
করে ষে চিঠি 'দিয়োছলেন তার জবাবে 
আম প্রথমে অসম্মাতই জানয়োহলাম এই 
ফাট কারণে_ 

৯। আম কিছুকাল পাঞ্জাবের চাঁফ 
জাস্টস ছিলাম। যে পক্ষ এই 
কাঁমশনের রায়ে হারবে সে হয়ত 
অনুযোগ করবে যে আম বিপক্ষ 
দলের পশ্ঠপোষক ; 
যে মাস্টার তারা সং এই সব 
আঁভযোগকারীদের মুখপান্রব্পে 
উপস্থিত হয়ে রাষ্ট্রপাতব কাছে 
বর্তমান স্মারকালাপ পেশ 
,কবেছেন, কিছুকাল পূর্বেই: 
, শান এবং তাঁর আকাল দল 
“পাঞ্জাব কমিশন" যার আমি 
ছিলাম চেয়ারম্যান-সেই কমি- 
শনকে বয়কট করেছিলেন আমি 
ও চাগলা নিরপেক্ষ ব্যান্ত নয় 
এই” অপবাদে। আমি বর্তমান 
কাঁমশনের কাজ নিলে তিনি এ 
রকম আর কিছু অপবাদ হয়ত 
আমাকে দেবেন; 
আমার জামাতা অশোক সেন 
ভারতায়' সান্মিসভায় আইনমন্ত্রী 


তত 


পারেন; 
৪1 আমার রায় সর্দার প্রতাপ সং 
কায়বোব বিবুদ্ধে গেলে 


জাঁস্টন ছিলাম সেঢা আমার যোগ্যতা বই 
জিযোগ্যতার কারণই হতে পারে না, কেন 
ঈয পাঞ্জাবের জনসাধারখের আমার উপর 
অগাধ বিশ্বাস আছে বলেই তান শুনে- 
ছেন এবং জানেন পাঞ্জাবী সুবা 
কাঁমশনকে বয়কট করাটা আকাল দলের 
রাজনৈতিক "পাঁয়তারা ছাড়া আর কিছুই 
ছিল না এবং প্রস্তাবিত কাঁমশন বয়কট 
করলে দেশসংম্ধ লোক বুঝবে ষে বর্তমান 
'আভতিযোগের কোনো ভিত্তিই নেই। আমার 
জামাই তাঁর মল্মিসভার সভ্য আছেন বলে 
আমার কাঁমশনের দাষত্বভার নেবার কোনও 
প্রাতবন্ধক আছে বলে 'তাঁন মনে ফরেন 
না, কেন না যাঁদ সাক্ষীপ্রমাণের জন্যে 
আমার -আভিমত পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের 
গবরূণ্ধে যায় তবে আমার জামাতা মন্দ! 
থাকা সত্বেও সে বরুদ্ধ রায় দেবার 
সংসাহস যে আমার আছে তাতে তাঁর 
কোন সন্দেহ নেই। পাঁরশেষে তান 
গিলখলেন যে, আমার রায় যদি পাঞ্জাব 
গ্রাভন্মেন্টের বিপক্ষে যায় তবে তান 
ধাঁরভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে সে রায় বিবেচনা 
করে যা কর্তব্য মনে করবেন সেইরকম 
ম্যবল্থা অবলম্বন করতে এতট.কুও কুণ্ঠিত 
হবেন না! 

এর পর আর পাণ্ডতজ'র প্রস্তাব 
অগ্রাহ্য করা গেল না। একটা খাল 
শর্ত করেছিলাম যে, এই কমিশনের 
'ফাতের জন্য আমার স্ীপ্রম কোর্টের 
চাফ জাস্টিসের যে মাইনে ধার্য করা 
হয়োছল তা আম নেব না এবং আমাকে 
থালি থাকবার জন্যে একটি বাঁড় এবং 
চলাফেরা করবার জন্যে একটি গাঁড় 
দলেই আমি খুশি হব। কেন না আমার 
মত ও ধারণা এই যে, দেশ ষাঁদ পেনসন 
পাওয়া কোন জজের কাছে কছু সেবা 
দাঁব করে তবে সে জজের পেনসনের 
উপরে আর কোন দক্ষিণা দাঁব করা 
উচিত নয়। খুবই আনন্দের কথা যে 
আমার প্রান্তন ছাত্র ও পরে স্টীপ্রম কোর্টের 
_. প্রধান িচারপাঁত শ্রীঅমল সরকারও এই 
মাতি অনুসরণ করেছেন। যতদুর মনে 
পড়ে একটি নতুন বিজ্ঞাপ্ত বের হয়োছিল 
যে আম কমিশনের কাজের জন্যে আর 
কোনো দাক্ষণা গ্রহণ করব না। হাতে 
যে সব কাজ ছল তা একট; গুছিয়ে নিয়ে 
|জ্যাম চললাম দিল্লী অভিমুখে কমিশনের 
কাজ সুরু করতে। 

দিল্ল}তে আমার থাকর ও কাঁমশনের 
প্তবের জন্যে আমাকে ২৭ নং সফদারজাংগ 
'বোডের বাঁড়াটি দেওয়া হয়োছল। এটি 
ছিল আমার পরিচিত পাড়ায়, কেন না 
আঁম যখন আগে দিল্লীতে স্দীপ্রম কোর্টের 
কাজ করতাম তখন আম থাকতাম ১ নং 
সফদারজাঙ্গ রোডে। স্টেশন থেকে ২৭ নং 
বাড়তে নেমেই প্রথমেই চোখে পড়ল একাঁট 


আহক হস 


পারাচত মানুষ লেখরামকে। তিনি প্রায় 
৯০ বছয় কাল আমাদের. বাঁড়র কাপড় 
কেচে 'দিয়েছিলেন। 
যলে তাঁকে আগে থাকতেই জানতাম। তাঁর 
তিনটি ছেলে তাঁর পাশেই দাঁড়িয়োছলেন। 
বড়াটর নাম পরশুরাম কিন্তু অন্য দর 
নাম ভুলে গোৌছ। বড় দুটি ছেলেই বোধ 
হয় বিএ পাশ করে পরে প্রতিযোগিতা 
পরীক্ষায় পাশ. করে সরকার 
পেয়েছেন। সেই ছেলে দুটি বি-এ পাশ 
করা সত্বেও তাঁদের পিতার কাজে সাহায্য 
করতেন এবং এমন কি আমাদের বাড়তে 
ধোয়া কাপড়ও নিয়ে আসতে এবং ময়লা 
কাপড় নিয়ে যেতে দ্বিধা করতেন না। 
পিত্‌ভক্ত এই দুটি ছেলে যে জ্রবনে 
প্রাতম্ঠা লাভ করবেন - তাতে আশ্চর্ষ 
হবার আর কি আছে? বাঁড় ঢুকতেই 
এই সব পাঁরাচিত মানুষদের দেখে মনটা 
প্রফলল্পই হয়োছল। আর একটি লোককে 
স্টেশনেই দেখোছলাম এবং তান আমার 
জিনিসপত্রের সঙ্গে ওঁ ২৭ নং বাড়তে 
এসেছিলেন। তাঁর নাম 'ট এন মহাদেবন 
পল্লাই। ইনি ছিলেন স্বরাশ্টীদপ্তরের 
একজন আঁভজ্ঞ কমশ। শুনলাম হীন 
হবেন আমার কমিশনের সচিব, যাঁদ আমার 
মত হয়। আমার অমতের কোন কারণ 
ছিল না। তাঁর সঞ্গে কাজ করে দেখলাম 
যে লোকটি যথার্থই কাজের-কর্তব্যপরায়ণ 
ও সর্বতোভাবে বিশ্বস্ত । তাঁর সাহচর্ষে” 
কাজে ও পরামর্শে আম খুবই উপকৃত 
হয়েছলাম। দুজন টাইপিস্ট ও চাপ্রাশ'! 
ক'জনা_তো ছিলেনই। এ ছাড়া দেখ 
বাঁড়র ফটকে ও বাগানের আশেপাশে 
নানাবিধ লোক--কেউ বা সিপাহ*ঁদের বেশ 
পরা এবং কেউ বা সাধারণ লোকেব মত 
কাপড় পরা। শুনলাম যে এরা হবেন 
আমার গার্ড । কাণ্ডটা ক? চীফ 
জাস্টিস থাকাকালেও আমার এত ভ্রাক- 
জমক তো ছল না? স্বরাষ্ট্রসাচব শ্রী এল 
পি সিং বললেন--“সাবধানের মার নেই। 
ওটাতে আপাঁত্ত করবেন না, স্যার।” কি 
আর করা যাবে। 

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হোল 
যে উনিশ শ' তেষট্রি সালের ২৩শে 
নভেম্বর কাঁমশনের প্রথম অধিবেশন হবে। 
দিন যত এগিয়ে আসে আমাব বাঁড়র 
কমচান্জল্যেব বহবও ক্রমে বেড়েই চলে। 
২৭ নং বাড়িতে গোলকামরা (drawing 


- ২০০) ছাড়া একটি প্রশস্ত লম্বাটে ঘর 


ছিল। সেই ঘরটিকে কাঁমশনের আধি- 
বেশনেব জন্যে সাজান হোল। ঘরের এক 
মাথায় হোল আমাব বসবার টৌবল ও 
তার সামনে আমার সচিব ও স্টেনোগ্রাফাব- 
দের জায়গা। ঘরের মাঝখান দিয়ে রাখা 
হোল একটি সরু ফাঁল পথ । তার দুদকে 


৩০২ 


আঁত সজ্জরন হ্যান্ত 


হোল। ঠিক হোল যে আমার বাম দিকের 


পলকে বসবেন আভযষোগকারণীদের 


কেশীস্লীরা এবং তাঁদের পেছনে বসবেন 
অভিষোগকারণরা এবং ডানদিকে বসবেন 


দল এবং পাঞ্জাব সরকারের ক্মচারিবূন্দ। 
তোড়জোড় সবই শেষ হোল। এখন 
যবানকা উত্তোলন করে আভিনয় আরম্ভ 
হলেই হয়। 

অবশেষে ২৩শে নভেম্বর সদগত 
হোল। সেদিন সকাল থেকে বাঁড়র 
ভেতরে বাইরে যেন হুল্লোড় শুরু হয়ে 
গেল। সঙ্গীন পরান বন্দুক হাতে , 
সিপাইরা দুই ফটকে মোতায়েন হোল। 
উীদর্পরা বহু সপাইরা বাঁড়র আশে- 
পাশের বাগানে ও দেয়,লের ধারে ধাত্রে 


যে বেড়া ছিল তার মধ্যে হাঁটাহাঁটি করে - 


বেড়াতে শুরু করল এবং অগণ্য সাধারণ 
পোষাক পরা লোকে বাঁড় শিজ-াগজ 
করতে লাগল। শুনলাম এরা সবাই 
ছদ্মবেশী পৃলিশ। বেলা ওটের সময় 
বরাবর অভিযোগকারী ও তাদের 
কেশীসুলীরা আসতে আরম্ভ করলেন 
স্বয়ং মাস্টার তারা সিং অনেক সাপ্গো- 
পাজ্গ য়ে ঘরে ঢুকলেন এত কাছাকাছি 
তাঁকে আগে আর কখনো দেখি নি। ঘরে 
ঢুকে তান মাথা নুইয়ে একটু সৌজন্য 
জানালেন এবং আমিও মাথা শীনচ করে 


প্রত্টাভবাদন কবলাম। বতমান পাঞ্জাবের ৮ 


মুখ্যমল্্ী সর্দার গুরনাম সিং এবং আরো 
অনেকজন চেনা হিন্দ; ও শিখ একে একে 
ঘরে এসে আসন পারগ্রহ করলেন। এ*দের 
মধ্যে মৌলভী আবদুল গনি দারও ছিলেন। 
এদের কেশীসুলীদের অগ্রণী 1স্কলেন বেদ- 
ব্যাস এবং তাঁর সঙ্গে ভাসিন, সাচ্চার ও 


ছিলেন। এ+বা সবাই বসলেন আমার বাম, 


দিকের রকে। ডান দিকের ব্লকে বসলেন 
্ব্য়ং প্রতাপ সিং কায়রো এবং তাঁর ডান 
দিকে তাঁর বড় কেঁস.লী শ্রীজয়গোপাল 
শেঠাঁ ও তাঁর জ্যানয়ার শ্রী কে, আর, 
কোহলশ। পাঞ্জাব সরকারের্‌ অনেক কর্ম- 
চারশও উপস্থিত ছিলেন এবং বসেছিলেন 
এদের পেছন দিকে; কমিশনের কাজ 
শুরু হবার আগে ঘরের মধ্যে নিচু গলায় 
বেশ গুঞ্জন চলেছিল পাঞ্জাব ভাষায় ষা 
আম ভাল করে বুঝছিলাম না। সর্দার 
প্রতাপ সং কায়রো চোখ অর্ধ নিমশীলত 


" করে জ্রনাম্তিকে ইংরেজীতে জানালেন 


“They are using abusive lan- 
guage towards me.’ আঁমও 
জনান্তকে জবাব 'িলাম-“Take na 
notice of it.” বেশ অনুভব করছিলাম 
যে ঘরের ভেতরকাব আবহাওয়াটা যেন 
বযিয়ে উঠেছে এবং একটা তুমুল অঘটন 
ঘটবার যোগাড় হয়েছে। মনটাকে. লন্ত 


সর্দার প্রতাপ সিং কাররোর কেীসূলী- + 


করে তোর কেরে শুনলাম ষে. অশান্ত 
দকছুতেই ‘হতে দেওয়া হবে না। এই 
সঙ্কম্প' নিয়ে কাঁমশনের কাজ শুরু 
করলাম। 

"সবে মাত্র স্বরাশ্টদপ্তরের “বিজ্ঞাপ্তি 
খাতে করে কাঁমশন "গঠিত হয়েছে সেটি 
অন্যতম 'কেপসুলশ শ্রীভাঁসন খুবই উত্তে- 
জিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বসলেন যে, এখানে 


এই কাঁমশনে'সহযে গতা করা অসম্ভব হয়ে 
উঠেছে। ব্যাপর “ক '্টেছে "জিজ্ঞাসা 


* করায় তিনি বললেন ষেষখন সদর প্রতাপ 


£সং কায়রো এ কাঁড়তে ঢুক্লেন তাঁর 
স্াঙ্গোপাঙ্গা নিয়ে তন 'সিপাইরা "বন্দুক 
ফাঁধে চাঁড়র়ে লম্বা সেলাম 'ধুকল ' কিন্তু 
{তান ভ্রৌোভাঁসন) যখন ' ভিড় ঠেলে-ঠুলে 
বাড়তে ঢোকবার চেষ্টা করাছলেন তখন 
1সপাইরা তাঁকে সেলাম তো করলই না 
বরং তাঁকে ঢুকতে বাধা দেবার চেষ্টাই 
করেছিল। আম হেসে ফেলায় ঘরসূদ্ধ 
লোক হেসে উঠল তখনই বেশ মনে হোল 
বে পাঁরাস্ধাতটা -আমার আয়ন্তের মধ্যেই 
এসে গেছে। হেসে ভাঁসন সাহেবকে 


' বললাম যে সর্দার প্রতাপ 'সিং কায়রো 


পন্জাবের মুখমন্লী বলে পেয়াদা ও 
পুলিশ সবাই তাঁকে চেনে এবং .সেলাম 
ঠোকে কিন্তু তাঁর ও আমার মত ভূদ্র- 
লোকেদের তারা চেনে না কিনা তাই সমীহ 
করে না। তিনি যখন কালক্রমে পাঞ্জাবের 
মুখামন্ত হবেন' তখন 'সপাইরা তাঁকে 
ডরল সেলামই দেবে। আবার হাসিতে 


ছাড়া জনসাধারণের কেউ রাঁদ ইচ্ছে করেন 
তবে অভিযোগের স্বপক্ষে রা বিপক্ষে 
verified affidavit দাখিল করতে 
পরারবেন। এ ছাড়া পাঞ্জাব সরকারের 
দপ্তরের নানা ফাইল যাতে অভিযোগের 
সম্বন্ধে কোন কথা লেখা আছে .সে সর 
ফাইল 'আঁডযোগকারদের পরিদর্শনের 
জন্যে উপস্থিত কর্ব রও নদেশ দিলাম! 
দুই পক্ষের মধ্যে-বেষারের এত .বোঁশ ছিল 
যে ফইল.দেখা 'নিরে প্রায়ই ঝগড়া হয়ে 
হাতাহাতি হবার উগ্নক্ম হোতো। কাঁম- 
শনের সাঁচব মহাদেবন :পিল্পাই খুব ভাল- 
চ্ছাবে সেসব ভ্রাগরণ্চা 'মীটিক্রে দিতে সমর্থ 
হয়েছিলেন। শেষ গলিত কোন অঘটন 
ঘটে ন! এই সব প্রারাম্ভিক আঁধবেশনের 


গেলাম। 

প্রথম আঁধবেশনের 'দিন সন্ধ্যায় যখন 
বাইরের লেকজনেরা সার: কমিশনের কাজে 
যোগ দিতে এসোছিলেন তাঁরা চলে গেছেন 
তখন ২৭নং বাড়তে খুব একটা গোল- 
যোগ শোনা গেল। কে একজন সাধারণ 
কাপড় পরা লোক আমার বাড়তে ঘুরে 
বেড়াচ্ছল যেমন 'অরো অনেক ছদ্মবেশী 
পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছল। প্রথমে সবাই 
ভেবোছল যে সে-ও একজন ছদ্মবেশী 
প্ণীলশ-ই হবে। একজনের কেমন সন্দেহ 
হওয়ায় সেই লোকটিকে অনেক জিজ্ঞাসা- 
বাদ করে সন্তোষজনক উত্তব না পাওয়ায় 
তাকে গ্রেপ্তার করা হোল। জানা গেল সে 
আগে নাক পাঞ্জাব পুলিশে কাজ্জ করত। 
কিন্তু দিল্লণ পুলিশ তাকে ছদ্মবেশশ দলে 


হাতের কাছে না থাকায় নাক তাদেরও 
ঢুকতে দেয় 'ন”“সিপাইরা। আর একদিন 
আমাদের কন্যা-_তখনক,র দদনের আইন- 
মন্ত্রীব হতী-তাঁকেও ঢুকতে নাক বাধা 


8২২5৯ । এ ছাড়া সরকারা ফাইল পারি 
দর্শন, সংক্রান্ত অনেকগদীল আঁর্জ পেশ 
ক্রা হয়েছিল নানা অভিযোগ 'িয়ে। সেই 
সর এ্যাঁফডেভিট ও আর্জি আমাকে পড়ে 
নোট করে নিতে হয়োছিল। যখন প্রাথমিক 
কাজ সর শেষ হয়ে গেল এবং শুনানীর * 
সময় এল তথন আমি সম্তীক দিল্পশতে 
ফিরে এলাম কাঁমশনের কাজের জন্যে 
সেবার দিল্লীতে বেশ কিছুদিন থাকতে হবে 
বলে সংদরেব দৈনান্দন কাজে লাগে এমন 
অনেক মালপত্র সঙ্গে ছল রলে ট্রেনেই 
হাওড়া থেকে রওনা হলাম। আমার হাতে 
গছল একাঁট ব্রি কেস, তাতে প্রধানমন্ত্রীর 
সঙ্গে কমিশন সংক্রহ্ত চিডিপন্র ও অন্যান্য 
‘কিছু জরুরণী কাগজ পছল। আমি সেটিকে 
আসার কামরার বেঞ্চে রেখে গাঁড়র বারান্দা 
দিয়ে যেখানে মালপুন্র প্বাখাঁচছেলেন অমার 
চ্ী সই দিকে গেলাম তাঁকে একট? 
সাহাষ্য করতে । কানরার ফিরে এসে দোখ 
আমার সেই ত্রীাফ কেসটি আর নেই। 
খোঁজ, খোঁজ পড়ে গেজ। কামরার যে 
কশ্ডাকটার ছিলেন তিনিও অনেক খজলেন 
কিন্তু কোথাও সে ব্লাঁফ কেসেব পান্তাই 
পাওয়া গেল না। ট্রেন ছেড়ে দিল। গহণা 
'বিরন্ত হয়ে বললেন__“কোনাদন তো মাল 
সামলাতে দেখ ন। অ.জকে কি দববার 


কথাটা বলাষ তিনিও বত হযে উঠলেন। 
চাঁরাদকে জরুরী তার গেল-ধরে আন 
চোর।” কথাটা কেস্রন করে রাষ্ট্র হয়ে 
শেল। প্রথম ‘শুন নর দিনই আভযোগ- 
কারীদের কেৌসুলীরা জানালেন যে এটা 
সবার প্রতাপ সং কায়রৌর কারসাঁজা। 
আমার ব্যাগের মধ্যে ক একটা কাগজ 
নাক ছল এবং সেটা আমার হাত থেকে 
লোপাট করাই তাঁর মতলব ইত্যাঁদি। দন 
সিন-চরেক পরে স্বরাস্ট্রদপ্তর থেকে 
একটা কাগজে মোড়া বাঁণ্ডিল আমার কাছে 
য়ে গেল। খুলে দেখ যে আমার তীঁফ 
ব্যাগে যেসব কাগজপত্র ছিল তার সবই 
তাতে প্রয়েছে-একাঁটও হাবায় ন! শুন- 
লাম পাঁশকুড়া স্টেশনে কি একটা ট্রেন 
যেন দাডুর়ৌছল-__তারই গড়ের ঘরে এ 
বাঁন্ডিলটা কে যেন ফেলে দিয়ে গিষেছিল। 
বেশ বোবা গেল যে চোবটি যখন ব্যাগ 


_ খুলে দেখলে যে তাতে তাড়া তাড়া নোট 


নেই, আছে কেবল বাজে কাগজ তখন ব্যাগ 
ঘেরে সেগ্ীলকে বের করে বাণ্ডিন বেধে 
গদয়েছে। চামড়ার এ ব্যাগটাই যা চোরের 
লাভ হোল! কিন্তু আমার গেল তার 
চাইতে বেশি, কেন না সেট ছিল আমার 


মেজ্জভাই নিশাথের দেওয়া প্রীত উপহার । 

উীনশ শ' চৌধাট্র সালের ২৪শে 
ফৈরুমারী কমিশনের সপ্তম আঁধবেশন 
হোল। আমার ২৭নং সফদারজাঙ্গ 
রোডের বাড়তে স্থান সৎ্কুলান হবে বলে 
স্রাম্ট্রপ্তরের মাধ্যমে Institute of 
Chartered Aceountants of 
India-র প্রশস্ত প্রেক্ষাগৃহটি কমিশনের 
অধিবেশনের জন্যে পাওয়া গিয়েছল। খুব 
চমৎকার ছিল সেই - হলটি এবং অনেক 
লোকের বসবার জায়গা ছিল তাতে। প্রথম 
দিকের অধিবেশনে সে হল একেবারে ভরে 
শিয়ে গমৃগম্‌ করত কেন না জনসাধারণ 
প্রথম দিকে খুব উৎসাহের সপো এসে 
কাঁমশনের কাজ দেখতেন। পরে এই 


জানালেন যে এত বড় গ্রুত্বপূর্ণ আঁভ- 
যোগের সুবচার করার জন্যে যাঁরা এযাফি- 
ডেভিট করেছেন তাঁদের মৌখক জবান- 
বন্দী নেওয়া একান্ত দরকার এবং [বিশেষ 


- কেশস্মলদের তাঁদের জেরা করতে দেওয়া 
হোক। বেশ স্পষ্টই বোঝা গেল যে অভি- 
ফেগকারীদের মতলব ছিল যে সর্দার 
প্রতাপ সিং কায়রো ও তাঁর পাঁরবারস্থ 
সবাইকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নানা 
রকমের জেরা করে. অপদস্থ করা ও 
খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে তা ছাপিয়ে 


দয়ে বিপক্ষ দলের জয়গান সুচনা করা! - 


Commission of Inquiry Act-এর 
৪(স) ধারা- এবং সেই 4১০৮এর বলে যে 
সকল Rule তোর করা হয়েছিল সেগৃলির 


নেওয়া হবে কি-না সেটা আমার শুভবুদ্ধির 
উপব 'নর্ভর করবে। যাঁদ গ্যাফডেভিটে 
ব্যাপারটা ফয়সালা করা সহজেই সম্ভব 
হয় তলে মৌখিক জবানবন্দী নেবার প্রযো- 
জনই হবে না। কিন্তু যেখানে দুই পক্ষের 
গ্যাঁফিডেভিটের ওজন সমান সমান এবং 
. কোন শকটার উপর নির্ভয়ে বিশ্বাস করা 


জবাব কবতে হবে। 
be BENE ৪ 


কৈশীসূলীরা ভাগাভাগি করে এক-একজন 
একটা বা ততোধিক কণ্টা আঁভষোগ নিয়ে 
বহাস করলেন। অএ'দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 


সওয়াল জবাব হয়েছিল বেদব্যাস, ভাসিন। 


পাঞ্জাষের প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভীমসেন 
সাচ্চারের বড় ছেলে কি যেন সাচ্চার এবং 
আরো দ:'-তিন জনের। এরা সবাই খুব 
খেটে-খুটে যথাসম্ভব মনোজ্ষভাবে নিজে- 
দের মজেলের যন্তব্যাটি কাঁমশনের কাছে 
পেশ করেছিলেন। সর্দার প্রতাপ সং 
কায়রোর বিরুদ্ধে আভযোগকারধদের যে 
বিজাতীয় আক্রোশ ছিল সেটা যেন তাঁদের 
কেশীসুলীদের মধ্যেও খানিকটা সংক্রামিত 
হয়ে 'গয়োছল। | 
জবাবের সময় মাঝে মাঝে খুবই উচ্মার 
লক্ষণ দেখা যেত এবং অনেক সময় 
কৈশীসুলগদের ভাষা সৌজন্যের জমার 
বাইরেই চলে যেতো? যখন এই উচ্মা 
চরমে উঠত তখন আমাকে দু-একটা 
টিস্পনী হাসি তামাসার ছলে করতে 
হোতো। যখন কেশীসুলী ও সমাগত 


কেশীসুলশীটি তাঁর মানসিক স্ধৈর্য ফিরে 
পেতেন এবং আবাব সংযতভাবে বহাস 
শুরু করতেন। অভিযোগকাবশদের মধ্যে 
একজন ছিলেন বশেষ উৎসাহ নাম হোল 
তাঁর মৌলভী আবদুল গাঁন দার। তান 
আবার এম-ীপ। বুঝলাম যে তাঁরও বহাস 
করাব খুবই ইচ্ছে। তাঁকে বলতে বলায় 
{তানি বিশেষ খুঁশ হযে উর্দু ও ইংরেজ 
মাশয়ে বেশ খাঁনকক্ষণ অনর্গল সর্দার 
প্রতাপ সিং কায়রোঁর খেউড় গেয়ে 'নলেন। 


এদের বহাস শেষ হলে সওয়াল জবাব 
শুরু করলেন সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোর 
প্রধান কেশীসুলশ জয়গোপাল শেঠী। এই 
জয়গোপাল শেঠাঁকে পাঞ্জাব হাইকোর্টে ও 
স্ীপ্রম কোর্টে বহুবার বহাস করতে 
শুনোৌছলাম। আঁত নিপুণভাবে তান 
মক্কেলের পক্ষের কথাগুলি গুছিয়ে আদা- 
লতের সামনে পেশ করতে পাবতেন 
দেখোছি। এই কামশনের সামনে তানি ষে 
সওয়াল জবাব করলেন তাতে তাঁর বাঁশ্ম- 
তার নতুন করে পরিচয় পাওয়া গেল। তাঁর 

বাক্যাবন্যাসীবহখন 


অন্যায় ও খেলো টিস্পনী তিনি পারত- 
পক্ষে করেন নি। তাঁর বহাসের পর সর্দার 


৩৩9৪ 


এটার জন্যে সওয়াল ' 


এবার কি করে তান ছট্কে গিয়ে অন্য 
পক্ষে হাজির হলেন সেটা ঠিক বোকা 
গেল না। যাই হোক মামা ভাগ্নের 
লড়াইটা মন্দ হয় নি। কথা কাটাকাটিও 
যে হয় নি একেবারে তা-ও নয়। জয়" 
গোপাল শেঠী ও এস, কে, কাপুর দুজনে 


মিলে প্রায় ২৫ দিন সওয়াল জবাব দেবার 


পর অভিযোগকারশদের তরফের কেশীসুলশ- 
দের জবাব শোনা গেল দু দিন ধক্র। 
দুই পক্ষই তাঁদের সওয়াল জবাবের 
চুম্বকটুকু জিখে কামশনে দাখিল করে- 
ছিলেন। 
{লাখত নোটে আমার রিপোর্ট লেখবার 
খুবই সুবিধে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে 
একটা কথা . বলবই যে দুই পক্ষের 


করিয়ে আবার নিজ 
হাতে তার সংশোধন, পরিবর্তন ও পার” 
বর্ধন করতে হয়োছল-স্থানে স্থানে 
একাধকবার। যখন থসড়াটি চূড়ান্ত করে 
দেবার পর পাকা টাইপ শুরু হোল তখন 
যেন একটা জগদ্দল বোঝা নেমে গেল 
আমাব বুকের উপর থেকে। সেই সময়ে 
আমার অগ্র্জপ্রাতম ভারতের প্রান্তন প্রধান 
বিচারপাঁত মহাজন সাহেবের এক ছেলের 
বিয়ের সমারোহ: চলোছিল। উনিশ শ' 
চৌধাট্র সালের ২৭শে মে তাঁরথে মধ্যাহর 
ভোজনের জন্যে মহাজন সাহেবের বৈঠক- 


এই সকল সওয়াল জবাবে ও _ 


পাক 


! {য়ে আমি দায়ম্ন্ত হব। কিন্তু বিধাতা 
ধবধান কে খশ্ডাবে। রিপোর্ট টার পাকা 
ফাঁপ শেষ হতে সোট সই করে জুন 
মাসের এগারই তাবিখে নেহর্জ্ঞীর 
স্থলাভামন্ত ভারতের প্রধানমল্ল এক্ষণে 
ফ্বর্গত লালবাহাদুর শাস্ম্রীজীর কাছে 
সকল কাগজপন্রসহ দাখিল করে শান্তি" 
শনকেতনে ফিরে গেলাম 
পাবাশঘ্ট সমেত Reচrt-ট টাইপ 
করে ৫১৩ পনষ্ঠাব্যাপাী হয়োছিলু। ভারত 
সরকার সে £০০৮-টি ছাপিয়ে নানান 
দপ্তরে পাঠিয়েছিলেন এবং জনসাধারণের 
মধ্যে বিক্রিও করেছিলেন। শুনোছ যে সে 
Report-এর চাহদা এত বোশ হয়োছল 
যে তার ছ্বিতীয় সংস্করণও নাক ছাপা 
হয়েছিল। যাঁদের কৌতূহল বা আগ্রহ: 
আছে তাঁরা সেই Rep০rt-ঁট আদো- 
পান্ত পড়ে নিতে পাববেন। এখানে সে 
Report-এর সব কথা খঠটয়ে বলা সম্ভব 
নয়। মোটের উপর বলা যায় যে প্রত্যেকাট 
অভিযে'গ সম্বন্ধে দুই পক্ষের বল্তব্য 
ধিষ্লেষণ করে আমার 27708065-গুলি- 
প্রত্যেক আঁভযোগেব আলোচনার পাদদেশে 
সম্নিবেশিত করে দিষেছিলাম। Report- 
এব তেরিশ অধ্যায়ে আমার findings- 
গযীলর , চুম্বক চাব ভাগে ভাগ করে 
দেওয়া হয়েছে। সেইখান থেকে এইটুকু 


উদ্ধৃত করলেই যথেষ্ট হবে বলে মনে 


. কার? 

“Those findings may be 
classified. under four heads, 
namelv— 


. (1) Case where the Chief 
Minister himself abused his 
influence and power for his 
own benefit : f 

(i) Dr.-H. S. Dhillon 
(2) Cases where the Chief 
Minister abused his influence 
and powers’ personally and/or 
by or through his colleagues or 
subordinates, to help his sons or 
relatives to acquire or dispose 
af properties or business in 
violation of law or rules of 
established procedure : 
(i) Neelam Cinema, b 
Chandigarh 
(li) Nandan Cinema. and 
Punjab Cold Store, 
and 
. (11) Sale of surplus lands 
in villages Ramgarh 
Dhani and: Madhar 
Kalan. 


স্া্ডাঁহক বস;মত' 


(5) Uases .where the sons 
or relatives of the Chief Minis- 
fer exploited his influence and 
powers in getting under 
favours or advantages from 
Government officials for ac- 
quiring properties or business 
in violation of law or rules of 
established procedure and/or 
where his colleagues or sub- 
ordinate officials moto out of 
fear or in the hope of future 
reward, bestowed -favour or 
advantages on his sons or rela- 
tives for acquiring properties 
or businesses in violation -of 
law or established rules of 
procedure : 2 

(i) National Motors, 

(ii) Capital Cinema, Patiala 

(iii) Elite Cinema, Hissar 

(iv) Neelam Cinema, Fari- 

dabad 

'(y) New India Spinning & 

Weaving Mills Ltd, 


(4) Cases where the char- 
ges have been held not to have 
been proved or have been 
found to be untenable : 

(i) to (xviii) items as set 
"ont hereunder,” 


- উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর 
কৈসশুল সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে বলা যায় 


be heard to say 080 he had no 
knowledge of any wrongful 
conduct on the part of his sons 
or relatives or the officers 
under him... In view of his 
inaction in the face of the 
circumstances hereinbeford 
alluded to he must be held to 
have connived at the doings of 
his sons and relatives, Lis ৫০1 
leagues and the Government 
Officers. This is the true posi-| 
tion, as the Commission appre 
hends it. It will be for the' 
authorities to consider and 
decide what consequences 
follow from such connivance. | 
- চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে যে আঠারটি 
‘আঁভযোগ করা হয়োছল সে সম্বন্ধে! 
সদর প্রতাপ সং কায়য়োঁর কোনই দায়-! 
দায়িত্ব নেই বলে তিনি সে আঁভযোগ থেকে ' 
বেকসুর খালাস পাবার ষোগ্য। ' 
এই Report সম্বন্ধে ভাবত সরকার 
কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন বলে 
শান নি । তবে এই 'Report-এব পর 
সর্দার প্রতাপ সং কায়রোঁর আর মুখ্য 
মন্ত্রী পদ আঁকাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হয নি 
এবং তান নিজেই এ পদ ছেড়ে 'দয়ে-! 
'ছিলেন। সমস্ত কাঁমশনের কাজের মো] 
পাঞ্জাবের উন্নতিব জন্যে সর্দার প্রতাপ সিং 
ফায়বোঁর যে বিশেষ অবদান_কি কৃষ, | 
কি নতুন নতুন যাল্পক কলকারখানা 
স্থাপনের জন্যে সেই কথাটাই বাববার 
মনের মধ্যে জাগছিল। এই ধরণেব মানুষকে 
আত্মস্বার্থের দায়ে অপবাপশ কবতে খুবই. 


{ 
1 
যে এ সব অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং দদ্বধা বোধ কবেছিলাম। কিন্ত কমিশনের ! 
।' 


ভারতের যে-কোন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর 
পক্ষে তা অশোভন বলেই ধরতে হবে। 
তৃতীয় শ্রেণীর কেসগৃলি সম্বন্ধে রিপোর্টে 
ধলা হযেছে 

“There is no getting away 
from the fact that S. Pratap 
Singh” Kairon knew or had 
more than ample reason to 
think or suspect that his sons 
and relatives were allegedly 
exploiting his influence or 
power.” But, as his own affi- 
davit shows, he made no in- 
quiry, gave no warning to any- 
body and took no step. what- 
ever to prevent its recurrence 
but let things drift in the way 
they had been going, assum- 
ing he had no hand in it. In 
tha Dremises he cannot now 
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কাছে যে সকল প্রমাণ উপস্থাপিত হয়ে 
ছিল তাকে উপেক্ষা কবও সম্ভব হয নি। | 
আমার কর্মজ'বনেব একটা অঙ্কের ষবানকা 
পতন হোল এই কায়রো কমিশনের 
রিপোর্ট দাখিল করে। 
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প্রথমে কিছু. কিছু স-হেতু নিন্দা 
উপস্থিত করছি।' এই 'নন্দাকে নিন্দা'না 
বলে সম্ভাব্য (সঙ্গত কি. অসঙ্গত' সে 


সর্মিভিব' সভাপাতির ভামণ 'দালন সেঈ- 
দিনের প্রধান, সম্পাদকাঁয়', বেরুল: এই 
ভাবে. 


J 
যব আন্দোলন ও সংভাষচন্দ্ 


নিখিল ভারত যব কংগ্রেসের অভ্যর্থনা 
সাঁসাতর. সভাপতিরপ বাবু সুভাষচন্দ্র 
বসু মহাশয় যে সংক্ষিপ্ত অথচ চমকপ্রদ 
অভিভাষণ পাঠ কাঁরয়াছেন, একাধিক 
কারণে তাহার সম্যক আলোচনা হওয়া 
আবশ্যক মনে কান! অ'জ্র বাংলা দেশের 
ফাঁচ কাঁচা ও তবূণদের উপর. সুভাষবাবুর 
প্রভাব প্রাতপাস্ত অপাবিসাম। 


|'পর্বে-প্রকাশিতের পর) 
কর্মপ্রচেষ্টা: সুবিস্তৃত। সুভাষবাক্‌ 


চিন্তানায়ক নহেন; তান-কমর্দী। কিন্তু 


মান নবতন ভারত. াহািসকেই গীত 


একথা 'র্জাম' স্প্টভাকো এবং কিঞ্চিৎ 
দাপটের সাঁহতই বলিষাছেন। কি গান্ধী, 
কি অরবিন্দ. এই দুই মনীষাঁ সম্পর্কে 
আলোচনা পূর্বেও হইয়াছে. পরেও হইবে? 
যাঁহাদের চিন্তা ও চারৰ সত্যই মনষ্া- 


ভাঁহাদের' সমালোচনাষ অগ্রসর হয! তবে 
তাহাব যে শ্রদ্ধা যে' সতকর্ভাক সাঁহত 
অগ্রসর হয়া উচিত, সুভাষচন্দ্র তাহা" 
কবেন নাই বাঁলষা' আমরা -দহ্লরীখত। ... 


স্তন্ভিত হইয়াঁছ। 'আধানক সভ্যতার, 
মধ্যে যে ভোগবাদ, যে ইন্দরযপবতদ্ত্রতা! 
যে জড়বাদ আজ মাথা তলিয়া'দাঁড়াইযাছে' 


এই তপদ্বাঁ ব্যন্তি স্বীয় জীবন ও আর্য 


যগে' ফিরাইয়া লইরার চেষ্টায়, ব্রতী, 
আছেন: স্ুভষবাব. এমন ধারণা কি লক্ষণ, 
দোঁখয়া কারিলেন?.....ঁক দৈহিক 


গাধা, বে বন্তভাগাল ছিলেন, ১সভাষ- 


পারেন, আমরা'পার'না। দুই চারাঁদনের। 
জন্য' এক অস্থায়ী স্বেচ্ছাসেবকসংঘেরগ 
সর্বপ্রধান" পৰিচালক হইয়া, এবং ইংবদ্জব 
নকলে' ফিল্ডমার্শীলের পোষাক প্দ্রযা। 
সুভাষচন্দের এমন আাঁভজগান করা উদিত! 
নহে ষে গান্ধী সমধিক শিক্ষার বিলেধী)। 
গান্ধী বাণ্টক্ষেত্রে অভিনষ কবার'ণবাবোধাঁ)' 
গান্ধীর আল্দোলন্নর মধ্যে বর্তমান” 
বিজ্ঞানেরা কলাকোঁশলমস" আবাত্তিত্যাবও 
বিচলিত কাঁবযা: তঁলিতে- পারে এমন 
কার্যপম্ধৃতও আছে। ভারতের বত'যান 
ইংবাজের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা “করা, সম্ভব 
কি না, সাধ্যায়ন্ত কিনা. সে সম্পার্ক 


গান্ধি! সন্দহ: আছে : সন্দেহ আছ 


কারিম দন সা বাঁলয়াই টয় কলকারখানা অপেক্ষা 
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পরায়ণ করিয়া তুিলতেছে। 
কঠিন কর্মক্ষেত্রেব বিাবাধার সাহত 


. সংগ্রাম অপেক্ষা এই ফোগাবলম্বন, সুভাষ- 


চন্দ্রের দৃষ্টিতে দুর্বলতা বালয়া প্রতিভাত 
হইয়াছে। সবরমতীর আদর্শ যেভাবে 


- আজ ব্যাপক হইয়া পাঁড়য়াছে, পশ্ডিচেরীর 


আদর্শ সেভাবে ব্যাপক হইতে পারে নাই। 


বামদাস স্বামী ছিলেন সে কথাও চুলিৰ 
না। আমরা কেবল জিজ্ঞাসা কারব,.সবব- 
মত ও পণ্ডিচেরী-__যোগ, ধ্যান, সন্ন্যাস, 


পল্তার ক্ষণ প্রতিধ্বনি মাত। এবং সেই 
সম্যাসর চিন্তা ও উপদেশের আঁত- 
সামান্য অংশই, সুভাষবাবুকে যৌবনের 
সম্মুখে ভারতের বাধ ননার্্ট দায়িত্ব 
স্মরণ করাইয়া দিবার রসদ জোগাইয়াছে। _ 
খনন বড় না প্রাতধ্বান বড়? 
আমাদের মনে হয় কংগ্রেসী উত্তে- 


সাপ্তাহিক বসমত? 


সঙ্গত কি অনঙ্গত, সে বিচার - স্থগিত. 


রেখোঁছ, এখনো - স্থগিত রাখা চলে। 


কিন্তু সুভাষচন্দ্র সমালোচনা করবার, 


সময়ে এই পাঁতকায় যেভাবে গান্ধ?- 
নীতিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে, গান্ধশ- 
নাতির যথার্থ রুপ কি তাই? গাম্ধীজ? 
সামারকতা এবং বৃহৎ কল-কারখানার 
সত্যই 'ীবরোধী নন--একথা সত্য হলে 
সুভাষচন্দ্র সত্যই খ্দশি হতেন। কিন্তু 
তা সত্য নয়। গাম্ধীজী আহংসাকে 
এমন স্তরে টেনে নিয়ে যেতে চেবছিলেন 
যেখানে নারণী সতশত্বরক্ষাব জনা হিংসা 
অবলম্বনে নৌতক আঁধকার পায় ন! 
অবশ্য গান্ধীজশী বহুবার মত বদলেছেন, 


হইয়া "এবং তাঁর সরল স্বীকারোন্ত ও অনুতাপ 


তাঁর মত সম্বন্ধে সর্বশেষ ধারণায় বাধ্য 
ধ্দয়েছে সবসময় । কল-কারখানা, সম্বন্ধে 
১৯২৮ সালে কেন, ১৯৩৮ সালেও প্র্যানিং 
কাঁমশন গঠনের সময় সুভাষচন্দ্রকে 
কি রকম অস্বাবধায পড়তে হয়েছিল, তা 
সংশ্লিষ্ট মহলের জানা ব্যাপার। সুভাষ- 
চন্দ্রের পক্ষে আরো বলা চলে, তান 
সত্যই 'কংগ্রেসী উত্তেজনায়’ এবং নকল 
সেনাপতির আঁভিমানে 'অপ্রকৃতিস্থ' হয়ে 
গান্ধ-অরাবিদ্দের ভাবধারার সমালোচনা 
করেন নি) এবং এ সমালোচনা করাব 
সময যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সতর্কতা’ ছিল না, 
একথাও সত্য নয়। নিজেকে ক্রু বলে 





গৌরব চিন্তায় নয়, জনজাগরণের শাঁজতে। 
গান্ধশজ ও বিবেকানন্দের জীবনীকার 
রোমা রোঁলা বিবেকানন্দের সঙ্গে তুলনা 


উত্তেজনার স্ণ্টও নয়,--তাঁর চিন্তার ষে 
গাঁত ও প্রকৃতি আমরা লক্ষ্য করোছি, 
তার দ্বারা একথা নিশ্চয় স্পষ্ট হযেছে। 
আর, স্বাধীনতার জন্য গান্ধীজ্রর 
আঁহংস প্রাতরোধকে ভারতেব তৎকালক 
পারবেশে অগত্যা-গ্রহণযোগ্য পথরুপে 
স্বীকার করলেও সেটা একমাত্র কার্যকর] 
পথ, এ ধারণা সুভাষচন্দ্রের ছিল না। 

গান্ধসজপী ও শ্রীঅরাবন্দ সম্বন্ধে 
সুভাষচন্দ্রে ধারণার প্রসঙ্গ এখন থাক, 
রবীন্দ্রনাথের ধারণার পাশে রেখে পরে 
এ বিষয়ে বিস্তারত আলোচনা হবে, 
এখন সুভাষচন্দ্রেরে অন্য সমালোচনার 
পদকে দৃষ্টি দেওয়া যায। আব কিছুর 
জন্য যাঁদ না হয়, ওঁ সমালোচনাই সুভাষ- 
চন্দ্রকে নগলকণ্ঠ কবে তুলোছল, কারণ 
তার পরেও তান 'দাব্য বেচে হলেন! 
শানবারের চিঠির কল্যাণে বাংলা দেশে 
মশলকশ্ঠের সংখ্যা যথেষ্ট। 

আম ষংসামান্য কিছু উদ্ধৃত 
করাছ__. 


44069 আযাং 0989 ব্যাং কাঁবতার 
চার ছল 
সেই শ্রীমান খোকারে রিয়া যতেক 
ডাকাতের হল an 
পাকা গুরু হযে সেথা নয়া ভগবান" 
আছে ঠ্যাং। 
(শানবারের চিঠি_ভাদ্র, ১৩৩৫) 
“সোনার বাংলা, কাঁবতার অল্প 
অংশ-_ 
“হেথা জাতীয় সমরে যুবা নৌনক 


পল সাইমন জংখ্যাঁটি উৎসগর্কৃত 


চ্যাংড়া সুভাষচন্দ্র যেহেতু বিদ্রুপ পেয়ে- 


প্যায়াড - 


এর পরে ‘আবার উটরাম সাহেধের 
ট্‌প' নামে একটি লেখার অংশ তুলাছ-- 
লেখাটি নশচতায় অনবদ্য। মানুষের 
রোগ শোক গনষে ব্যঙ্গ করা সভা রপীতি" 


একত্রিত হইলেন ফাঁকা জায়গা দেখিয়া 
লেফট্‌ রাইট্‌ ক্রসে তালে-তালে পা 
ফোলয়া চালতে লাঁগল। স্মবিখ্যাত 
'দেশবন্ধুবাস তরুণী ভলাশ্টিয়ারদের 
লইয়া পাড়ায় পড়ায় হানা দিতে অরম্ভ 
করিলা- 'নেশানাল' সৈন্যদলের জন্য 
৮০০০ জোড়া “বুট ও হাজার হাজার 
জোড়া খদ্দরের মিলিটারী হাফ প্যান্ট 
ও সার্টের অর্ডার চাঁলয়া গেল৷ খন্দরের 
ক্যাপ ও পিস্তল রাখার খাপ তৈগ্ারী 
হইতে লাগল। বিউগল ও বংশীধবানতে 
চারাদক মুখর হইয়া উঠিল। 


পথে ঘাটে নূতন জাতীয় সঙ্গীত এঁক- - 


তান-সহযোগে শ্রত হইতে লাগিল_- 
দকে আবার বাজায় বাঁশী, এ ভান্তা 
কুগ্তবনে 1” “ফরোয়ার্ড” ও বাংলার কথায়’ 
নোঁটশের উপর নোটিশ! সেনাধ্যক্ষ 


কাঁররা প্রমাণ সাইজ আয়নার সম্মখে 


তারপর প্রেসিডেন্ট আসলেন। 
সেও এক কান্ড! মল্লিকবাড়ির বড়তরফের 
{বিবাহ তো ছেলেমানূষ। ১০১ তোপ, 


- ৩৪ ঘোড়া, ১০০০ ঘোড়সওয়ার, ২০০০ 


তন কেতা ব্যান্ডের দল, ২৫টি তোরণ- 


দ্বার, কমসে কম & লক্ষ দর্শক, 
মানুষের বন্দেমাতরং, ও জাতণয় সম্গীত 
“কে আবার বাজায় বাঁশশী, এ ভাঙা কুজ্জবনে”, 
ফটোপ্রাফিক ক্যামেরার খুটখুট আওয়াজ, 


সুখের জন্য ভদ্রতা বা শালানতার বর্জন 
তো ‘সামান্য ক্ষাতি। “ফরোয়ার্ড” কাগজ 
সুভাষচন্দ্রের সপো মাইকেল কাঁলন্স-এর 


তুলনা করোছিল। সে সম্বন্ধে শনিবারের 


চাঠির বন্তব্য_ - 
“মাইকেল কাঁলল্ন বলাই উচিত 


ইংরাজ কর্তৃক 'িপপীড়ত আর্লন্ড ও - 


ভারতবর্ষের সামল্পস্য আছে। মাইকেল 
কাঁলন্স আয়র্লন্ডের জাতীয় সৈন্যদলের 
নায়ক ছিলেন, সুভাষবাব্‌ ভারতবর্ষের 
নবজাগ্রত জ্বাতীয়তার মাংস-প্রতীক। 


আছে, পিস্তল আর লাঠির তফাত 


মান্ত। জরীর কাজগুজি তরুণের নেতার . 


Es 





শ্পাগলাম হুট আয়রে জয়ার ভোঁদ” 


যুব-বিদ্রোছের দ্বিতীয় পর্যায়ের 
পীল্তীতিপর্ব -রপুল উদ্যমে চলেছে! 
ফালী দে এবং তার পাঁরযারস্থ সকলের 


হয়েছে। গানকটন তোর করা খুব 
সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। প্রায় আশপ বা 
মধ্বই পাউন্ড নাইট্রিক ও সালফিতীরক 
আ্যাস্ডেব সংমিশ্রণে ও বিভিন্ন প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে মা এক পাউণ্ড গান-কটন তোর 
হতে পারে। _ডিনামাইট বা গান-কটন 
জল্যাবস সবকারণ স্টক বা রেল কোম্পানীর 
চ্টক থেকে অপহরণ করাবার জন্য মাস্টার- 
দার কাছে খবর পাঠানো হল। আমার দিদির 


ছলেন। যুবা 
বয়সে বাংলার বিপ্লবী দলের সলো তারও 
যোগাযোগ ছিল। ননশদাব নানান 
résource ছল! 


যায় না। যে ক্রেতা আর যেখান থেকে 
পাওয়ার সম্ভাবনা-এই দুয়ের মধ্যে 
4 পাওয়া পর্যন্ত 


বারুদ তোর করবার ভার পড়লো 
অধেন্দ্ন গুহের ওপর গান-কটন 'তোরর 
সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করবার ভার পড়লো 
কজ্পনা দত্তের ওপর এবং [স্থর হলো 
কলকাতা গিয়ে প্রচুর পরিমাণে এ্যাঁসিড 
যোগাড় করার দায়িত্বও কল্পনাই নেবে। 
এই তনাঁট সাংগঠাঁনক ব্যাপারে তদাবক 
করা ও যোগাযোগ রাখার ভার রইল 


নজরেব বাইরে 'ছিল। তা ছাড়া কজ্পনা 
একজন কৃত ছাত্রী-_বাত্ত পেয়ে বি-এসাঁস 
পড়ছে। এমন একাট আদর্শ পাঁরবারেব 
{বিদুষী মেয়ে কি কখনও ক্ষেপার দলের 
সঙ্গে যোগ 'দষে সন্যাস সৃষ্টির জঘন্য 
কাজে লিপ্ত হতে পারে? বিচক্ষণ ইংরেজ 
সরকারের পলিশ তাই এই পাঁরবার 
সম্বন্ধে প্রথমে উদাসীন ছিল। সরকার 
৩০০১ 


তার বিষয় জানতে পারলো- তখন ষড়যন্ত্র 
ব্যর্থ করার সুযোগ প্হালশ জার পেল না। 

সেই যুগে ১৯৩০ সালে ও তার প্রায় 
রশ ৱহুর আগে থেকে ভারতে ও বাংলাম্্ 


আত্মত্যাগে উদ্ধম্ধ বহু কল্পনাই 'বপ্রবী- 
দলে প্রথম সারিতে যোগ শদষেছে_সে ক 
জীবনে নিছক রোমাণ সাণ্টর উন্মাদনায় ? 

বহুবার এইরূপ বিশ্লেষণ" প্রশ্নের 
সম্মুখীন হয়েছি। এই সেদিনও আম 
স্নহাংশুদার ব্যোরস্টার স্লেহাংশু আাচার্ষ) 
চেম্বারে ষাই। তান তখন উপাস্থত 


তারা উচ্ছেদ করতে পারবে? বিপ্লবীদের 
ওঁ চরম ত্যাগের পিছনে কিসের উৎস 
ছিল ? 2 


bt Tt TEE এীতহাঁসক 
{বিশ্লেষণ হয়ত এই মূল তথ্যের সঠিক 
স্বরূপ উদ্ঘাটিত কবতে পারে । এীতহাঁসিক 
বিশ্লেষণও বিপ্লবীদের প্রেরণার গল 
ক’রণ সঠিকভাবে িধাবিত করতে পারবে 
কিনা তা ভেবে “হয়ত” বলে আম সন্দেহ 


চে 





যেমন বললেন_““মাও সে- 
তুং সব Dialectics ভুলে গেছেন-- 
আর মাও সে-তুং বললেন ক্রুশ্চেভ সব 
dialectics বিসর্জন দিয়েছেন-_আর 
সেইক্ষেত্রে আপাঁন, আঁম ও জনসাধারণ 
গিবচার করে, যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ অনুসরণ 
করে কার 'নধধাঁরত পথ নির্ভুল তা স্থির 
করবো। এইবৃপ অবস্ধাষ আমরা নিজের 
ধিজের অন্তবের ‘dialectics? দিয়ে 
সভ্যতা উপলব্ধি করি। অর্থাৎ বিপ্রবী- 
অল্তঃকরণ যে 0191606193 অনুসরণ করে 
মত পথ ও এীতহাসিক তত্ব ববঝবে- 


আপোষবাদী অন্তঃকরণ তার নিজস্ব. 


গ্রীতর 019160169 প্রয়োগে যে সম্পূর্ণ 
ভিৰ সিদ্ধান্তে উপন*ত হবে তাতে কোন 


সন্দেহ নেই। 


অপ্নিষুগের বিপ্লবীরা কিসের তাগিদে 


উল্মাদের মত চরম আত্মত্যাগ করে গেলেন 
-সেই জবাব তামার অল্তবের 9197 
lectics দিয়ে যা বুঝোছি তা দিচ্ছি 


এবং এই perspective নয়েই তা গবচার 
করতে হবে। আম জানি অমরা সবাই- 


ধকে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব না। 


চরে কংগ্রেসের liberal5-দের নেতৃত্বে 
বিভিন্নভাবে স্বাধীনতা লাভের আকাঞ্ফা 
প্রকাশ করেছে।, বিদেশী শাসনমন্ত হওয়ার 


্হ্---__- ২২ 


শুর বিরুদ্ধে যদি চরম ঘৃণা পোষণ করা j 


না যায় যদি বিদেশশ শাসন, শোষণ ও 
উৎপশড়নের বিরুদ্ধে সমস্ত মনপ্রাণ 
বিদ্রোহী হয়ে না.ওঠে তাহলে কখনও কি 


" তারা আত্মাহুতি দিতে পাগলের মত ছুটে 
. যেতে পারে? পাগল তারা--উন্মাদ তারা 
. ভাতে কোনই সন্দেহ নেই-তা’ না হলে 


কি মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও বোমা ও ঁরভল- 
ভার” হাতে মুষ্টমেয় কর্ণট যুবক প্রচন্ড 
শান্তব বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপয়ে পড়তে 
পারে? তবে প্রবল শ্রান্তশালী শতুর 
'বিরুদ্ধে-অসমান যুদ্ধে নিশ্চিত মৃত্যু 
মুখে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে উল্মাদনা 


কিছুটা থাকতেই হয়! মুষ্টিমেয় মরণ- - হন্দুস্থান 


তখন কল্পনার সঙ্গে দেখা করে-সেই . 


পাগলের দলের পক্ষেই ইংরেজ সাম্রাজ্য- 


বাদীর প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র - 


সংগ্রামের পথ দেখানো সম্ভব হয়োছল। 


ভারতে সশস্ঘ বিপ্লবের পথ উল্মুন্ত করবার, 


উদ্দেশ্যে অশ্নিস্ফুলিঞ্গা প্রঅ্বলিত কবার 
দায়িত্ব তারা গ্রহণ করেছিল।- যদি, ঠিক 
সময়ে ঠিকভাবে প্রজবলিত হয় তবে একটি 
অগ্নিস্ফুলিলাই যথেষ্ট! যেখানে গণ- 
সংগ্রাম বা গণ-অভ্যুতথান স্বতরস্ফূর্তভাবে 


ছাড়” সংগ্রামে ও পদল্লশ চল’ আঁভযানে ও 
'ভারতণয় নৌ-বিদ্রোহের, মহা কল্লোলে 
প্রাতভাত হয়েছে-ইংরেজ সাস্রাজ্যবাদগকে 
ভাবত ছাডতে বাধা করেছে । 
বিপ্রবীদেব, সীমিত শান্তর পিছনে 


আত্মদানের অসম বৈপ্লবিক শান্তর উৎস - 


- ছিল বলেই তারা জীবন 'দিয়ে সেই রন্তরাষ্তা 


পথের নির্দেশ. দিয়ে যাবার জন্য উন্মাদ 
হয়োছল। 
কবিগুরুর বিপ্লব অন্তরের ডাক 
“শিকল দেবর এ যেঁ পৃজাবেদশ 
চিরকাল ক রইবে খাড়া, 
পাগলামি তুই আররে দুয়ার ভোঁদ'... 
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা ৷” 
বাংলার তরুণ-তরুণীদের হাতে অস্ম নিতে 
পাগল করে তুলোছল! ক্ষেপার দল ছাড়া 
কি এইরূপ পাগলামি কেউ করতে পারে? 


বালক প্রচণ্ড বৃটিশ শান্তর বিরুদ্ধে কত- 

খানি কি করতে পারাব?” পিতামাতার 

স্নেহ, আত্মীয়-স্বজন বম্ধু-বাদ্ধবের ভাল- 

বাসা-স্নেহান্ধ মনের সন্কীর্ণ গণ্ডীতে 

চরম ত্যাগের বিপ্রবী মহিমা অনুধাবন 

করার ক্ষমতা হারাতে বাধা। তাই যা সহজে 
৩৩১০ 


অনুমান করা যায় না তাকে অসম্ভব মনে 
হয়-_এবং সেই অসম্ভবকে সম্ভব করার 


হাতি দেন তখন তাকে পাগলামি ও 


যুব-কিদ্রেহা 


উল্মাদনা আখ্যা দেওয়া হয়! 
, ১৯৩০ সালে চট্রগ্রাম 
বিপ্লবের যে বন্যা সৃষ্ট করোছল-_তাব 
আছড়ে পড়ল ! এঁশ্বর্যে, প্রাচূর্যে লালিত 
কৃতগ ছাত্রী কল্পনা এবং তার মত আরও 
অনেককেই সেই 'বপ্লব-বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে 
গেল! 

১১৬১ সালে দৌনক ইংরেজ" পাত্রকা 
স্ট্যাণ্ডার্ডে যখন লিখাছলাম-_ 


ব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছিল স্থানাভাববশত 


যুক্ত হয়েছে, তবে তখনও মাস্টারদার 
সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ্যযোগ হষ 'নি। 
প্রণীতল্তা ও অন্যান্য বিপ্লবী সভ্যাদের 
কথাও মাস্টাবদা জানতেন। কক্তু ষুব- 
বিদ্রোহের প্রথম পর্যাষে অংশ গ্রহণের জন্য 
কোন ভগ্নীকেই মনোনীত করা হয় ন! 
পরবতাঁকালে যুব-বিদ্রে'হের বাস্তব 
আদর্শকে চির-জাগ্রত হ্রেখে এগিয়ে 
যাওয়ার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য শহাঁদদের 
উদাত্তকণ্ঠের ডাক তরুণ-তরুণীদের কানে 
এসে পেশছয়। কল্পনা বিপ্রবীদল্সে 
সক্রিয়ভাবে কাজ করার জন্য অস্থিব, হয়ে 
ওঠে! মাস্টারদা ও নির্মলদার সঙ্গে দেখা 
করবার জন্য তার ব্যগ্রতা তীব্রতম হতে 
থাকে। পৃণেন্দি দক্তিদার, মনোরঞ্জন রায় 
(কেব্লাদা) তখনও কলকাতায় আত্ম- 
গোপন করে আছে। কল্পনা তানের সঙ্গে 


দেখা করে ও ম্টারদার সঙ্গে দেখা কাঁরয়ে . 


দেবার জন্য তাদের ওপর খুব চাপ দেয়! 
মনোরঞ্জন চট্টগ্রাম গিষে মাস্টারদার সঙ্গে 
দেখা করে ও এ বিষযে নানা আলোচনা 
করে। তার বিস্তৃত বিবরণ আমার জানা 
নেই। তবে কল্পনার কাছে শুনোছ 
সতশদার মাধ্যমেই সে মাস্টারদার সঙ্গে 
সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করে। 

দিন যায়_-তবু সেই সুদিন আসে না 


" শমাস্টারদার সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ 


তয় না। আশা-নিরাশার মধ্যে দিন কাটে। 
কি করকে-কি কর্মসূচী নেওয়া উচিত 
কিছুই ভেবে স্থির করতে পারে না। 
ভেবে ভেবে মনে হয় “আম বোধ হয় 
অনুপযুন্ত তাই মাস্টারদা আমাকে দলে 


~~ 





এখনও বিপ্রবীমন্রে দীক্ষা হয় টান । কে 
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ভেবে ক্পনা অব ষেন কোনমতেই সৃস্থর 

থাকতে পাবাছল না। তার সামনে কোন 

বৈপ্লাবক কর্মসূচী নেই। অন্তরে বিপ্রবের 
বান ডেকেছে কিছ না িচ্চতে সারুব 
অংশ গ্রহণ কবতেই হবে বিপ্রবেব মহা- 

কল্পনা তখন কলকাতায় মেয়েদের 
একাঁট হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা কছুব। 
থাওযা-দণ্ওষা সাবা হয়েছে-কেবল কল্পনা 
ছাড়া মেযেবা সবাই ঘুঁমবে পডেছে। বাত 
প্রা একটা । সন্দব শান্ত ঘুজন্ত পাব 
বেশ। কল্পনা বিছানা ছেড়ে ধীরে ধার 
উঠে সন্তপণে তার সুটকেসটি খুলল। 
সযত্রে রাখা মা-কালীর 'ছাবাটি ও একটি 
শাঁণত ছোবা টোবলের ওপর সাঁজযে 
রাখলো-তারপব মাযেব চরণে আক্ল 
প্রার্থনা আনাতে লাগলো_ “মাগো তাম 
আমাকে শান্ত দাও- প্রেরণা যোগাও 
বিশ্লবেব পথ পরিচালিত কর 1" তাবপব 
শাণিত ছোলাট শদষে নিজেব বুক চিরে 
রন্ত দিযে মায়েব চবণ রায়ে শপথ গ্রহণ 
কবে--“মাগো স্বাধীনতাব জনা জীবন 
দেবো_ এই শপথ . নিলাম-মাগো তাম 
আমাকে শাক্ত দাও আশীর্বাদ কর! তৃমি 
সাক্ষী রইলে_-আমবব দীক্ষা আজ আমিই 

[নিল '" 

এই ছল বিপ্লবী তবৃণ-তরুণশদের- 

দেশেব শাজব জন্য উল্মাদনা। যার মনে 
এতখাঁন তীরতা, একাগ্রতা ও বৈপ্লাবক 
প্রেবণা বিরজ কবে তাব সাধনা ব্যর্থ হতে 
পাবে না৷ কল্পনার কাছে বৈপ্লবিক দায়িত্ব- 
পূর্ণ কাজব সুযোগ এসে গেল। 

, ষুব-বিদ্রোহের চ্বিতীয পর্যায়ের 
পর্ব শব হয়েছে। মাস্টারদার. 
অর্ধেন্দুৰ প্রধান কাজ বন্দুকের 

ধাবুদ তৈরি করা-দিদির বিশেষ দায়িত্ব 

গডনাগাইট যোগাড় করাঁ-আর কল্পনার 
ওপর গান-কটন, তৌরব সমস্ত বাবস্থা- 
ভাব ন্যস্ত হলো। কল্পনার বিশেষ পাঁর- 
চয় দিয়ে মাস্ট্রদা আমাকেও সংবাদ 
শাঠালেন_-তাকে যেন এই কাজে উদ্যোগ 
কবে তুলি। আমাদের সঙ্গে অর্ধেন্দুর 
মাধ্যমে তাকে খুব close guidance 
রাখা সম্ভব ভেবেই মাস্টারদা এই সংবাদ 


করাই তার পক্ষে সুবিধাজনক ও বাস্তব- 
ভাব ভিত্তিতে তাই হওয়া উচত। 

. মাস্টারদার চিঠিতে ও অধেন্দুব খে 
কঙ্পনার বিস্তারিত পরিচয় পেলাম। সব 


পাঞ্থীতক বসমঘতহ় শা 

জেনে শুনে আনার মনে হলো- দাত 
যখন দেওয়া হযেছে তখন তাব কান্রেব 
বিশেষ গুবূদেব সমক উপলান্প ও দেই 
দাবিত্ব বহন কববাব বাঁধ ও দঢতা থাকা 
উচিত। এই ভেবে অধেন্দব সঙ্গে 
পরামর্শ কবে কল্পনাকে একটি চিনি 
লিখি। এই চিঠি লেখাব কথা ১৯৬১ 
সালে মনে ছিল না। কল্পনাই সেই চির 
বথা আমকে স্মরণ কাঁবযে দিরোছল। 
সেই চিঠির বিশদ সারমর্ম জানা না 
থাকলও-তাতে দাঁয়ত্ব পালনের জন্য 
মানীদক দিক থেকে প্রস্তুত থকতে ও 
বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন কবে গ্যাঁসড 
যোগাড কথার ব্যবস্থা কবতে লিখি। 

কল্পনা এইব্‌প একাট দায়িত্ব পেয়ে 
ও আমাদের সঞ্গে প্রতাক্ষ সংযোগ স্থাপন 
হযেছে বসতে পেরে অত্যন্ত খ্যাঁশ হয়। 
তাব উৎসাহ ও উদ্যমেব সীমা ছিল না। 
কিছনীদনেব মধ্যেই পাঁরকল্পনা অনুযায়ী 
অ'মাদেব ছোট বয়সেব সাথী নিবাবণকে 
নিবে কল্পনা কলকাতা গিষে -উপাস্থত। 
প্ণেন্দ;, বেণ্‌দে রেণু রায়) কমলাদি 
(কমলা ব্যানার) প্রমুখ বিপ্লব সাথীরা 
এ্াঠসড যোগাডের কাক্সে লেগে গেলেন। 
প্রচুব এ্যাঁসিডের প্রযোজন। যত “পাউণ্ড 
পাওষা যায়- পিওর নাইট্রিক গ্যাঁসড ও 
শপিওব সালাফউীবক গ্যাঁসড দরকার 
গোপনে যোগাড করা, গ:প্তস্থানে বাখা, 
তারপর কলকতা থেকে চট্টগ্রামে পাঁলশ 
ও াজলিটাবীব রাজত্বে পাঠানো ও সেখানে 
পুলিশের চক্ষু ও চিন্তাব বাইবে কোন 


" একস্থানে গোপনে লেবোরেটবাঁ স্থাপন 


কবে তবেই গ'ন-কটন তৈবি করা সম্ভব। 

একটু চিন্তা করলেই উপলাম্ধ করা 
সম্ভব-কি ভষঙ্বকর দায়ত্বপূর্ণ কাজ! 
আঁত তুচ্ছ সামান্য একটু ভুলে সমস্ত 
প্রানট'ই বানচাল হয়ে যাওযার সম্ভাবনা ! 
প্রাত পদে বিপদ- প্রীত পদক্ষেপে সেই 
পদকে সম্মুখে রেখে ধাঁব মাস্তিচ্কে 
কৌশলের সহ্গ কাজ্জ না করলে অঙ্কুরেই 
সব বিনম্ট হয়ে যাবে এই সম্যক উপলব্ধ 
কল্পনা ছিল বদলই-_কলকাতার বাজন 
কলেজ ল্যারোবেটরধী ও বাসায়ানক দ্রব্য 
বিক্রেতাব দোকান হতে নানা অজুহাতে ও 
কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মচারশদেব উপযুন্ত 
মূল্য দাষ ৭৩ পাউন্ড এসিড যোগাড় 


ব্যবস্থা_ কবোছিল। তাঁবাই সেই সব 
এর্যাসিড ট্রাকে ও সুটকেসে পাক করতে 
সাহাযা করেছেন। 

মনে হয় কাজ খুবই সামান্য তবে 
গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে যাঁদ এই 
সব ষডষল্মলক কাজ করতে হয় তবে 
সমস্যার অবাঁধ থাকে না। তা ছাড়া এই 


বিপদে সক্রিয়ভাবে কেই বা সাহায্য . 


৩১৯ 


করবে-কে-ই বা এই সমস্ত ভয়ঙ্কর দহ্য 
বস্তু নিজ গহে বাখতে সাহসী হবে? 
যাইহোক শেত পাদশ্রমে কল্পনা এই 
অসাধ্য সা কবল। 

গথশে একপ্রস্থ এানডের বোতল 
নিব বণকে দিয়ে পাঠানো হয়। নিবাবণ 
মাৰ কট বোতল সঙ্চো এনোছিল। "কিন্তু 
তার পেশছবার খবর না পেষে কল্পনা খুব 
আঁস্থর হয়ে পড়ে। পেশছনোব সংবাদের 
জন্য. আঁনশ্চয়তার মধ্যে বহুদিন থাকা 
সম্ভব নর়। এ্টসিভেব সমস্ত বোতল চট্ট- 
গ্রামে না পাঠানো পর্যন্ত কল্পনার শান্তি 
ছিল না। যাঁদ কলকাতায় সেই সব এ্যাঁসড 
কোনক্রমে ধবা পড়ে যায বা যাঁরা গোপনে 
যত্ন করে রেখেছেন তাঁবা যাঁদ আর বোঁশ- 
দন রাখতে অস্বীকাব কবেন তবে কি 
উপায় হবে? এই ভেবে কদ্পনা একট; 
desperate হযে পড়ল। খুব কৌশলের 
সঙ্গে -ট্রাত্কের নিচেব দিকে এ্যালডের 
বোতলগ্যাল সাঁজ্রযে দিরে- গুপবে তলান্য 
নিরীহ যারশীর ভূমিকা আঁভনয ববে 
সঞ্গে করে সব এ্যাঁসড চট্টগ্রামে নিযে 
এল। এইবপ অসম্ভবও ভম্মজব হল্যপই। 
ব্ায়বাহাদুবের প্রভাব-প্রাতপাত্তিব সযোগ 
নিয়েছে তারিই. আদরের নাতনাঁ ক্পনা। 


হন 














সবই হতে পারত! অদ্ভুত ঘড়েল 
লোক, সে তো পয়লা পাঁরচয়েই ধরে 
ফৈলেছেন। ফলাও চালানি কারবার 
এক জায়গায় জাপটে বসে কেনা-বেচা নয়, 


মাল এখন এদেশ-সেদেশ ছুটোছুাঁট করে - 


বেড়ায় । পারমিট যেন পোষা পাখশী। 
শিস দিনেই বাঁকে বাঁকে চলে আসে। 
যেগুলো খুশি কাজে লাগালেন, বাকি 
সব যর্তন্ দান-বিক্রি করেন। নাম কেনেন 
এমনিভাবে, এবং কৃতার্থ মানুষগুলোকে 
হুকুমের গোলাম করে রাখেন। 
কৃতার্থদেব একাঁটকে এই দলে 'নয়ে 
চলেছেন, রাজীব ব্রিপাঠি নাম! 'িপাঠি 
এতাবৎ হারিহরের 'িত্যসঙ্গী ছিল,সে 
প্রান্ষও পাকছাট মারে, কিছুদিন থেকে 
নন্চা করা যাচ্ছে৷ মাঁতচ্ছন্ন মানুষজনের 


উঁচত পাওনাগস্ডা বলে বরাবর যা জেনে - 


বুঝে এসেছে, আপোষে তাই হাতে তুলে 
দলেও এখন তাবা খুশি-নয়। এবং আইন 
মেনে আঁহংস পথে দাবি আদাষের 
আদ্দোলন চালাবে, সে 'জনিসও ভার 
থাকছে না। গান্ধিজ মহাপ্রয়াণ 
করলেন-_খদ্দব বাতিল হল, তাঁর আহংস- 
নশীতও যায় যায়। তাঁর শিষ্যজনেরাই 
অবশ্য প্রথম দৃষ্টান্ত দেখালেন। কখন 


ক ঘটে যাব, মন-মেজাজ ' অতিশয় - 


ধাবাপ। .সেইহেতু ' “চায়ের দোকানে 
চলেছেন। একলা চলাচল কোন দিনের 
অভ্যাস নয়, আর এখন তো দরজায় খল 
দিষেও নিঃসঙ্গ থাকতে গা-ছমহম করে। 
বিপাঠিকে তাই টেনেটুনে নিয়ে চলেছেন। 
- ভর দুপুর। পাঁঞ্জকামতে বসন্তকাল, 
কিন্ত আবহাওষা গরম দস্তুরমতো। 
প্রাকৃতিক আবহাওষা, এবং রাজনৈতিক । বড় 
গুবিধা, পথ একেবারে জনশন্য। পাতি 
যারবার সেই কথা বলছে, কেউ দেখছে 
না, তাই বেবুতে পারলাম হুজুব। আপ- 
নাব আশ্রয়ে থেকে অনেক খেয়েছি অনেক 
পেয়েছি একটা কিছু বললে ‘না’ করতে 
পাঁব নে। বাবাদগর কিন্তু একসল্োো 
এমন পথে বেবুনোর আদেশ করবেন না! 
নিজেও আপন না-ই বা বেরুলেন। যা 


সেই. 


- আব আটকাব না ভ্রিপাঠি। 


বারি পর] 


দিনকাল পড়েছে, সামাল হয়ে লে 
ভালো। 


কথায় কথায় চা-খানায় এসে পড়লেন। নু 


বাড়ি থেকে সামান্য পথ, প্রভূত জানা- 
শোনা। মন খারাপ হলে এই দোকানের 
চায়ের তৃষ্ণা পেষে যায়। এখানে আপানি- 


- আমি চায়েব বাটি নিখে বসে যাই--হারি-- 


হরের জন্য পৃথক একটু কামরা ও গৃহ্য 
ব্কমের পানীব। নানা করেও ঘিপাঠি 
এই দোকানের নামেই চলে এসেছে। "তু? 
বলতেই কুকুরেব মতন পিছন ধরে চলত, 
সেই মানুষও মাতব্বাকব বচন 
ছাড়ে। হরিহব মনে মনে গর্জাচ্ছিলেন_- 
শোধ নেবেন এইবার। তাবে এসে তর 


ডুবিয়ে দেবেন। 
বললেন, কাজ আছে বলছিলে-তবে 
এইবারে 

তুমি যেতে পারো । 
কী আশ্চর্য, ্রিপাঠি একপায়ে খাড়া! 
বলার সঙ্গো সঙ্গেই ভান্তভরে পথেব ধূলার 
উপর প্রণাম করল। গদগদ হয়ে বলে, 
বাঁচালেন ছাট দিয়ে! হুজুরের সকল 
দিকে দ্্টি। বড়লোক আপনি, ভালমন্দ 
খেষে উৎকৃষ্ট একখানা গতর বানিয়েছেন 
পেটে খেলে পিঠে সয়। 'ল্তু আপনার 
আসেদআঁম তো এক ঘা না পড়তেই মারা 


পড়ব। 
সুজলাং সুফলাং--বন্দেমাতরম্‌ গান 
বাঁধলেন বাঁজ্কিমচন্দ্র। জাতীয় সঙ্গত। 


বাংলাদেশে তা-ই ছল, স্বচক্ষে দেখেই 
বাঁকম লাখে গেছেন। ঘরে ঘবে গোলা, 
গোলা ভবাঁত ধান_সে গোলাও একটা 
দুটো নয়। হাবহরেব ঠাকুবদাদা জীবন 
খাঁষের কথা যাঁল। ক্ষেতের ধান তুলে- 
পেড়ে রাখাই ভাঁব সকলেব বড় সমস্যা! 
গোলা বেডেই চলেছে- চারটে, পাঁচটা, 
সাতটা ৷ ভিতর বাঁড়, বাইরে বাঁড়, গোষাল 
বাঁড়, তেমান আরও একটা- গোলাবাঁড়ি। 
ধান. হলেন জঙ্ষনী-ধান-চাল যতই 
থাকুক, একটি কাঁণকার যেন বসবহেলা 
অপচয় না হয়। 

৩৩১২ 


লক্ষ্মী কি্খ হবেন। 


চালের একটি দানা কোথাও পড়লে খাটে - 
নেন ঘরের লক্ষী মেয়েরা। 


ee 
জীবন খাঁয়ের কাছে। এইমাত্র অপরাধ 
গোলা 'থেকে ধান পেড়ে কুলোর বাতাসে 


.- চিটে উড়িয়ে পাল মেপে গোলাবাড়ির 


উঠেন্ন রেথেছে। পুরো টাকাব ধান-- 
চািখাঁন কথা নয়। এই স্তুপাকাক্স, 
হয়েছে। কেনা ধান জামির বে বয়ে বাড়ি 
খনয়ে যাচ্ছে। বইছে তো বইছেই। বেলা 
ডুবে ঘোব হয়ে যায়, ধান বওয়া শেষ 

না তবু। জামিরের সন্দেহ হল, খাঁ 


মশায লোক সীবধের নন-ভিতরে কার! 


ts BoE 
এক কথায় মৈজাজ হাঁরয়ে ফেলল্‌ 
ফেবেব্বাস মানুষ তুমি খাঁ মশায়_এ 

তে 





ধান মিশিয়ে দিচ্ছ। 
বিষম কলহ, মারামার হবার, 
যোগাড়। - £ 
লোকজন জমে গেল £ ক ব্যাপার? 
শি হয়েছে দণ্তার ভাই? 4 


জামির বলে, মুরুশ্বির পো তোমরাই, 
ধববেচনা করে দেখ। ধান তো এক টাকার, 
তা সেই বিকেল থেকে বইছি, গাদা, 
যেমন-কে তেমনি । কমে না। | 
জশখবনের সাফ জবাব £ আম তার কা 
জানি। গায়ে তাগত নেই মিঞার! এক- 
এক খরচ নিষে গজেন্দ্রগমনে যাচ্ছে? 
এখনো হয়েছে কিরাত পুইয়ে সকাল 
হবে, ধান বওয়া তবু সাবা হবে না। ' 
জামির সকলকে মধ্যস্থ মানেঃ শুনলে 
কথা! ধানের বোঝায় ঘাড বে'কে যাচ্ছে,” 
মড়াত কবে ভেঙে দুখণ্ড না হয়ে যায় . 
আর বলে কনা এক-এক খচি করে বইছি॥ 
ধান কাটা চলেছে এখন, গোলা খালাসের 
গরজ--আমি যখন এক বোঝা শনয়ে 
বোঁরয়ে পড়োছ, আলাদা ধান সেই ফাঁকে 
মিশাল দিয়ে দিচ্ছে। 
হাতজোড় কবে জনতাকে বলে, কেউ 
একট; পাহারা দাও--এক ছুটে বাড গিয়ে 
বড়দাকে ডেকে আনি। বড়দা দাঁড়য়ে 


) থাকবে, আমি. বইব।- 
শেষে 


এমন কারসাজি করতে নেই। হেইলান 
বলে একে। | 22 
জীবনের নাত হাঁরহর। গোলাবাঁড় 


আইন যারা করেছে তাদের 


দিয়ে। এমনিযারা একটা জিনস আসছে-_. 
আনতেই হল, ঠেকানো গৈল না-যা 


ফরবার তাড়াতাঁড় সেরে ফেল বাবাসকল। ' 


জমি বাকি এর পর উধ্ৰ*্বাসে চলল। '- 


তবে" যাঁদ বওয়া - 


ছেলে-মেয়ে ভাই-বোন মামা-মাস ষে? 


যেখানে আছে L 
দনচ্ছে। কাজে খুত পাবেন না- পাট্রা 


ফবলতি দনয়মদস্তুর রেজেস্ট্রী-করা। খত ' এ 
উপরওয়ালাদেরও 
আখের দেখতে হয়। টানতে টানতে এমান ' 


হরতে যাচ্ছেই ধা কে, 


রেখেছে। ভেনে-কুটে সংসার-খরচা চলুক? 
নেভি আদায় করে নিক, দান-খয়রার্ত 


জমি কিনে 


1 


পূর্বপুরদষের- দৃরদৃষ্টি কত বুবুন। 
নিশিরারে তাক বুঝে ভল্টের ধান চুঁপ- 
সারে নৌকোয় গিয়ে ওঠে। 


চাল করে দেয়। এত ইনিয়ে-বিনিয়ে হরি- 
হর বলেন, শ্রোতার এক কানে. ঢুকে অন্য 
কানে বেরিয়ে যায়৷ নেপথ্যে কি বলাবাঁল 
হয়, সে তো প্রপবের বাপ বুড়া 
মুখে খানিকটা শুনে নিয়েছি। হরিহর 
একলা নন, তাঁর সাঙ্গোপা্গো অবাধ 
বেড় দিয়ে বূলে। _ 

' সেই কারণেই বোধ হয় হর্যনাথ উকিল 
ও শ্রীমন্ত ডান্তারের পাস্তা পাওয়া যাচ্ছে 
না। 
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একাঁদন হর্ষ উকিলের বাঁড় এসে হাজিয়। 
উকিল সত্ফ নয়নে পথের দিকে চেয়ে 
চেয়ারে উবু হয়ে বসে বড় টানছেন। 
হারহর অভিমানের সুরে বললেন, 
ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছেন উকিলবাবু। 
আপনি তো যাবেন না. হাঁটতে হাঁটতে 
আমিই তাই চলে এলাম। - 

হর্যনাথ আমতা-আমতা করেনঃ মানে 
বুঝলেন কি-না-মকেলের বড় 'ভিড়। 
রোজই যাই-যাই ' করি, কিম্তু নিশ্বাস 
ফৈলার-ফুরসৎ পাই নে। 

হারহর মনে মনে বলেন, ভিড় তাতে 
সন্দেহ কি। বাড়ি ফোঁকার ধরন দেখেই 
যূঝোছি। 

স্তর যাতব্যাধ-হাটর মালা ফুলে 


সম্প্রাত সুডোঁল ফুটবলের আকার নিয়েছে। 
ডান্তার ডাকার অতএব অজুহাত বানাতে 


হল না। রোগের নামে ডান্তারও না 
এসে পারেন না। 
হরিহরের সোজাসুাঁজ প্রশ্ন £ আসা- 
মাওয়া একেবারে ছাড়লেন যে? 
_শ্রীমচ্ত-জবাব দেনঃ রোগীর ঠেলায় 
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কোনাঁদন-ম্দনতে পরেন, নিজেই অ 


শয্যা িয়োছি--অন্য ডান্তারে দেখে যাচ্ছে 
০ 


ও ব্যাধি দুটোরই দুরন্ত প্রাদূভ্শাব 
এক অন্ধকার রানে আনাচ-কানাচ 
ভেঙে '্রিপাঠি এসে পায়ের ধূলো 'দিল। 
বউ নাকি বাপের যাঁড় যাবার জন্য পাগল। 
ঘাসন-কোসন টতোষক-মাদঃর ছেলেপুলে 
দ্ধ তথায় চালান করে "দিয়ে এই ফিরছে! 
আঘাটায় নৌকো ধরে এই চলে এসেছে। .. 
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. আসা যাক! 


মূখে আতঙ্কের কথাঃ গাঁতফ বড় 
সুবিধের নয়! হুজুরের আশ্রয়ে অঢেল 
করে-কর্মে খেয়েছি--তাই ভাবলাম চুপচাপ 
সবে পড়লে ধর্মহানি হবে, বলে কয়ে 
আচ্ছা, আস এইবাবে 
হুজুর। নৌকো জঙ্গলে বেধেছে_ মশায় 
ওদের সব রক্ত শুষে নিল এতক্ষণে । 

হারহর বিরন্ত হয়ে বলেন, কী বলতে 
এসেছ-বলে না তো কিছুই। 

বলা তো হয়েই গেল। গাঁতক খারাপ! 
যাবতশীয় মালপত্র সরিয়ে এসেছি, আমিও 
এবার সরব। আপাতত আর দেখা হচ্ছে 
নাং মোটমাট এই দুটো কথা আমার। 

ব্রিপাঠি গড় হয়ে পদতলে প্রণাম 
করল। লোকটা ভক্তিমান এবং ধা্মকও 
বটে! 

হারহর মুখে মুখে ঘড়াই করেনঃ 
কেন পালাচ্ছ বুঝি নে। আমি তো ব্য 
রয়েছি হে। বাড়ির 'ভতরের ওরাও সব 
আছে। | 

ব্রিপাঠি, বলে, ভিতর ফাঁকা করুন 
হুজুর, দের করবেন না। বড় গোল» 
মাল। নিজেও সরে পড়ুন- হয় কলকাতা 
শহরে, নয় তো সুন্দরবনের জঙ্গলে । গা- 
চাকা দেবার পথে দুটোই আহা-মাঁর 
জায়গা। 

ঢোক গিলে আবার বলে, যে জনিসের 
মাম মুখের ডগায় আনেন না; তা-ও 
হুজুর তাড়াতাঁড় ফাঁকা করে ফেলুন॥ 
যত আক্রোশ এ পাজি জিনিস নিয়ে। 
একটা চটের নিশানাও বাড়তে যেন পড়ে 
না থাকে। - 

. আবার প্রণাম করে রাজীব নিপাত সাঁ 
হতে বোরয়ে পড়ল। { 


[ক্রমশঃ] 
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ঘহনারছেভে লঘ্দাক্তস্লা প্রবাদ আছে। 
কিন্তু লঘু বিষয় নিয়ে আড়ম্বর কিছ 
করে ফেললে কি দাঁড়ায়। বিশেষ করে 
নাটামণ্ যাঁদ ইংলস্ডের পালামেন্টের পাদ- 
পাঁঠ হয়। সে তো গুর্গম্ভীর পরিবেশ। 
চগলতা 'সেখনে অচল। তরলতা তার 
সীমানার ববাইরে। 
, পদীবর্দ্ধতা করাই তো বরোধণীপক্ষের 
প্রধান কাজ। কল্তু সাধারণ প্রাতরাদে 
কারও টনক নড়বে না। বিশেষ করে বন্ধা 
ষাঁৰ কেউকেট না হন। খবরের কাগজেও 
এক লাইন ছাপা হবে কি-না সন্দেহ! 
তেবল সবকারী পার্লামেন্টারণ রিপোর্ট“ 
হানসার্ডএ বেকর্ড করা থাকবে । ভাতে শক 
যায়, আমে অমন প্রতিবাদের কানাকাঁড় 
দাস নেই। সাপ মরবে অথচ-লাঠি ভাঙবে 
'না তেমন বাহাদুর কিছু করা আতবড় 
কলাকুশীর প্রক্ষেও সম্ভব নয়। অতএব 
লাঠি ভাঙে ভাঙুক সাপ মারতেই হবে। 
বর্তমান পার্লামেন্টারী ডেমক্কেসি 
পুবোপুবি গণতাদ্তিক কি-না সে বিষয়ে 
অনেকে সন্দেহ প্রকশ' করেছেন। পার্লা- 
মেস্টে সংখ্যাগাবিষ্ঠতা নাভ 'করলে পাঁচ 
বছরের মত নিশ্চিদ্ত। -ভোটারদের সুখ- 
দুখ "ইচ্ছেনজুনিচ্ছে, পোঁটলা, বেধে শিকেন্ত 
ভুলে রাখা যায়.। সাধারপন: নির্বাচনের মৃখো-, 
মুখ গলবস্ত হওয়া যাবে। ভোটার কেন, 


ত পো কপ 


তুংগে বসে, আছেন প্রধান তানি নল ১, 
ছেন, মার্মেকং. শরণ রজ। নীলা প্লাছ”... 


ভি তাই সরকার. . 
করতে হবে 1. 2আবার দুদিন বাদে যদ: 


তিনি “অন্য: সরে কথা বলেন, পরিষদের. 5 


সভকেও: সেই সুরে সুর, মেলাতে হবে। 
দ্রেগবায়্ৎ কে বোঝাতে হবে দুদিন আগে 
ঘা দেশের ‘পক্ষে মঙ্গলকর ছিল আজ ' ভা 
ফ্রাতকর। ,.. ” 

আইনগতভাবে পার্লামেন্টের যে-কোন 
পজ্যের প্রাতবাদ করার অধিকার আছে। 
ধকল্ভু নিজের "ভবিষ্যতের কথা চিন্তা 
করতে হবে। 
পাঁৱতে যাবার বাসনা অসম্গত নয়। মন্দ 
হলে ক্যাবিনেটের সভ্য কে না হতে চায়। 

ভবিষ্যতের উচ্চাশা না থাকলে সময় 
গবশেষে দলের বিরদ্ধে রন্তুতয. দিতে পারা . 


যায়। 'ঁকল্তু ভোট দেবার বেলা সরক্যর 


# 


= লন্ত ০০০০-০ - সক লি উল 


চাঁফ হুইপ 


পক্ষে হাত তুলতে হবে। 
সেখানে চাবুক 'উপচয়ে আছেন। ভোট না 
দিলে জবাবাঁদাহ করতে হয়। আর [বিপক্ষে 
ঠাট দিলে পার্টির খাতায় তাঁর-নাহের 
পেছনে ঢ্যারা পড়ে গেল৷ সে ঢ্যারা অক্ষয় 


অব্যয় হয়ে থাকবে। তার মানে পার্টি 
ঘরকে বরখাস্ত এবং অনা চাকরীর জনো 
দরখাস্ত। ' 

স্যার ডিংগল ফুট লেবার পার্টির নাম- 
করা সত্য। মাঝেসাঝে আদর্শের সঙ্গে 
দলগত, নীতির “বিরোধ বাধলে, সরকার 
EE ETT 
ফাঁবতা বলেন__ 


Biblical History unrolls, 
From study of Dead Sea 
Scrolls. 
The explanation now 
we '8ee. 
Of ITE ancient 
mystry 
At ৫ it seemed 
.absured, 
That every swine 
throughout the herd, 
Shonld suddenly decided . 
; to die, 
inte) now we know the 
' reason why. 
They took that last fatal 
trip 
They alt had ‘8 three line » 
তু ~ whip. 


Si "গল্প সাতে 


টন বাল ছছলেন। 


- লেবার 'পার্ট ১৯৬৪ সালে মা্মসভা- 


তিন করে। সে সময় প্রধানম্ন্শি উইলসন 


বলতেন, দেশ শাসনের ভার দেশবাসী 
তাঁদের হাতে -তুলে দিয়েছেন, দেশ শাসন 


তাঁরা করবেন।. অনেকের ধারণা এ প্রায়, 
র্যাকবেণ্টার হলে সামনের -নিরক্কুশ শাসন। সরকার গণতন্ত থেকে 


স্বৈরাচারের পথে চলেছে। 

বর্তমানে ণফনাম্স শবল'-এ শিলোটন 
ধরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ পালা 
' মেন্টে সময় বেধে দেওয়া হল শর মধ্যে ' 
. ঘা সংশোধন হয় ভাল। অবশিষ্ট সব 
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সঙ্গে জাঁড়ত। সেই বিষয়বন্তু পালণ- 
মেন্টকে পাশ কাটিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভয্‌ 
হলে গণতন্ত্র থাকল কোথায়? 

লেবার সরকার বিল পাশ করার 
সংখ্যার রেকর্ড করেছেন। এত অল্প সময়ে 
এত ভূরি ভূবি বিল পাশের ফলে আইনের 
গলদ থাকছে প্রচুর! আর সাধারণ লোক 
জর্জীরত হচ্ছে আইনের চাপে। কেউ কেউ 
বলছেন, লেবাব সরকার আইনের স্টিম. 
রোলার চালিয়ে “দিয়েছেন 'দেশের ওপর । 
এত আইন হচ্ছে এবং তার কিছু কিছ? 
এত জটিল আইনাবশারদবা হাবুডুবু 
খাচ্ছেন। বিচারক বিষম খাচ্ছেন। তব 
সরকার অটোমেটিক 'মোসনের মত 'নয়ামত 
সংখ্যায় আইন ম্যানুফ্যাকচার করে চলে- 
ছেন। আর দেশবাসী আইনের বদহজমে 


ভূগছে। 
ভোট নেওয়া হচ্ছে। কনজারভোঁটভ পাটির 
ডেম আইারান ওষার্ড . ফুটাঁনির ডিব্বা 
নাড়াতে নাড়াতে. এগিয়ে চললেন যেন রণা 
দেহি ভাব। স্পীকার ডাঃ হাঁরস কিং-এর 
মুখোমুখি দাঁড়ালেন। এ২ বছর বয়েসে 
কি' এই বৃস্ধা কাউকে সম্মুখ সমরে 
আহবান করবেন। কিন্তু সমবের উপয়োগণ 
বর্ম পরেন 'নি তো। বরং বলা যায় বেশ 
সেজে-গুজে এসেছেন। দেখে যেন মনে হয় 
কোন বসন্তোৎসবে যোগ দিতে চলেছেন! 
আকাশ রঙের টুপি, পরেছেন, ম্যাট 
করা কোট, বাটন হোলে সাদা গোলাপ। 
. বক মতলব কেউ জানে না। ' তবে 
দিয়েছেন, বিশেষ পাঁবাস্থাতর জন্যে তৈরি 
থাকতে! তাহলে কি অসহযোগ আন্দোলন 
শুরু করলেন। প্রধানমন্ত্রী হতভম্ব? 
পরিষদের নেতা ফ্রেড 'পয়াটের কপালে 
চিল্তার বাঁলরেখা। অন্যমনস্ক অর্থ 
রয় জেনাকন্স থতমত খেয়ে তাঁকষে 
দেখেন। পাললামেপ্টে কি ?কছ ঘটেছে £ 
বুঝতে ধার হল না। 

ডন আইনি অবলা বলের 
আম প্রাতবাদ করতে চাই। 
Tellers-রাী, ভোটের সংখ্যা গণনা 
করেছেন! লেবার পার মিঃ পেবি 





নাহি দিব। ভোটের ফলাফল কি ভেস্তে 
“যাবে? মিঃ পেরি প্রমাদ গুণলেন। লা, 
1তনিও রাজনীতিবিদ, ভদ্রমহিলার কাঁধের 
ফাঁক দিয়ে ফলাফল জানালেন। সভারা 
হেসে রা কেউ বা পিয়ার্ট-এর 
স্পণকার 
রে কুল্াফল গ্রহণ কুরেছেন। 
Tellers ফিরে গেলেন। এবার ক 
_ববপ্লোঁহিন'ীও ফিরে যাবেন নিজের আসনে ? 








_ তেমন লক্ষণ দেখা গেল না। অঘট-ঘটন- 


পটয়সী না হয়ে ছাড়বেন না। 
স্পীকার তাঁকে নিজের আসনে ফিরে 
যেতে বললেন। উত্তর আসে- আমি প্রাতি- 
বাদ জানাতে চাই। 
স্পীকার বলেন- মাননীয়া মহোদয়া যদি 
ছাই বায়না করেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
আসন থেকে করতে পারেন। 
মের বাতা কোপে ওঠে । 


লেবার পাটির সভ্যরা চিৎকার করে- 
ডেম আইরিনি--আউট-_আউট। 
টোরি পার্টি পাল্টা ধনি তোলে 
 উইলসন--আউট-আউট। 


রঃ না স্মবোধ বালিকার মত কথা শোনার | 
কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এবার সত্যি | 






্ নিক কালের জলা 









- গডনি লেনকস। 





দাঁড়িয়ে থাকবেন। চ্যাঙদোলা করে বয়ে 
নিয়ে যেতে হবে। আর যাই হোক হ্যাণ্ড- 
ব্যাগ থেকে তলোয়ার বের করে পাঁয়তারা 
ভাঁজবেন না, অসির ঝনঝনানিতে নিষ্পান্ত 
হোক বলে। 

স্পীকার অনুনয় করেন--আশা কারি 


আমাদের কাজকে আপাঁন দুরূহ করে, 


তুলবেন না। 
সূচারু করার জনো নিশ্চয় তিনি 
উঠে দাঁড়ান নি।, স্পীকার... অস্ত্রধারী 


সাজেণ্টিকে ডাক দিলেন ভদ্রমহিলাকে 
সরাবার জন্যে। 

সাজেন্ট হলেন রিয়ার গ্যাডমিরাল 
বশংবদের মত. হাজির 
হলেন। রঙ-চঙে পোষাক পরা হিতে 
ব্রিচেস। কোমরে খাপে ঢাকা তলোয়ার। 

১৯৩১ সালে হয়েছিল এক ইতিহাস। 
{যঃ ম্য'ক গভান'-এর নাম ডাকা হয় পালণ- 


. গেন্টে। অমনি চারজন সভ্য এগিয়ে এলেন 


গায়ের জোরে তাঁকে রেখে দেবেন পালণ- 
মৈন্টে।  এাডমিরাল. কেপেন ছিলেন 
সেদিনের সাজেণ্ট। পাঁচজনের সঙ্গে 
একজনের লড়াই। কোমরের তলোয়ার তো 
শধ; সাজ-সজ্জার জন্যে অস চালনার 
জন্যে নয়। সৃতরাং সাজেন্ট কিংকর্তব্য- 
বিমূঢে। তারপর সহকারী তলব করলেন। 


০০ PE 


আপনার এবং আপনর 
প্রিয়জনের জনঃ 


: পায়েস যাবে 
পিয়ার্ট কাবু হবেন। না. পাষাণী হয়ে 





ম্যাক গং সরান হল। 
মেসেজার আহত হয়? 
পাঁচদিন বাদে ফিকে এনে মাক 
স্পীকারের 'কাছে। সাঙজেন্টি এবং: 
জারের কাছেও ক্ষগ্রা চান । 
১৯৬৮ সালে লোকে অনেক সংযত 
সাজেশ্ট ভিড় ঠেলে এগিয়ে এ 
ডেম আইরিন ওয়ার্ডের কাছে। 
ডেম বললেনশসাজেন্টি, 
ডান হাত" ধরতে চাও না বা 
ডেম সদয় হলেন। মাথা 
স্পীকারকে অন্বর্ধনা জানালেন 






































[তিনি তিনটে কাম 

গেল একই সময়ে তিনটে টির 
বসেছে কখন বা কোরাম, 
সারা রাত কাটি থিটিংএ গা 


তান পাললামেশ্টের সভ্যা। 
স্বাথরিক্ষা তাঁর দায়িত্ব । কিন্ত 
কোথায়? লেবার সরকার 
কোন কিছ পরিচালনা করতে পরেন 
তাই প্রতিবাদ জানিয়েছেন। 











[পূর্ব প্রকাশিতের পর] 


জান কাব, শব্দতর্তুবিদ এবং অনু- 
বাদক ফ্রাইডাঁরশ র্কার্ট সর্বপ্রথম ইওরোপে 
সংদ্কৃত নাটকের বাভিন্ন ঘাতমাতা সংকাল্ত 
গাঠানক দিকটা (multi-dimensional 
structure) আিচ্কার করেন। কিন্তু 
দুর্ভাগ্যবশত তাঁর ব্যাদ্ধদীপ্ত বিশ্লেষণ- 
{ন । আসলে সে সময়ের জার্মান রঙ্গমণ্ঠ 
এমন একটা পাঁরণাততে এসে পেশছয় নি 
যে সংস্কৃত নাটকের ষথাষথ মণ্টর্‌পায়ণ 
করবে। ১৮৩৪ সালে রূকার্ট এইচ, 
এইচ, উইলসনকৃত কয়েকটি সংস্কৃত 
নীউকের ইংরাজী অনুবাদের তীত্র সমা- 
লোচনা করেন। তিনি বলোছলেন এই সব 
অনুবাদে সংস্কৃত নাটককে শৈক্সপণীবয় 
গ্রামার গঠনাকৃতি দেওয়া হয়েছে। ফলে 
মূল নাটকের সঙ্গে অনুবাদের বৈষম্য 
দেখা দিয়েছে । রূকার্টের মতে £ “7008 
dialogue in them is certainly 
pruse—even the emotions and 
the affects can only be ex- 
pressed in prose. The verses 
Are only outstanding flowers of 
phantasy, a collection of reflec- 
tions on situations and emvu- 
tions, but not the bursts of 
emotions itself and therefore 
they are many pictures full of 
art, many little drawings 
forming an entity. .. The artis- 
tic composition of these verses 
bestows beauty and meaning 
on thems they stand for = 


thorus disintegrated so te 


speak embodied in each of the 
characters representing gene- 
ral features in particular cir- 
cumstances." 





কথা প্রমাণ করে দিলেন তাঁর সমালোচনায় 
শর ওসব অপভাষ্োর ওপর নির্ভর করেই 
এক সময় ফ্রাইডারশ শিলার জার্মানীতে 


কাঁলদাসের শকুন্তলা নাটকের মণর্পায়ণ 
সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করোঁছলেন। তান 


এই ধারণার এসেছিলেন (শকুন্তলার 
ডব্লিউ জোন্স এবং জি, ফরস্টারকৃত অন্ধ" 
বাদের ওপরই শলারকে ভর করতে 
হয়োঁছল) ভারতীয় নাটকটির মণ্টপ্রয়ো- 
গের অন্পযোগিতার কারণ হচ্ছে গাঁতর 
অভাব-কারণ কাঁব কালিদাস গাঁতকে 
ব্যাহত করে ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে- 
ছেন তাঁর নাটক শকুন্তলায়। 'শিলারের 
এই ভুল ধারণার জন্য দায়ী হচ্ছেন ইংরাজ 
অনুবাদক। ইংরাজী অনুবাদে নাটককে 
ছোট করতে গিয়ে কাঁব্যক জ্তরের 'বাভন্ন 
ভাগকে এক করে ফেলা হয়োছিল এবং 


ব্রেশটের ব্রেড সপ নাটকের একটি দ্য 


৩৩১৬ 


সংলাপে এঁপক ও লিরিক বিদ্ভূতির কোন 
শ্রেণী বিভাগ করা হয় নি। 

র্‌কার্টের পরবর্ত* আমলে ভারতায় 
নাটকের অনেক মূলাবান অন্যবাদ করা 
হয়েছে_ভাষাতত্বের দিক থেকে এসব 
জন[বাদ সার্থক সৃষ্ট । এসব অনুবাদে 
প্রচেষ্টা করা হয়েছে মূল নাটকের গাঠনিক 
দিকটা বজায় রাখতে। তবে বেশির ভাগ 
জনাপ্রয় সংস্করণগুলোতে বা রঙ্গমণ্ডের জন্য 
নাটকের গাঠনিক দিকটার ওপর দৃক্টি, 
দেওয়া হয় নি! Considering the 
usual way of acting in Ger- 
man stages the realisation of 
Such dramatie forms was not 
possible. 

একমাত্র এই শতাব্দীতেই বেরটল্ট 
ব্রেশটের প্রচেষ্টার ভেতর 'দয়ে ভারতণয় 
নাটক 'আভনয় করবার সাঁত্যকার পদ্ধাত 
আবিষ্কৃত হয়েছে। একথা সত্য যে এমন 
কোন প্রমাণ নেই যে ব্রেশটের কাজে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে পুরনো ভারতাঁয় নাটকের সাক্ষাং 
প্রভাব পড়েছে। তবে ব্রেশটের চায়না, 
জাপান প্রভাত ইস্ট এশিয়ান রঙ্গমণ্টের 
থেকে অন্পপ্রেরণা পেয়েছেন সে কথাও তো 
সবাই জানেন। এঁপক থিয়েটার সুষ্টি 
ফরতে গয়ে তিনি চরম সাফল্য অর্জন 
করেছেন 'দ ককেশিয়ান চক্‌ সাকে্লে। 
নাটকাঁট তাঁরই রচিত এবং এর পাঁরচালনাও 
করোছলেন তিনিই_মাল্টি ডিমেনশন্যাল 
সানক এক্সপ্রেসনের সার্থক রূপায়ণ দেখা 
ঘায় ‘চক্‌ সার্কল' নাটকে। 

এই নাটকটিতে আমরা নানা ধরণের 
কাব্যিক বিচ্ছিন্নতাবাদ দেখতে পাই-_এই 
বাচ্ছন্নতাবাদ সৃষ্টি করবার জন্যই দরকার 
হয়েছে নানা স্তরে দৃশ্যের অবতারণা 
করবার_ঠিক এমানভাবেই 'বাচ্ছ্লতাবাদ 
সৃষ্টি করা হোত পুরনো সংস্কৃত নাটকে। 

অর্থাৎ সহজ কথায় রোনাল্ড বিয়ারের 
মত হচ্ছে এই £ ব্রেশটের আগে জার্মান 
্যাডিশন্যাল থিয়েটারে যেভাবে নাটকের 
অভিনয় হোতো, সেইভাবে সংস্কৃত নাটকের 
মণ্চর্পায়ণ করতে গিয়ে নাটকগুলোও 
অভিনয়ে দাঁড়াতে পারে নি। যেহেতু 
ব্রেশট-পূর্ব জার্মান নাটকগুলো ছিল 
ড্রামাটক নাটক, সেই কারণেই এপক 
শ্রেণীর সংস্কৃত নাটক এ একই পদ্ধতিতে 
মণ্স্থ করলে তা সাফল্য লাভ করতে 
গারে না। ব্রেশট এসে জার্মান স্টেজে 


ঙাপ্তাহক বস্‌দত+ 
এঁপক নাটকের প্রবর্তন করলেন_এপিক 
বলতে এখানে বর্ণ নৰ্তক ভাঁঙ্গর নাটারচনা- 
কেই বোঝাচ্ছে। এঁপিক থিয়েটারের অভিনয় 
পদ্ধাঁততে বিচ্ছিন্নতাবাদকে গ্রহণ করতেই 
হবে আর এই বিচ্ছিল্লতাবাদ, থাকার 
বুঝতে হবে-দর্শকমনের ওপর কোনো 
সম্মোহনের ভাব প্রাক্ষপ্ত হবে না। কালি. 
দাস প্রম্খ পুরনো ভারতবর্ষের সংস্কৃত 
নাট্যকাররাও তাঁদের নাটকে 'বাচ্ছন্রতাবাদের 
একটা বিরাট প্রভাব ছিল। সুতরাং ব্রেশটগয় 
ধারায় আজকের দিনে যাঁদ ইওরোপে 
সংস্কৃত নাটকের অভিনয় করানো যায়, 


বিয়ারের সঙ্গে আলোচনার সময়, লক্ষ্য 





করতাম ভারতীয় ভাষা এবং সাহিতোর-. 
প্রাচীন যৃগ থেকে আধানক সাহজ 
অবাঁধ- প্রাত তার কি আল্তবিক শ্রদ্ধা 


এবং ভক্তির ভাব রয়েছে । রবান্দ্রনাথকে সব 


ছার্মানরাই প্রীতি এবং ভাব্তর দাষ্টিতে 
দেখেন॥ রবীন্দ্রনাট্য এবং রবগন্দ্রসা'হিত্য 
আলোচনায় এদের ভেতর যে শ্রদ্ধার ভাব 


বা পূর্ব জার্মানীতে যাঁদ কোন ভাল দল 
রবান্দ্নাথের সাধারণ বা সাঞ্কেতিক নাটা, 
অথবা ন্‌তানাট্য বা গশীতনাটী নিয়ে সফরে 
যান তবে প্রচ্র সাফলা অআজন করতে 
পারবেন বলেই আমার বিশ্বাস। তবে দল 


ব্রেড সপের অপর একাঁট দশ) 
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(এইসব সারায় যেতে পারেন। আমার 
একথা বলার কারণ হচ্ছে এই-_রবীন্দ্রৎ 
নাথের যে-কোন নাটক  মণ্ডচ্থ করতে 
গেলেই একটা বিশেষ ঢং-এ তার মণ্ঠ 
রূপায়ণ করতে হয়--তা না পারলেই নাটক 
অসফল হবে। শান্তিনকেতনেত্র ছার” 






ন্যাশিত হইল ! প্রকাশিত হইল ! 
একটি ভিন্ন স্বাদের বই 

মহৎ তনুপ্রেরণায় দিব্য অনুভূতিতে লেখা 

পরমপুরুষ বীপ্রীরামক্ক্দে সম্পর্কে বু 

অনুদঘাটিত, তৃখ্যে সমৃদ্ধ 

৮099? a handful of dust 1205 of Vivekananda can 


€ by him—This Ramkrishna.” 
— Swami Vivekananda’ 





রাখতে পারেন--অনোরা পারেন না। গত 


দ্লাবগান্দ্রক ঢংটি বজায় রাখতে পেরেছিলেন 
বলেই তাঁদের বাভিন্ন শ্রেণীর রবান্দ- 
নাট্যের সণ্টর্‌পাোয়ণ অতোটা সাফল্য লাভত 
করেছিল । * 
কেউ কেউ হয়তো বালে উঠবেন-* 
অমুক দল রবীন্দ্রনাটক করে যা. অভিনয় 
দোঁখয়েছেন তার তুলনা হয় 'না- অমুক 
ইণতহাসের অধ্যাপক বলেছেন পথিবাঁতে 


বাঁসকেরা ওঁ অধ্যাপকগশায়ের দষ্টিভঙ্গি 

আভিনয় বলে মৃত দেবেন। | 
জার্মানীতে গায়টের ফাউস্ট এবং 
শেক্সপণঁয়ারের যে-কোন নাউকের মন্ডরপোয়ণ 

দেখবার আগাল খব ইচ্ছা ছিল--কিদ্তু 


শেষে যখন বার্লিনে ফিরি তখন. একটি 


বিখ্যাত রাশিয়ান নাটক--অনেক ভাষায় 
মণ্টে অভিনীত হচ্ছে-এটি সংঙ্কেতিক 


| প্র চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মত 
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মক সঙ্ঘগড. 


ছান্রীরাই তাঁদের অভিনয়ে এই ঢং-টি বজায় 





এদের মত নাটাসংস্থা তান দেখেন নি 
ইত্যাঁদ। দেশে বসে এ অধ্যাপকমশায় 
যত ইচ্ছা হাইপারবোলসে কথা বলুন 
আপাত্ত নেই-কিন্তু বাইরে গেলে নাট্য : 


ভাইমার বা অন্য কোন জায়গ্যতিও, এবছর : 
ফাউস্টের আঁভনয় হচ্ছিল না। পাঁররুমার 


রজ্গামণ্ডে হ্যামলেট দেখবার বাবস্থা হয়ে-: 
ছিল৷ কিন্তু অভিনয়ের দিন একজন 
প্রধান নট অসুস্থ হয়ে পড়ায় হ' হযামলেটের 

বদলে “দি ড্রাগন’ নাটকটি দেখানো হয়। 
এই নাটকটি আধ্িককালের একটি. 
এর অনুবাদ হয়ে ইওরোপের 'বাঁভন্ন রঙ্গ . 


রখীততে রচিত. প্রডাকসন খুব গরজাস-” 


[ কমশঃ ] 






বর পানানকেছন কামক স্ব ক : 
মঞ্চস্থ নাটকগুলো দেখতে দেখতে তে এই 3 
কথাই আমার বারবার মনে হচ্ছিল? 














bt 


গাঢ় বন্ধৱেৱ্ৰ ঢাপ। 
|রাপার্ট প্রকাশ 


কংগ্রেস; আজরঙর নেই চেপে-রাখা 
[রিপোউ: রাস্ট্রপাতিশানিত পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার: প্রন্ললা করছে: পাশ্চিমবঙ্গের 
১৯৬২ সালো' এক তদল্ত: কমিটি গঠিত, 
হয়োছল' প্রান্তন বিচারপতি: শ্রী কেজি 
সেদের দেতত্বে। চজচ্চন্রশিজ্পের সঙ্গে 
জড়িত অধিকাংশ নানৃঘের তীর বিক্ষোভ 
ও জল্দোললেন্ ফলেই এই: কা্মিটি গঠিত 
হয়েছিল। সোঁদন: বিক্ষোভ ছিল; ফিল 
[প্রান্টেক ওপর অন্বাশিত লেডির বিল্লাঙ্ধে; 
টেকনিশিয়ান, স্টিল ক্র ও. দিনে 
কর্মীদের উপঘ্যক্ত পারিশ্রমিক ও কাজের 
নিষ্চয়ভার দাবিতে, দিনেজা, মালিকদের 
কালো টকা ও: বাংলা ছ'বিল্ন প্রত বৈধ 
ভাব দেখাবার বিরদ্ধে; এবং বাংলা ছবি 
প্রদ্নশনি' বাধাভামূলক করার: দাবিতে? 
শ্রীদেন কাজটি ১৯১৬৩ সালেই তদন্তের 
রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন কিন্তু 
তংকালশীন শন্বিসভা এই রিপোর্ট প্রকাশ 
ক্র লি; উপরন্তু: কজিটির স্পারিপগালি 
ঘাভে: কেউ: জানতে. না: পারে৷ তরু জন্য 
সতক্তা অবলম্বন করেছিল। যাস্ত- 
আকর্ষণ করা হয়োছল রিপোর্ট প্রকাশ 
কাছে? দ্েলারং জন্য" এবং রিপোর্টে যাঁছ 
গ্রহণে গ্য' সুপারিশ থাকে তা“ আলোচনা, 
কলার" জলা। কিন্তু তথ্যমন্ত্রী এই. পরা” 
রায়ের নেতহে গাঁঠিত এক প্রাতানাধদলের 
কাছে বস্দছিক্লন বাংলা? ছাবি, প্রদর্শন 
বাধ্াতাজূলক করা হলে সিলেমাগ্লির 
লোকসান হবে। সর্বভ রতায় খ্যাতিসম্পন্ন 
এক পাঁগালকের' নাম: করে বলেছিজেন-_ 
এই পর'মর্শ নাকি তিনিই দিয়েছেল। যা? 
হোক, আজ রাজ্যপাল এই রিপোর্ট প্রকাশ 
করে দয়েছেন। অবশ্য কেন দিয়েছেন 
সে' কথা না বোঝার কথা নয়া দিলেলা 
সরকার এযাবৎ ৪০ লক্ষ টাকা প্রমোদকর 
থেকে বগ্ঠিত হয়েছে। সাতরাং রিপোর্ট 
প্রকাশ করে দিলে জনমতের চাপ" সিনেমা 
মালিকদের ওপর আরো বাড়তে পারে৷ 
এ' সময় একটা চাপ সৃষ্টি করা দরকার... 
কারণ মালিকরা সরফারকেই গ্রাহ্য করছে 
না! এবং সরকারের অবস্থা হাস্যকর হয়ে 


উঠেছে-মান্র-১৫ জন: সিনেমা" গ্রাঠলককে 
সামলাতে না. পেরে। সরকারের. সমস্ত 


ঢাল যেন, অচল হয়ে" পড়েছে। 





ওগ্যাল সচল হয় কেবলমাত্র সাধারণ 
মান্ষকে ঠ্যাঙাবার কাজে। 

দেন কমিটির রিপে্টে পশ্চিআবঞ্গের 
চজ্চন্তশিজ্পের : অবচ্থা.. ঠিকই বলা 
হয়েছে. এৰং এই. সংকটের. জনা সিনেমা 
মালিকদের. দায়ী করা. হয়েছে। এই 
রিপোর্টে সংকট. সমাধানের উপায় হাজারে 
স্যপারিশ করা. হয়েছে-(১) ২০ হ জার 
মানমষের. জন্য একটি সিনেমার. বাবস্থা 
করা, এবং. কলকাতায় আরো দশটি € 


আফচ্বলে আরো ৬০ সিনেমা খোলা 
উাঁচত। (২) ছোট ছোট জনপদে এবং 

ডেভেলাপমেণ্ট সেপ্টারে ৩৭৬টি 
{চৰ প্রদর্শনযোগ্য স্থানের ব্যবস্থা পাকা 
দরকার । €৩) নতুন দিনেমা নির্মাণের 
সময় ব্যক্তির পরিবর্তে সমবায় সাঁমাত- 
গ্যলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া। (৪) বাংলা 


হার বড় শহর অপেক্ষা হাসকরণ। 


উকার লেনদেন বন্ধ করার জন্য মালিকদের 


গ্রায়িতও সবকারের। এই 
চলচিত্র সংকট সমাধান না হলেও পশ্চিম- 
ধঙ্গের চলাচ্চিঘশ্ণিল্প কছবটা তেজশীভাৰ 
জাগতে পাৰে 


অল করেন। এই অনন্ঠোনে ভ্রীজশোক- 





০. 


কুমার সেন (এম-পি), অকৃণ্ঠানন্দজী ও 
উপেন্দ্রনাথের পৌর ভান্ত দেবী উপেন্দু- 
নাথের নিরলস আদর্শনঘ্ঠ জীবনের কথা 
উল্লেখে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। 
প্রাকতকন্দূর্যোগ সত্তেও ভন্তবন্দ এই 
অনুষ্ঠানে যোগদান করোছলেন। 
সমাপ্ত অনুষ্ঠানে এম-জি এপ্টারপ্রাইজ 
কর্তৃক "শ্রীরামকৃষ্ণ ও উপেন্দ্রনাথ” নাটক 
আঁভনপত হয়। এই সংস্থার কলা-কুশাল- 


নাটকের সঙ্গণতাংশ শ্রীতসৃখকর হলেও 
মাইকের প্লট মাঝে মাঝে ব্যাঘাত সৃষ্টি 


করেছে। সমগ্র নাট্যাংশ বেশ সুনিপুণ - 


মতাল্তর নেই। 

‘কয়োটভ ইউনিট গত ১লা জুন 
গবদেশশ নাটকার হিন্দী ভাবান্বাদ। 
এই তিনটি নাটক যথাক্মে চেখভের 'দ 
প্রোপাসাল ও দি বর ভাষান্তারত ও 
ভারতীয় রূপান্তরে হয়েছে “শাদা কা 
পয়গাম’ এবং 'বদতামজ'। সীন ও কাসার 
নাঁটিকাঁট হয়েছে “আরম্ভ কা অল্ত। 

₹তনাটি নাটকেই হাঁসর যেমন অফুরান 
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“আঁদ্বতীয়া" ছবিতে মাধৰী ও সৰ্বেন্পু 


উপাদান ছল, তেমাঁন অন্তঃসাঁললা বেদনা* 
বোধও ছিল । তবে নাটারাঁসকরা যে সম্পূর্ণ 
তৃপ্ত হতে পেরেছেন এমন বলা চলে না! 


শিশু ছ্বর্গের অনুষ্ঠান 

গত ২৬শে মে সকালে মহাজা'ত সদনে 
শিশু স্বর্গের বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল 
অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন অমর বন্দোো- 
পাধ্যায় ও তাঁর সহশল্পীরা লোকগণীত 
পারবেশন করে। শেষ অনুষ্ঠানে শিশ্ 
স্বর্গের সদসা ও সদস্যাবন্দ পাঁরবেশন 
করলেন রবীন্দ্রনাথের “ভুল স্বর্গ” নৃতা* 
নাটা। এই নতাংশে সাধন গহ ও পাল 
দলগত কাজ 


et ke oii aap আর 
০০০০ ০০০ 
দের বারত্বপূর্ জীবন-সংগ্রাম। নাটকটি 
রচনা করেছেন চিররঞ্জন দাস। আগামী 
অভিনয় মিনার্ভা মঞ্চে, ১৭ই জুন, 
সোমবার, সন্ধ্যা ৭ টায়। 

'এঁকতান'-এর বার্ষিক উৎসব 


পঢারী রোডস্থ একত'ন সংদ্থার 
দ্বিতীয় বার্ধক উৎসব- গত ১লা, ইরা ও 
শুরা জুন সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত 
হয়েছে। কিশোর ও কিশোরীদের : এই 
সংগঠন খেলাধূলা, সঙ্গীত, আবৃত্তি ও 
জনকল্যাণমূলক কাজের একটি সংগঠন। 
এই উৎসবের [তিন দিনে যথারুমে সভাপতিত্ব 
করেন £ শ্রীঅমিয়রঞ্জন দাশগাপ্ত, শ্রীবনয় 
চকুবতাঁ ও শ্রীকম্পতর্‌ সেনগৃ্ত। প্রধান 
উতলা জেন মার 
শ্রী জে, কে, শীল, শ্ৰী এ, পি আগরওয়াল৷ 
ও শ্রীম্‌গেন্দ্রনাথ বস তিন দিনের অনু" 
নে বারাম ও মহ শন নত, 


টৈকানিশিয়ান স্টুডিওতে 'কমললতা” 

ছাঁবর কাজ পূর্ণোদ্যমে. এগিয়ে চলেছে। 
জম্প্রাত চত্র গ্রহণের জন্য বৈষবদের 
'আখড়ার একটা সেট তোর হয়েছে। স্টাডও 
অঙ্গনে কৃঠিগীলর মধ্যে বড় গোসাই, 
ক্ষেপা গোঁসাই, শ্রীকান্ত, গহর, কমল- 
জতার ঘর রয়েছে। হঠাৎ দেখে মনে করার 
উপায় নেই যে আখড়া ছাড়া সাজানো 
সেট। কমললতার চিত্র গ্রহণের কাজ 
সকাল বিকেল চলছে। পাঁরচালক হরি 
সাধন দাশগুপ্ত ছবিটিকে সর্বতোভাবে 
দর্শনীয় করার জন্য চেষ্টা করছেন। চিত্র 
গ্রহণে অংশ গ্রহণ করছেন £ উত্তমকুমার, 
সুচিত্রা সেন, 


গল্প ‘মেঘ ও রোদ্র' চিন্ররূপ দেবার কাজে 
ব্যস্ত আছেন। 


লনের নয়াদনব্যাপী নবম বাঁক 1নাঁখজ 
ভারত সংগাঁত প্রাতযোগতা বাঁলিগঞ্জ- 
স্থিত তীর্থপাতি ইনাস্টাটউশানে বিশেষ 
সাফল্যের সঙ্গে সম্প্রাত অন্যাষ্ঠত 
ছয়েছে। ভারতের বিভন্ন প্রান্ত থেকে 








গত ৩রা জুন, ৯৪1১ 1ব, বেচু চ্যাটাজশি 


স্ট্রাটস্ৰ বিদ্যালয় ভবনে একর 


ক্লার়গঞ্জে রব দ্র-নঞরূল জয়ন্তী 


জল্প্রাত রায়গঞ্জে ‘সাংস্কৃতিক’ সংস্থা 
ক্লবীন্দ্র“্নজরমল জয়ন্ত! “স্থান য় .স্নেহলতা 


রবান্দু- 
নজরুল সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন 
স্বশ্লী “শম্ভুনাথ রায়, দীপক চট্টোপাধ্যায়, 


গাঠে অংশগ্রহণ কূরেন। অব শেষে রত্না 
বসুর পাঁরচালনায় অংস্থার সভ/-সভ্ঠারা 
‘শাপমোচন' নৃত্যগীত 


নুট্যাট সাফল্যের সংগে মণ্ডদ্থ করেন। 


“দরাঁবতান” এক মনোজ্ঞ বরোয়া অনন- 


ষ্ঠানে বসমমূত্তীর প্রতিষ্ঠাতা ও স্বনামধন্য = 


সাংবাদিক স্বৰ্গত উপেন্দ্রনাথ মুখো- 
পাধ্যায়ের জল্মশতবাব্ষী উপলক্ষে তাঁকে 
সশ্রদ্ধার স্মরণ করে। এই উপলক্ষে 
বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী এবং সংস্বাধ্যক্ষ 
শ্রীরবান্্র বস সংস্কৃত সঙ্গীতের মাধ্যমে 


আশীর্বাদলাভে ধন্য 
তাঁর পণ্য আত্মর প্রা 
আমাদের অন্তরের প্রণাম জানাই ।" 
নজরল সঙ্গীত ও আবৃত 
প্রাতিযোগিতা 


গাশ্চমবঙ্গ নজরুল একাডেমির 
সাধারণ সম্পাদক জানাচ্ছেন যে, একাডোম 
জায়োজতপ্রাতযোগিতা ৯৫ই জুন বেলা 
তিনটা থেকে মহাজাতি সদনের নেসিনার 
হলে আরম্ভ হবে। ১৫ই জুন সঙ্গত 
এবং ১৬ই জন আবাত্ত গ্রাতযো?গতা 
হরে। প্রাতযোগিতার ফলাফল -৩০শে 
জুন নজরুল সাহিত্য ও সংক্কাত 
সম্মেলনে (মহাজাত সদন) ঘোষণা করা 
ছবে। 








বেঙ্গল মিউজিক কলেজের 
সমাবর্তন উৎসৰ 


গত ২০শে ও ২১শে মে সণ্ধ্যায় 
বেঙ্গল 'মউজিক ফলেজের * সমাবর্তন 
উৎসব দুইদিনব্যাপী সমারোহের সাথে 
অনুষ্ঠিত হয়েছে। উভয় দিনের প্রারম্ভে 
সংগঠনের সম্পাদক শ্রীশোভাময় বন্দ্যো- 
পাধ্যায় মিউাঁজক কলেজের কাষণরম্ডের 
ইাঁতহাস বিবৃত করেন। তানি জানান 
ঠিউজিক কলেজের পরিকল্পিত সাততলা 
ভবনের একতলা সমাপ্ত হয়েছে ১৯৬৮ 
সালে। সে জন্য ভারত সরকার ৪৭,৫০০, 
টাকা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩,৫০০, 
টাকা দয়েছেন। এযাবং কলেজের নিজগ্ৰ 


সংগাঁত শিদ্যাপীঠের সঙ্গে যুক্ত প্রাচীন 
গ্লাতন্ঠা 





বেঙ্গল মিউজিক কলেজের সমাবর্তন উৎসবে একজন কৃত ছাত্রী ডঃ রমা 
থেকে প্যরজ্কার গ্রহণ করছেন। 


চৌধযরীর কাছ 
প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে প্রধান আঁতাথ 
লেন চট্টোপাধ্যায় এবং 


সভানেত্রাত্ব করেছেন ডঃ রমা চৌধুরী 
দ্বিতীয় দিনে সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য 
ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন, এবং প্রধান আতাঁথ- 
রূপে উপস্থিত ছিলেন ডঃ শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৬৪-৬৭ সাল পর্যন্ত 





ছান্র-ছাতঁদের 'প্রিইউ, বি নিউজ, 
সঞ্গীতাবিশারদ, নত্যবিশারদ, বাদ্া- 
বিশারদ, গশতপ্রভা, স্রপ্রভা, নতাপ্রভা 
প্রভাত বিভিন্ন পরাক্ষায় ২৯০ জনকে 
পূরদ্কার দেওয়া হয়। 

উভয় দিনে সঙ্গীত, নৃত্য পাঁরবোশত 
ছয় এবং ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকগণ অংশ 
গ্রহণ করেন। 
ভারত ও রাশিয়ার সাষ্গীতিক সংস্কাঁতর 

মধ্যে সাদশ্য 

আকাশবাণীর (দিল) লোক-সঙ্গনত্ত 
{বিভাগের অন্যতম উপদেষ্টা ভারতীয় 
সঙ্গীতাবদ অধ্যাপক বৃহস্পাঁতি লোনিন- 
গ্রাদে বলেছেন যে, ভারত ও রাশিয়ার 
সাঙ্গীতিক সংস্কৃতির মধ্যে সাদা 
বিদ্যমান বলে তান মনে করেন এবং এ 


মতের পক্ষে তান যথেম্ট প্রমাণ 
পেয়েছেন। এ খবর (দিয়েছে তাস-এ. পপ 
এন। অধ্যাপক ব্হস্পাত বর্তমানে 
দোভিয়েট সফর করছেন। 

লোমনগ্রাদ সঙ্গীত সংগ্রহশালার 


রক্ষিত রাশিয়ার তার ও বাদাযন্দের সংঙ্গে 
ভারতীয় তার ও বাদাষল্মের যথেষ্ট 

সোভিয়েট লোক-সঙ্গণত 'বিশেষজ্ঞা 
িওদোসি বৃবৎসফ ভ্রীবহস্পাঁতকে উত্তর- 


‘যথেষ্ট মিল রয়েছে। “উভয় দেশের 
সঙ্গীতের মধ্যে এই সাদশ্য থেকে রূশীয় 
& ভারতীয় জমগণের মধ্যে আরও এক 
সপ্রাচীম সাংস্কৃতিক বন্ধনের পার 
পাওয়া গৈল” বলে অধ্যাপক বহস্পার্ড 


মমে করেন। 

তানি দেখান “প্রাচীন রূশীয় সঙ্গাাঁন্ত 
রি রাজীর সা সঙ্গীতের দরগ্রামের দধ্ো 
পাদশ্য রয়েছে (প্র-দ্বায়ক থেকে পচ 
' জ্যায়ক)।? 








চর 6৮১০8 উহ হা ভু 


ND. 


॥| গেজ লড়াঠী হস 
বোলার। কিন্তু ইংলণ্ডের বর্তমান আব- 
এ বহর ইলণ্ড সফরের সময হাওয়া শেষ পর্যন্ত হয়তো এ'দের 
ভারতকে যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দ্বাভাবক ক্রীড়ানৈপ,প্য প্রদর্শনের 

মুখোমাথি হতে হয়োছল, এবার অস্ট্ে- অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। 
শলয়াও পড়েছে সেই একই দ্যার্বপাকে। তবু ব্যাঁটং-এ অধিনায়ক বিল লরা, 
ঝাড়-বৃষ্টি-জলে. ইংলশ্ডের আবহাওয়া বব কাউপার, পল শ্হোন, ওয়ালটার 
এখন ভারশ। দিনের পর দিন খেলা বন্ধ প্রমুখ ব্যাটসম্যানদের ওপর+*বিশেষভবে 
হয়ে যাচ্ছে আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ননর্ভর_রুরছে অস্ট্রৌলয়া দলের শ্তি। 
‘শকার হচ্ছেন অস্ট্রোলয়ার খেলোয়াড়রা। আর বোলং-এ এখনো পর্যন্ত এ্যালান 
অনুশশলনের সুযোগও পাচ্ছেন না তাঁরা।  কনোলা ছাড়া বিশেষ কেউ খুব একটা | 
অথচ ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ইংলণ্ড স্যঁবধে করতে পারেন নি! গ্রাহাম 1 CECH Il 
বনাম অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট ম্যাচ শুর ম্যাকোঁঞ্জ বা নীল হক-এর ওপর এখনো শি Bi 
হয়ে গেল। আর এ লেখা যখন আপনা- পর্যন্ত খুব একটা বোঁশ কিছ; আশা করা কারলটনের ম্যানচেস্টার 
দের হাতে পে'ছুবে, তখন শেষও হয়ে যাচ্ছে না। শুধু তাই নয় ডাগ ওয়ালটার ন 
যাবে ইংলণ্ড-অস্ট্রোলয়ার টেস্ট লড়াই-এর বা বব কাউপারও ইংলণ্ডের নরম মাটিতে 






ন বড়-জলের জন্যে! ফলে ক্ষাতর 
জঅঞ্কও এর মধ্যে বেশ ফুলে-ফে'পে 
উঠেছে। এখনো পর্যন্ত প্রায় ৪ হাজার 
পাউণ্ড ক্ষাত হয়েছে তাঁদের। 
তাই শেষ পর্যন্ত যাতে রাঁববারেও 
খেলা হয় তার জন্যে ব্যবস্থা করতে 
অনুরোধ জানিয়েছেন, সফরকারী 
EE i is সত 
ব্লীববার দিন ইংলণ্ডে ক্রিকেট খেলা 
দবরাঁতর দিন ও"ট। তাই 
সাবা প্যারসের অনুরোধ 
এম-স-স কর্তৃপক্ষ রাখতে পারবেন কি 
না কে জানে! 
এবারের অস্ট্রেলয়া দলাটর শান্ত 


| দেশে | 


ধশষমহল 'ক্রকেট প্রাতযোগিতার 
ফ্াইন্যাল খেলায় জামসেদপুরের রাস 
মাদশ একাদশ সিংহল সরকারী কমণচারী 
একাদশকে এক ইনিংস ও ৩৬ রানে । 
হারিয়ে দিয়ে বিজয়ীর সম্মান অর্জন 
করেছে। 'সংহল দল প্রথমে ব্যাটিং করে 
করোছিল ২৪১ রান। প্রত্যুন্তরে রাস 
মোদীর দল করল ৪০৩ রান। কিন্তু 
দ্বিতীয় ইনিংসে, সিংহল দল ১২৬ রানের 
বোঁশ করতে পারল না। 





£দক 'দয়ে প্রাতপক্ষ দল থেকে এক কাঠি হাঞ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া আর 
ওপরে এখন। কাউড্রে, ব্যারংটন, গ্রেভনী, পর্বে জার্মানী থেকে তিনটে ফুটবল দল 
বয়কট, এডারচ এ বছর ওয়েস্ট ইাঁণ্ডজে এদেশে আনার জন্যে চেষ্টা করছেন নিখিজ 
{গয়ে যেমন খেলেছেন, তেমান খেলার ভারত ফুটবল ফেডারেশন। এই বিষয়ে 
আশা পোষণ করেন। আর. বোলিং-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা মনক “আর ভারতীয় 
শাক্ত ইংলণ্ডের কম নয়। লক খেলবেন স্পোর্টস কাউন্সিলের কাছে অন্বমতি 
না ঠিকই, কিন্তু টিটসাস খেলবেন। . চাওয়া হয়েছে। পাওয়া গেলে এ তিনটি 
দেখা যাক ইংলশ্ড-অস্ট্রোলয়ার প্রথম দল ভারতের বিভিন্ন অণ্চলে খেলার জনঃ 
টেঁচ্টে কার শান্ত কতো...... ভারতে আসবেন » 





মানান্যাজ নজ্ছাাল দক নারে 
টি 85 ০42 নাম আজ, ভাই ই টু ল্‌ এ? র আঠ । 
নিয়ে। ইস্টবেগলের সমর্থকরা আজ 
হয়ে গৈছেন এরিয়াল্সের সদসা 
সে কথা থাক! 
হরণ খেলোয়াড়দের প'াঁঠস্থান আজো 
এএঁরয়ান্স ক্লাব। তরুণ খেলোয়াড় গড়ে 
পিঠে মানুষ করে নেবার ক্ষেতে এরিয়ান্সের, 
জুড়ি আর কেউ নেই! আজো তরুণেরা 
আসেন এরিয়ান্সে। খেলেন, খেলা শেখেন, 
নাম করেন আর তারপরই" চলে যান কোন 
বড় ক্লাবে। অবশ্য এরিয়াল্স ক্লাবের তাতে 
খর একটা, [কিছ -এসে যায় না। নতুন 
খেলোয়াড়দের নিয়ে আবার তাঁরা গড়ে 
তোলেন দল! এরিয়ান্স ক্লাবে এসে নাম, 
করে দল ছেড়ে যাবার রেওয়াজ আজকের 
নয়। এ ট্রীডশন সমানে চলে আসছে 
এঁরয়ান্স ক্লাবের প্রথম যুগ-সেই দুখী 
j | রাম মজুমদারের আমল থেকেই। একবার 
শীল্ডি। ; আই মনের দুঃখে দুখীরামবাব্‌ বলে- 
|. ১ সর =! 2১০ FIM ছিলেন, ‘যা, যা নেমকহারামের দল। ভাবিস' 
আর দুখীরামরাব্দ শ্যামপুকুরে তাঁর অনু- 
২. গামীদের নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন স্বলাম অবশ্য. তার অনেক আগে থেকেই ! নে যেন তোদের না হলে এরয়াল্দের চলবে 
| এারয়াল্ন-ক্লাব। এ সেই ১৮৮৯ সালের না। দরকার হলে কুমারটূলশ থেকে 





বা এলো সে কথা এমন কিছু আর বু 
নয়। তবু এরয়ান্স ক্লাবের পক্ষে এ বছর 


» তারপর রেশ কয়েক বছর বাদে ১৯০৮ 
সালে প্রথম কুচাবিহার কাপ জেতে এটি 
৷ ঞ্লীব। তারপর ১৯১৩ সালে জিতলো 
ৃ কাপ। বাঙাল দলগুলোর মধ্যে 
আগে একমান ন্যাশানাল আর মোহন- 
টি বাগানই ট্রেডস কাপ জিতেছিল। 
পরের বছর অর্থাৎ ১৯১৪ সালে 
মোহনবাগানের সঙ্গে লীগ ফুটবলের 
দ্বিতীয় বিভাগে খেলার সুযোগ পেল 
এরিয়ান্স। আর তার পরের বছর দ্বিতীয় 
বিভাগে রানার্ঁস আপ হলো এরিয়াল্স। 
হারলো মাত্র একটা খেলায়, আর ১৬টি 
খেলায় পেল ২৪ পয়েস্ট। আর তারপর 





॥ সরদার খান ॥ 
ময়দানের নতুন অতিথি” 


* আর সেই সুনাম আজো বহাল আছে 
আজো এরয়ান্স ক্লাব কলকাতা ময়দানের 
অন্যতম এীতিহাপূর্ণ সেরা দল, আজো কিস্তিতে মূল্য ৩০৫২ টাকা। পরিষ্কার 
এরিয়ান্স ক্লাবের প্রতিটি রম্ধে কৌলীন্যের শব্দ গ্রহণের গ্যারাশ্টি আছে। আপনার 


, ছোঁয়া। ্‌ অঙ্ার পাঠান £_ 
_ আজ এরিয়ান্স চলে Tokyo Sales Corporation 
বেঙ্গলের ভাগীদার হয়ে bars এ (B.C) (Branch fi 





স্থানে! মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল 
৩৩২৭ 


যাঁরা খেলবেন তাঁদের নাম দেওঃ 
নিচে - 


কানাই সরকার, হার দাস, এস ব্যানাজা! *₹ 
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সেরাই বা বাল কেন! হল আর.গ্রাফথ 
হলেন এ যুগের শ্রেষ্ঠতম ফাস্ট বোলার। 

অথচ হলের মতো গ্রিফথেরও ফাস্ট 
বোলার হবার কথা ছিল না। কিন্তু 
ভাগ্যের কাঁটা কি অক্ভুতভাবেই না 


> 





চওড়া চেহারা ক'জনের হয়? আর এওঁ 
অতো বড় চেহারা নিয়ে গ্রিফিথ যদি অফ 
ব্রেক বল করতে যেতেন তাহলে হয়তো 
হাসি পেতো দর্শকদের। 
তালগাছের মতো লম্বা গ্রিফথ_৬ 
ফুট ৪ ই! “আর চেহারাখানা, সে কথা 
না বলাই ভালো॥ কলকাতার ইডেন 





১৯৫৯ সালে মাত্র ২১ বছর বয়েসে 
গ্রাফ পেয়েছিলেন প্রথম টেস্ট খেলার 
স্রযোগ। সেবার সফরকারী ইংলশ্ 
দলের বিরুদ্ধে একটি টেস্টে খেলায় অংশ 
গ্রহণ করতে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। 


এসেছে ইতিরদাঁড়। ক...) 

ফলে গ্রিফথের বোলিং নিষে সারা : 
বিশ্বে ছুটলো প্রাতবাদের ঝড়। 

কিন্তু ১৯৬৩ সালে ইংলণ্ড সফরে 
গিয়ে গ্রিফথ লাভ করলেন অভাবনঈর রর 
সাফল্য। আম্পায়াররা সন্তুষ্ট হলেন তাঁর 
বোলিং-এ॥। নো ডাকক্েন না। স্ব 
একটার পর একটা উইকেট লাভ কঃ 
গ্রিফিথ প্রাতিষ্ঠা করলেন নিজের যোগ্যতা ৷ 
টেস্ট খেলার ৩২টি উইকেট নিয়ে মে 
পেলেন ১১৯টি উইকেট। 

সেই গ্রীফথের পাঁরচয় নতুন করে 
দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না॥ 
মনে হয় না গ্রাফথ সম্বন্ধে আরো কিছু 
লেখার দরকার। কারণ নামটাই তাঁর 
পাঁরচয়। নু 

ইংলণ্ড দলের সাম্প্রাতক ওয়েস্ট 1 
ইণ্ডিজ ভ্রমণে হল বা গ্রাফথ কেউই খুব 
একটা সুবিধে করতে না পারলেও, বর্তমান 
বিশ্বের সেরা ফাস্ট বোলার জুটি হলেন 
ওয়েস্ট ইশ্ডিজের ওয়েসলি হল আর 
গ্রিফিথই...। এ 





কি 


সম্প্যানকা_জয়ন্তা। নেন 
» বঙ্ঘমত, প্রোঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, 1বাঁপনাবহার গাচ্গলণ স্ট্রটস্থ কাঁলকাতা-৯২ 
হসমত! প্রেস হইতে গরীস্কুমার গহমজমদার কর্তৃক কাত ও প্রকাশিত! 


| যুল্য--১ম' খড--৫-৫০ টাকা। 








